নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্র প্রতিষ্ঠিত 


ধন্ম-সন্বন্ধীপ্ন মাসিক পত্রিক। 


শী? ০ পিপি 


“তক্তিভ্ভগকতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-ন্বরূপিণী ॥ 
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ক্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 
ই 
সম্পাদক 
জ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য গীতরহ। 
মাসিলা “তক্তি নিকেতন্* 
পৌঃ আন্দূলমৌড্রী, জেলা_হাওডা । 
7) 


২৯শ বব 


€ ১৩৩৭ ভাঙ্র হইতে ১৩৩৮ আবণ ) 


বাঁধধিক মুল্য সডাঁক ১।০ দেড়টাকা। 
৭৭নং হরিঘো ষ স্রীট “মান্সী প্রেস” হইতে মুদ্রিত 
এবং প্তক্তিনিকেতন” হইতে সম্পাদক কক প্রকাশিত 


ভভ্তি-২৯স্প হর্ষেক্স স্ুুীাত্ত 


শশী ৩ শী শান 


ডাক্তার জরীযুক্ত মন্মথনাথ চন্দ্র । 


শশ্রজন্মাঞ্টমী গীত ৫৫ ৩০ ৩৯৪ ১ 
প্রভূপাদ শরযুক্ত রাপাবিনোদ গোস্বামী ভাগবতরত্ব। 

শ্শ্রীজন্নাষ্ নী রে রঃ তি 

জ্রশ্রীরাসলীলা রা ৫ হি ১৯৪ 


যুক্ত শিশিরকুমার বকৃসি 


অবোধ মন ক ৬ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমেহন বিগ্কাঁভূষণ 

রূপান্ুরাঁগ টু ৪ তত ৭ 
শ্রীযুক্ত যোগেক্জরমোহন রায় 

জীবের স্বরূপতত্ব ও ভজনসার গোরা. ১ তত ১৬ 

লাবণ্য রসময় গোর] তত *০, ০৮ ২৯৫) ৩২৬ 
ভাতীম্থ বাধারমণ চরণদাস দেব 

গ্ভাতী কর্তন রঃ পি য় ২১ 

আান্যাত্রা উপলক্ষে গীতি *** ৮৪ কক ৩৩৯ 

গুগ্ডচা মাঞ্জন উপলক্ষে গীত ০, ০০০ ৩৬৩ 
প্রতুপাঘ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ, 

বৃন্দাবন তত্ব 55 ৯৯ ৯৬০ ২৪ 


শিশির কচির ০৪০ 5৪ 55 ১৫৭ 


ভক্তি--২৯শ বর্ষের স্থচীপত্র ৩ 





জনৈক দর্শক 

শ্রীবন্দাবনে আলোকচিত্র শ্রীগৌরাঙ্জ **, ০০ ২৯ 
শ্রীযুক্ত অনাদিমোহন গোস্বামী 

শরীশ্রীজন্মাষ্টমী -ত * তত ৩৩ 
শ্ীযুক্ত অমুল্যধন রাত সাহিত্যরত্ব 

পাণিহাটী বৈধ প্রদর্শনী ৮০. ১০৩৪১ ৬ 
শ্ীমাধাই দাস 

বৈধক্‌ সংবাদ ও মন্তব্য **' ৩৩) ৬৯, ৯৯, ১২৭) ২৯২, ৩৩০ 

ছায়াচিত্রে লীলা প্রদর্শন *** ক" তত ৩৬২ 
জ্ীধুক্ত তোলান।থ দাস 

গান ০০ পর ৮ ৩৮ 

প্রার্থনা গীতি ্ র্‌ এত 

জীবন পারের খ্য্ো তরী ৮১ ০ *** ২৪৫ 
শ্রীযুক্ত সুরেন্্রমোহন শাস্ত্রী তকতীর্থ 

আত্মহারা ০ না টা ৩৯ 

প্রকাশ ৭ 55 ৪৬৪ ১০৩ 

তুমি এস গে! -** ত*- -*" ২৩৫ 

তবু এলো ন্‌। ১৩ নত রঃ ২৮১ 

গান যি ৪ 2 ৩১০ 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল, 

শ্রীমৎ শুক্লান্ঘর ব্রহ্মচারী -** -* ০ ৪৩ 

ভয় নিবারণ নর ট দ্র 


অতয় সাধন্‌ রে ডডত ৪৯৪ ১ ৭ছি 





৪ ভক্তি-_ ২৯শ বর্ষের সুচীপত্র 


যুক্ত রামপদ ঘোঁধ 
বাংল! গীত ছন্দে পরিবণ্তিত মহাস্ম। গান্ধীর প্রিয়জন 
পরিব্রাজক শ্রীশ্ীীমৎ ভুলুয়াধাবা 
ভোগ ঠি ৫ 
শ্ীযুক্ত গৌর গোপীদাস বাঁবাজী 
এক্টী মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী তত 
জনৈক দীর্ঘজীবী 
্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবীর কথ! ৮০, 
শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস কবিকণ্ঠ কাব্যগুণাকর 
শ্ীজ্ীরাধাষ্টমী উপলক্ষে ০. ৪৪ ৫ 
শ্রীশ্রীরাঁসযাত্রা উপলক্ষে 
দরশনে অনুরাগ 
যুগল মিলন 
কৃষ্ণ কালী 
হোলী উৎসব 
আক্ষেপ 
প্রার্থনা সঙ্গীত রি রা 
শ্রীযুক্ত শণীন্দ্রকুমার ঘোষ 
প্রেম ও তক্তির পার 
শ্রীযুক্ত যতীল্্র নাথ রায় 
শ্রীমল্লিত্যানন্দ প্রভু মত্স্ত মাংস আহার করিতেন কি না 
পাণিহাটা শ্রীগৌৰাঙগ গ্রন্থমন্দির রঃ 
ভ্রতগবানের দোল লীলা *** -* * 
অনর্থ নিবৃতি রর ০ 


৪৫ 


৪৭ 


৪৮ 


৬১, ৮৪ 


৪৫ 

৭৭ 
১২৫ 
১৪৭ 
১৮২ 
২৩ 
২৭৩ 


৩৫৬ 


৩৮৩ 


৫৫ 
১৯৪ 
২১৯৩৬ 
নত 


ভক্তি-”হ৯শ বর্ষের স্থচীপত্র 





শ্রীব্রহ্মজামলে তারকত্রন্ম নাম কত 
বৈদেশিক বৈঝুব সংবাদ 
আশার গান 
বর্ধ। অভিসার 
পাঁণিহাটীতে দণ্ড মহোৎসব ""* 
প্রত্যাগত 

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ 
শ্রীরাধিকা ও রাসলীলা 
পাঁথিব এরশ্বর্য্যের অনিত্যতা ও সাধুকার্য্যের নিততা 
মানব জীবনের উদ্দেশ ও সার্থকতা *** 
ধর্ম কথ! হন 
পরলোক রহস্ 
ধর্মজীবনে গুরুকরণের আবশ্তকতা 

কবিবর শ্রীযুক্ত বিশ্বক্পপ সির 


শ্রপ্রীরাধা চরিত গীতি 
গান 


দ্বিতীয় খও গৌরলীলার মঙ্গলাচরণ 
শুমতী দখিসোণ] দাসী 
মুক্তির গান 
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ 
ছংখের নিবৃত্তি' 
ভারতীর বাল্যাশ্রমে 
শ্রীচৈতন্ত ও তরুণ বাঙ্গলা 


৭৬৮ 
২৯৪ 
৩০৫ 
৩৩৬ 
৩৪৭ 


৩৭৬ 


২ 
১৬৪ 
২৯৪ 
২৪৬ 
৩১১ 


৩৭১ 


১ 
১৯০ 


২১৩ 


৮০ 


৮১ 
১৭৩ 
২১৪ 


৫৩. 


্ ভক্তি--২৯শ বর্ষের সুচীপত্র 





তুমি ও আমি রি ৮৮ * রা ২৬৭ 

গান রা * এ হ৯ঈ 
শ্রীযুক্ত বৈদ্ধনাথ দস যুন্দেক 

মহাস্ত গোবিন্দ দাস টা ৪৪০, সা) 
অযুক্ত জীবনকুঞ্ণ চন্দ্র 

প্রার্থনা গীতি ৫ রী ১৩৫ 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিম্মর বঙ্গ 

কোন্‌ পথে রিং রঃ ১৭৯ 
পত্রান্তির হইতে উদ্ধত 

ছব্বৎসর ও পাপের শাস্তি এ ৯৭ 

গঙ্গাভালের অপু ক্ষমতা 2 £ 4 ২৯০ 

শ্রীগৌর|ঙ্গের গৃহত্যাগ রঃ ৮ ২ ৩৩৭) ৩৬৬ 
প্রাচীন ধৈঝন্‌ আবুক্ত যছুনন্দন সরকার 

রূপের গোৌরচন্দ ০০৮ রঃ 
হঘুক্ু শশীডুষণ হোম চৌণুনী 

পাণিহাটী মহোৎসব রা * ৪ ১১৮ 
অধ্যাপক আযুক্ত অমুলাচরণ পিগ্ঠাভূষণ 

ভাগবত ধন্ম ১ ০ "৭ ১২৯১ ১৩৬ 
শ্ীদুক্ত ইন্দু্ধণ চট্টোপাধ্যায় বি এল 

হলাদিশী-সন্বিৎ-দর্ষনী ্ "** ১৫৬ 


শযুক্ত প্রিন্ননাথ চষ্টাপাধ্যার কাবাবিনোদ 

থাছের কথা তত ৮৪, 2 ১৮৩ 
শীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক 

প্রেবিত পত্র ঃ রি 2 মা 


তপ্তি--২৯শ বর্ষের স্থচীপত্র ৭ 


পরা স 


পণ্ডিত শীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ 


আত্রেয়ীর দীক্ষা -** ০ ৫ ২৭৩ 
শ্রীযুক্ত বাম।চরণ বসু ভাঁবসাগর 

ভক্তকথ।_গুকশি্য সংবাদ *্ ২১৬) ২৮২) ৩.৬) 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 

জর রাধেগোবিনা, বল রাধেগোবিন্দ তত ০০ ২৩৬ 
আংযুন্ত জাতেজ্রনাথ হালদার বি, এস, সি, 

লীলার বৈজ্ঞানিক সমাঁলোচন: ০০ দঃ ২৮৭ 


ডাকার আযুস্ত ভোনানাণ ঘোষ বন্দুণ 
হশ্রীঅমিয়'নতাই চরিত 


2 মর 
ডাক্তার জে, এল, বিশ্ব।স এন, এম এইচ, 

স্বাস্থ্য রঙ্গার সক্কেতাবলি **" ৪ নদ 
হীঘুক্ত অচ্যুত্চরণ চৌধুৰী তত্বনিবি 

শ্রীগর্ণোদেশ দীপিকা রি রঃ রর এ 

সুরধূনী দর্শন টু 212 তর রি 

শ্রীঈশান দাস রি 


শীধুক্ত বছুপতি দা 
নরোত্তম ঠাকুরের পঞ্ভাংশের আলোচনা ১", রা 


৩৩৫ 

শ্রীরপসনাতনের বংশলতা *** ৯ ৩৬৪ 
সম্পাদক 

রাঁয় এরসময় মিত্র বাহাছুর উর 

দরধি ও ঘোল সম্বন্ধে ছ'টে! কথা ** 5, ১৪৭ 

প্রার্থনা রি টা ৮ ত্র 


নহাত্মার বাণী তত রঃ ধর 


৮ ভক্তি--২৯শ বর্ষের সুচীপত্র 


নবছীপ শ্ীরাধারমণ বাগ *** টু রন ১৮৯ 
পর্ডিতপ্রবর ৬ লক্ষণ শান্ত্রী** *** ০ ৩৯৪ 
প্রাপ্ত গুস্থের সমালোচনা *** তত *** ২০১ 
বর্ষশেষে সম্পাদকীয় ৮৪ ৪ রঃ ৩৭৭ 





বন্তমান ৩শ বধের 
শুক্তিল্ল ওাক্ছন্ষ 


যিনি আছেন বা নৃতন ভইবেন, তাহাকে নিশ্রলিখিত কথেক বৎসরের সম্পুণ 
শক্তি নিয়লিখিত অর্ধ যূল্যে দেওয়া হইবে। মাত্র কয়েকখানি আছে, সত্ব 
গ্রহণ করুন। আরও সুবিধা ডাঃ মাঃ পুথক লাগিবে না । 


২০শ বর্ষ_-দ* আনা ২৫শ বর্ষ__5* আন 
২১শ বর্ষ -॥* আন! ২৬শ বর্ধ_-4* আন 
২২শ বর্ষ--8* আনা! ২৭শ বর্ষ--%* আন! 
২৩শ বর্ষ--দ* আনা ২৮শ বর্ষ--দ* আন! 
২৪শ বর্ষ--%০ আনা ২৯শ বর্ষ--॥4* আনা! 


আজই ভক্তি কার্ধ্যালয়ে* পত্র লিিয়া বা উপস্থিত হইয় গ্রহণ করুন। 





তক্তিশ্র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন্দ।তাগণকে পত্র লিখুন। 


আজীরাধারমণে। জয়তি । 


“ভক্তিঙগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ তক্তি্ভক্তত্য জীবন্ম্‌॥৮ 





শব্দ | ভক্তি 1 আহ 
১ম সংখা! ] ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পাত্রকা। ৯৩৩৭ 


শ্রীত্ীজন্মা্উমী-গীত। 


(ডাঃ আযুকত মন্মথ নাথ ৮ত্ত্র । নু, 4, ৯৫১১, ) 
নব নাল ন'পদ নিন্দিত তন্কু শারদ জোছনা মাখিয়া। 
ডে বল গো তুম ঈইলে উদয় গোকুল নগরে আসি ॥। 

অপিত আইঈঈমী রোহিণী প'সতি 
প্রকাশিগে আদ অন্ধ 1নশাগতে 
(ভব) লাধণ্যের আভা আধার শাহছিতে 
(উঠে) বেশ্ব নামষে হাসিয়া ॥ 
যমুনার ভীসে সৌধর। শ যত 
বার,র হিলোলে ভাঙ্গে "ভাতে কত 
দীপালোকিগুলি যেন মত 
শত শত যায় ভানয়া ॥ 
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গগন ভেদিয়! শত শঙ্খ রবে 
করে মুখরিত পুরবাী সবে 
নন্দ-উপানন্দ জনম উৎসবে 
প্রেমানন্দে র্ছে মাতিয়া |! 
লঃয়ে জগন্সযে ষশোদা-জননী 
দেখিবারে চলে যন প্রক্জধনি 
নিরথি নহনে নদনের মণি 
আনিমিষে রহে চাহিয়া |) 
শিহরে হেরিমা অরিকুল যারা 
কুটিলা দেখিল কুটিলের সেরা 
কংসচর যত সংশয়ে তারা 
পলার গোকুল ছাড়িয়া ॥ 
আসিল বাঁরত। মথুরা গ্রদেশে 
সগ্চ জাত শিশু নন্দালয়ে হাসে 
অতি ক্ররমতি কংদ সে ত্রাসে 
কম্পন হয় শুনিয়া ॥ 
গোলোকের পতি গেকুলে উদিত 
দৌঁথয়। ত্রিদিবে দেব দেবী যত 
কুম্থুম চন্দন বর'ষল কত 
নন্দভবন ভরি ॥ 





সাপ 0 0 পপ শা 


শ্রীশ্ীজন্নামী। 
( প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী |) 

কালচক্রের অনিবার্ধয পরিবর্তনে শ্রাবণের মেঘমালার অভ্তরাল হইতে 
শ্রাবণী পুর্ণিমার পূর্ণ শশধর কখনও উন্মুক্ত কখনও বা মেঘাস্তরিত 
আত্মপ্রকাশে কি এক অস্ফুট ইঙ্গিত করিয়া অস্তমিত হইলে, ভাদ্র 
কুষ্ণপক্ষের স্থব্রপাতে দিন দিন টৈৈশ মন্ধকারের কলের বুদ্ধি করিম! 
জগত্বাসীর এক অপুর্ব সৌভাগা যোৌগের দিন নিকটবত্তী হইতেছে। 
দিনের পর দিন অতীত ভইয়া হয়ত, সেদিনের কথা জগৎবাসী অনেকদিন 
বিশ্বত হইয়াছে কিন্তু জগৎ যতদিন ভাঁহার অস্তি্থ রাখিতে পারিবে, 
ততদিন বোধহয় সেদিনের কথা ভুলিতে পারিবে না । সেইজন্তই 
বৎসরের মধ্যে একদিন করিয়া জগৎ সেইর্দিনকে আহ্বান করিয়া 
জগত্বাসীর সম্মু্ধে ধরে ও চির বিস্থৃত স্ুথস্বতির উন্মেষ করিয়া নানাবিধ 
হুঃখ দৈষ্ঠ প্রপীড়িত জৎবাসীর নিষ্পন্দ হৃদয়ে এক অপ্রাকৃত পরমানন্দের 
স্পনদনান্ৃতূতি জাগাইতে চেষ্টা করে। 

সেই ভাদ্র মাস ও সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি এখনও প্রতিবৎসরে একবার 
করিয়া জগতে আপিয়া অক্ফুট হঙ্গিশে জগৎকে জানাইয়া যায় যে, এই 
দিনেই জগতের সৌভাগা কাশে সেই অকলঙ্ক পুর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল 
এবং তাহার করুণা-কিরগচ্ছটাপ্স জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল । এখনও 
মেই জগৎ আছে, জগতের জীব আছে, ভাদ্র মাস এবং কুষণষ্টমী তিথিও 
প্রতি বখসরেই জগতে আসে, কিন্তু ধাহার জন্ত জগৎ ধন্ত, জগতবা'সী ধন্ত, 
ভা মাস রুষ্ণাষ্টমী তিথি ধন্ত, তিনি কোথায়? সেবার তিনি আঁসিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু এবার জগৎ কি অপরাধে অপরাধী ইইল যে, তিনি আর 
আসিতে চাহিলেন নাঃ সেবাঁরের জগতে কি এবারের চেয়ে কিছু 
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বিশেষহ ছিল? যদি তাহাই থাকে, তাহা হহলে তাহা! কি আর জগৎ 
পাইবে নাঃ 

এই ভী্র মাসের কুষ্ণাষ্টমী তিথিভে জগতের সৌভাগ্যাকাঁশে যে 
অকলস্ক পুর্ণচন্দরের উদয় তইয়।ছিল তিনিই কুরুক্ষেত্র মহাসমর প্রাঙ্গনে তীহার 
প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে বলিয়াছিলেন__ 

যদ। য্দা হি ধশ্স্ত প্লীনিভকতি ভারত । 
অভ্যুতথীনমধন্মস্ত ত্দাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ 

হে অজ্জুন! যে সময়ে জগতে ধন্ধের গ্লানি এবং অধন্মের অন্থ্যত্থীন 
উপস্থিত হয, আমি সেই সময জগতে আত্মগ্রকীশ করিরা থাকি। 
তীহার এই বাণীতে ঘদি কোন প্রহেলিকা না থাকে, তাহা হইলে কি 
এখনও সেই বাণীর সার্থকতা দেখাইবার দিন আসে নাই? তাই তিনি 
জগতে প্রতি বৎপরেহ একবার করিয়া তাহার আপার দিন দেখাইফাই 
নিরস্ত হন? কিন্তু দীন জগৎ্খাঁসীকে একবার দেখা দিদা দীনবন্ধু নামের 
পরিচয় প্রদান কারে কুষ্টিত হন কেন? 

যাহা হউক, দীন জগত্বাসী চিরদিন চেষ্টা করিলেও সেই দীননাথের 
লীলার ভঙ্গী বুঝিতে সক্ষম ভইবে না। সুভর।ং তাহার কুপাঁর দান যাহা 
লাভ হর, তীচ্গ হইতেই তাভার কুপান্তুভব করা জগত্বাঁসীর কর্তব্য । 
এই ভাদ্র কৃষণীষ্টমী তিথিই তাহার আত্রভাবের দিন, এই দিনে তীভার 
আবিভাঁবের স্থৃতিও যদি আমাদের হৃদয়ে একবার জীগক্সক হয়, তাহা 
হইলে সেই শ্বৃতির মধ্য দিয়াই তাহার করুণার অনুভব হইবে সন্দেহ নাই । 
চম্পক কুস্থুম-ন্থুবাসিত বসনাঞ্চল হইতে চম্পক অদৃশ্য হইলেও বসনে 
তাহার গন্ধ বিলুপ্ত হয় না। 

আমাদের এই পৃথিবীহ একদিন দৈত্যভারে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার 
নিকট মনোবেদন| জানাইলে, ব্রহ্ম ্ষীকেদ সাঁগরতীরে গিয়া সেই ক্গীরোদ- 
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শায়ী ভগবানের নিকট সদৈন্তে পৃথিবীর “দ” জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার পর ভাদ্র মাসের কুষ্ণাষ্টমী তিথির অর্ধরাব্রিতে তাহার মনোবাসনা 
পুরণকারী হরি কংসঙ্গারাগারে আবিভূতি হইয়া! পৃথিবীর ভার হরণ 
করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন । 
পকিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থীপনার্ধায় সম্তবামি যুগে যুগে ।” 

'সাধুগণের পরিক্রাণ, ছুস্থৃতগণের বিনাশ সাধন এবং ধর্মশ্সংস্থাপন 
করিবার জন্ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । এই আশ্বাসবাণী 
তীহ|রই শ্রীম্থ ভইতে কুরুক্ষেত্র সমরাগনে প্রিয়সথ। অর্জুনের নিকট 
উচ্চারিত হইয়াছিল ) 

এখন৭ জগতে কংস আছে, কংসকারাঁগারও আছে, কিন্তু নাই 
কেবল বস্থদেব এবং দেবকী। তাই ভগবানের আপিতে ইচ্ছ। হইলেও 
তাহার জন্ত কহাকেও বন্দে ও দেবকীর মত অপেক্ষা করিতে দেখেন ন। 
বলিয়া তিনি আসেন ন।। 

তাই ঝ'ল, এইদিনে জগত্ব!সিগণ তাহার আগমনের কথা চিন্তা কর, 
সেইভাবে ভাবিত হও, তাহা হইলে তিনি আবার অ সিবেন। ভাদ্র মা.সর 
কুধ্ণপক্ষের আধার দেখিয়া! ভীত হইও না; এই সান্ধ্য জীধারের মধ্য রাত্রির 
অনসান হইবে ও সেই সময়ে গগনে অর্দচন্দ্র এবং কংসকা রাগারে দেবকী 
ক্রোড়ে পুর্ণচন্ট্রের আবির্ভাব হইবে। 

সংসার-কার।গারে আবদ্ধজীব মায়ামোহের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ 
হইর। তাহার যন্ত্রণায় ছটফট করে, কিন্ত তাহাঁরা বস্থদেব ও দেবকীর মত 
একবারও সেই সর্বতাঁপহাত্ী হরির কথ! মনে করে না, তাই আজ জগতে 
এত ছুঃখ, এত নৈরাশ্য ! জগতের বহির্মুখ জীবগ্ণ যখন জাগতিক 
পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়। নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, তখনই কারাগারে 
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জাগ্রত বস্থদেব ও দেবকীর হৃদয়ে পরমানন্দের অফুরন্ত প্রত্রবণ ছুটাইয়। 
পরমাঁনন্দঘন বিগ্রাভের আবির্ভাব! এই গভীর নিশিতে যাহার। নিদ্রিত 
হইবে তাহারা আর সেই পরমনিন্দের বার্তা জানিতেও পারিবে না। 
ভাই শ্তিগ তারস্বরে গাহিরাছেন “উত্তিষ্ঠত 1 জাগ্রত 1” ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর 
রাত্রিও আছে, নৈশ অন্ধকার আছে, নাই কেবল জাগরণ মার অপেক্ষা! 
তাই জীন করুণানসের অযাচিত ককুণাঁয় বঞ্চিত হইয়া নানাবিধ ছুঃখ 
দৈগ্লের করাল কবলে কবলিত ই1 কালযাপন করিতেছে । তাঁই বলি জীব, 
এই দিনে সেই দীনংদুর কথা ভুলিও না, তাহার আসিবার দিন আপিতেছে, 
সেই দিনের সম্মান কর, সেই দিনৈ তাহার চরণভাবনায় আজ্মনিয়োগ কর; 
দৈন্তের অবসান হহবে, চিরক্কতার্থতা লাভ হহবে। 
অবোধ মন। 
( শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বকৃসী |) 
সসনিত্যসংসার ভবি নাম সার 


কি ভাবিছ আর ও অবোধমন । 


অপার ত্যজিয়! মন প্রা দিয়া 
ধরতে দরে শ্রীগুরু চরণ | 

দয়াল হ।গুরু বাঞ্ছ। কল্প তরু 
সর্ব মুলাধার অমুলা বুতন । 

ভব ভয় হারী ভবের কাগ্ডারী 
দিবেন পদ৬রী কারলে সাধন | 

শুন ওরে মন করতে যতন 
করিবেন দয়াঁল দয়া বিতরন । 

শীপদ আশ্রয়ে থাকিবে নিয়ে 


হইবে মোচন মায়ার বন্ধন | 


বূপানুরাগ। 
(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিষ্ভাতৃষণ।) 
(৩) 
কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু কোমল-মধুর কষ্ঠে বলিলেন_রাম রায় 
নানাক.রণে জনসঙ্গে আমি এখন আর দীর্ঘ ফাল থাকিতে পারিব না। 
ইহাতে অনেক কথা উঠে, কৃষ্ণ কথার বাধা পড়ে। ইতর রাগ থাকিলে 
পৃর্বরাগ বা অন্ুুরাগের কথা বিভ্ধনা মাত্র । সকলের নিকট শ্রীতগবত্রূপ 
প্রকাশ পাএয়া অপন্তব। সুর্যের কিলণ সর্বত্রই পতিত হয় কিন্তু স্কটিকে 
প্রতিবিদ্বিত হইলে উহা যেমন নেত্রানন্মজনক বিবিপ বর্ণ বৈচিত্যে সুন্দর 
দেখায় মাটির পাত্রে উভাঁর সে প্রকাঁশ অসম্ভব । মহাভারতে মোক্ষধন্মে 
বলা হইয়াছে । 
ন শকাঃ সত্ব দ্রষ্ট,সন্মীভিববৃহষ্পতেঃ | 
যত প্রসাদং কুকৃছে সটব তং দর্টমহতি | 
তিনি অন্কগ্রহ করিরা দেখ! না দিলে আমাদের কথ দূরে থাকুক স্বয়ং 
দেবগুরু বৃহম্পতিও তাহাকে দেখিতে পায় না। জ্রীভগবানের রূপ সন্র্শন 
অনন্ত সাধনার ফল। প্রাকৃনেত্রে তাহার সন্দর্শন অসম্ভব, তিনি নিজের 
প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নিজের ইচ্ছায় ভক্তের নেত্রগোচর হইয়া থাকেন । 
ততঃ দ্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যাব্বেচ্ছা প্রকাশয়া। 
সোহভিব্ক্তো ভবেহ্রেত্রে ন নেত্র বিষয়ত্বতঃ || 
শ্রীতগবান অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন এই জন্মের অর্থ আর কিছুই 
নয়, লীলায় গোছের নয়ন গোচর হওয। | তান সর্বব্যাপী হুইয়াও পরিচ্ছিন্ন- 
বৎ প্রতীয়মান হয়েন। অনিস্ত্য শক্তি বলে এই পরিচ্ছিন্্রতায় তাহার সর্ধ- 
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ব্যাপকতার কোনও বাধা ভয় ন। । ধাভার অন্তর ও বাহির, পূর্ব ও অপর 
সকলই এক তাভার সর্বব্যাপকতা ও পরিছিন্নতা কেবল লৌকিক প্রতীতি 
মাত্র। তীহার প্রভাব অচিস্তা তিন আপন ইচ্ছায় আপনি প্রকাশিত 
হয়েন, তাহাতে সর্বপ্রকর বিরোধি ধন বিরাজ্ত মান! তীহার কপাতেই 
জ্ঞানী ব্রহ্মবাদিগণ এই তত্ব বুঝিতে পারিবেন । 

বামবায় !__দয়াময়। কূপের সাধনা চিত ধেক্প শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট 
হয়, অপর কোন সাধনায় সেরূপ অতিনিবেশ হয় না| ব্রজরসের সাধনায় 
রূপানুরাগ অতি প্রধল নঙার। শ্রীতগবানের মধুর রূপ নিজের বলেই 
সাধক-চিত্তকে তীহার শ্রীঠরশ-প্রান্তে টান লয় । শেষে এই দাড়ায় 

পাশরিতে করি মনে পাশরা নাযায় গে! 
বল সবি কি কা উপায়। 

মহাপ্রভু ।সে এক বিষম জ্বালা, চণ্ীদাস শ্রীমতীর কথায় যণাথই 

বলিয়াছেন £- 
আমি চাই ছাঁড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে 
উপায় করিব কি! 

রাম-রাঘ,। শেষে এ রোগের উষধ খাজরা মিলে না। ইভাতে কেবলই 
অশ্রুপাৎ--কে বলই হাহাকার, বূপানুরাগের চরম ফলে এইতো! অবস্থা |” 

মহাপ্রভুর বাঁকা শেষ ইতে না! হইতে তীহার ভাব বুঝিয়া ততক্ষণাঁৎ 
স্বক্ূপ ঠাকুর ভাবে ভাবে দক্ষিণ তস্ত হীষৎ উত্তোলন করিয়া মধুর কণ্টে 
গান ধরিলেন-- 


কানড় কুস্থম জিনি ক।লিয় বরণ খানি 
তিলেক নয়নে যদি লাগে। 
তেজিয়৷ সকল কাজ জাতি কুলশীল লাজ 


মরিষে কালিচ অনুরাগে ॥ 
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খাইতে সোয়াস্ত নাহ নিদ দূরে গেল গো 





ছিছা দহ দহ মন ঝুরে । 

উড, উড়, আন ছান ধক্‌ ধক্‌ করে গ্রাণ 
কি হয় রাভতে নারি ঘরে ॥ 

নিশি দিশি অনুক্ষণ গ্রাণ করে উচাটন 
বিরহ অনলে জলে তনু । 

ছাড়িলে ছাড়ন শয় পরিণাঘে কিবা ভগ্ন 


কি মোহিনী জানে কালা ক ন্ু |) 
স্বাদ্ূপের ভাবমম গানে ভক্তগণের হৃদয়ে মহাভাবমদীর রূপান্চুরাগেছ 
ভাবচ্ছবি উজ্ভ্রন ক্টাবে ফুটিয়া উঠিল। রামানন্দ ঝলিলেন, শ্প্রভু, দিন 
যাঁমিনী রাশি রাঁশি কথা বলিলেও স্বর্ূপের গানের সহিত তুলন! ৪য় না। 
ব্রজ রসটাকে মুর্ভিমান করিয়া দেখাইত্তে কেবল এক স্বক্গপ ঠাকুরের গানেই 
সমর্থ। সেদিন আমার পিতদদ৭ রানের একটী পদ্য ব্যাখা করিতে 
ছিলেন; সে পণ্টী এই__ 
কা স্ত্রাঙ্গতে কলপদাম্বতবেগুগীভং 
সন্মোহিতা চার্যা-চরিভান্নচলেৎ ভ্রিলৌক্যাম্‌। 
ট্রলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং 
যদ্‌ গোদ্ধিজদ্রমমুগা পুলকান্তব্ভুন্‌ ॥ 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, ভ্রিলোক মধ্যে এতদদশ স্ত্রী কে আছে যে, তোমার 
কলপদামৃত বেপু-ীতে বিমোভিত হইত এবং ভ্রলোক্যর সৌভাগা স্বরূপ 
এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ধন্ম হইতে বিটলিত না হয়। কেননা, 
তোমার বেণুগীতে ও রূপমীধুর্ধ্যে বুগ-পক্ষী এমন কি তরু প্রভৃতিৎ অঙ্গে 
পুলক ধারণ করে। 
স্বরূপ ঠাকুর সেখানে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গাঁন ধরিলেন__- 
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মরকত মঙ্ী মৃকুর মুখ মণ 
মুখরিত মুরলী সুতান। 
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত 
কাঁলিন্দী বয়ে উজান ॥। 
উনি যেমন এই পদ ধরিলেন, আর অথনি উর ঝস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
মনে হইল, আমরা যেন ঠিক ষমুনাতটান্ডে ব্রজকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সেই 
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল দর্শন করিরা এবং সেই শ্রীমুথে মুখরিত মুরলীর 
সান শ্রবণ করিয়া বিভল হইয়াছি। জ্বপ্ূপ ঠাকুরের গাঁনতো গান নয় 
উহ্থা ষেন ব্রজরস মূত্তি প্রদর্শনের মহামন্ত্র' কি বলিব প্রভু-_আশ্চর্যা 
অতি আশ্চর্য্য । পিতৃদেব তখন বিহ্বল অবস্থায় স্বরূপঠাকুরের চরণ তলে 
পড়িঘ। উহার চরণ যুগল বুকে লইয়! কীদিতে লাগিলেন। রমণীগণও 
আকুল কণে “হা কৃষ্ণ, 51 কুষঃ” বপিরা অধীর হই উঠিলেন--সেদিন 
কিয়ৎক্ষণ আমরা কি যে ভাবেছিলীম তাহা! বলির বুঝাইতে পারিব না । 
মহাপ্রভু বললেন-_এদুক স্বরূপের গান, তাহার উপরে আবার 
ভকৃঞ্চের সৌন্দর্য্য মাধুর্যের বর্ণনাত্মক পদগীতি। 
কৃষ্ণ মাধুধ্যের এক স্বাভাবিক বল। 
কৃষ্ণ আদি নর নারী করায় চঞ্চল ।। 
অপুব্ৰ মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব তাঁর বল। 
তাহার শ্রবণে মন হব উল মপ ॥ 
সে গানের স্থান আবার রায় ভবানন্দের ভক্তি-ভবন, এমন প্রেমের 
গঙ্গা যমুনা সশ্মিলনে মধুময় ব্রক্গ:স যে অবাঁধে উছলিয়। উঠিবে তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? 
স্বরূপ ।__ প্রভু, স্থান মাথাত্মো কি না হয়? কৃপের জলও বিষুগ্রণ 
স্পর্শে চরণামৃত হইয়। উঠে। ইহাতে অধমের কৃতিত্ব কি? 
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এদ্দিকে গোঁড়ীয় ভক্তগণ কৃষ্ণ কথায় ও রস কীর্তন শ্রবণে এমনই বিভোর 
হইয়। ছিলেন যে কিরূপে যে এই স্ুশীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতেছিল,তাহার! 
তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই । শিবানন্দ .সেন মহাশয় 
মহাপ্রভুর অবস্থা ভালরূপেই বুঝিঘাছিলেন-__গম্ভীণ মন্দিরের নিকট 
এত লোকের তির বাথ! ভাল নয় মনে করিয়া তিনি ভক্তবুন্দ সহ প্রভূকে 
প্রণাম করিয়! বিদায় ভিক্ষা চাতিলেন। 
প্রভু বলিলেন--তৌমাদের সঙ্গে একত্র অবস্থানে আমার যে কত সুখ 
তাহা তোমরা হ্গান। কিন্তু এখন যে অবস্থ। এ সমস্থ তোমর! সকলেই 
আমার প্রতি কৃপা রাখিবে। 
ঝলিতে বলিতে প্রভুর নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়! উঠিল। শিবানন্দ 
প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে গৌড়ীয় ভক্রগণকে সঙ্গে লইয়া 
বাসায় প্রত্যগমন করিলেন । স্বরূপ ও রামরায় গ্রভৃর নিকট হইতে 
বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভু বলিলেন__“বসো, একবারে 
সকলে আমায় ছাঁড়িয়। যাইও না । বহুলোকের সঙ্গে থাকাও আমীর ক্লেশঃ 
আবার এক! থাকাও ক্লেশ। কৃষ্ণের মাধুরীর কথ! তুলিলেই আমার 
হৃদয়ে এমন তরঙ্গ উপিয়! উঠে যে, আমি কিছুতেই উঠ! সহম! সম্বরণ 
করিতে পারি ন।। 
কৃষ্ণের মাধুরী ক্ষণে উপজায় লোভ। 
সম্যক আস্বাদিতে নারি মনে রহে ক্ষোভ ॥ 
স্বরূপ, রূপান্ুরাগের পদৃগুলি নিত্যই নৃতন বলিয়া মনে হয়-_উহ্ার! 
যেন পুরাতন হইতে জানে না । তুমি যে একদিন.একটী গান করিয়াছিলে-_ 
“পাঁনরিতে মনে করি যতনে ভুলিতে নার ॥। 
পদটা ধেন আমার কাঁণে লাগিয়া রহিয়াছে। 
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রামরায় বলিলেন--পদ্দটা বোধহয় আমি শুনি নাই। খ্বরূশ তখনই 
গান ধরিলেন__ 


নব জলধর তন্তু থির বিজুরী জন্টু 
পীভবসনাবঙ্সা ভায়। 
চূড়া শিখিদল বেড়িয়া মালভী মাল 


লৌবভে মধুকর ধা 1। 
শ্রামরূপ জাগয়ে মরছে? 
পাঁপরিতত মনে করি ঘতনে ভুলতে নারি 
ঘুচাইল কুলের ধরমে।। 
কিবা সেই মুখশশী সউগ!রে অমিগা রাশি 
আখিমে।ব মজিল তাহার । 
গুরুজন ভয়ে যদ্দে টপরজ ধরছে চাহি 
দ্বিগুন হাগন উপজায় ॥ 
এ তিন ভুবনে বত ব্রুস সুধানিধি কত 
শ্যাম আগে নিছিয়ে ফেলিয়ে। 
দাঁস অনন্ত কয় হেন রূপ রলময় 
না দেখিলে পরাণ না জিগ্নে॥ 
গান শেষে হইলে মহাপ্রভু কাদিতে কাদতে বপিতে লাগিলেন_ 
গরামরায়, সান্লিপাত জরের তুষিত রোগীর স্টার আমার কি ছদ্দিশা ই ঘটিয়াছে, 
বলিয়। ভোমাকে বুঝাইতে পারিব না। আমি একদিন শ্রমতীর ভাবাস্বাদনের 
কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম্‌-- 
এ মাধুর্ষামুত সদ! যেই পাঁন করে! 
তৃষ্ণা-শান্তি নহে ভূষণ! বাড়ে নিরস্তরে ॥ 
দ্বক্ূপের মুখে আর একদিন একটা পদ শুনিগ্লাছিলাম- 
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জনন অবধি ভাম 'ওলূপ নেহারিক্ত 
হদন না তিরপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল 
শ্রুতি পথ পরশ না গ্রেল।। 

কত নধু যাদিনী রভসে গৌরাঞ্গিন্ট 
না বুঝিনু কৈজন কেল। 

লাখ ল!খ বুগ হিযে হিয়া রাখিনু 


তবু হিয়া! জুড়ান না গেল ॥ 
এই ভাবের মাভালে আমি দিন যামিনী জঙ্জরিত হইতেছি | ব্র্ব্ঙ্গা- 
সপ শ্যামরূপ দেশিদা কোনদিন তৃপ্তলাত কনিতে পঃরুন নাই । তাহারা 
কাহাদে নিকট 
[নমেষের অদর্শনও অসহা ভইয়া উঠিত । তাদের কথ! এই-- 


যত দেখিতেন ততই দর্শন ভঞ্চ! বাঁড়িত। এইক্সপে 


কোটি নেত্র নাতি দিল সবে দিল্‌ ছুই। 
তাঠাতে নিমেষ_কুষ্ণ কি দেখিব মুঝ্চি॥ 
স্বক্ূপ মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন--প্রতু, এস্থলে আর 
একটা প্র মনে হইতেছে । আপনি ও রায় মহাশয় উভয়েই এই গানটা 
আস্বাদন করুন! 
মছাপ্রভূ অনন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন “গা স্বন্গপ, গাও! 
অমুতে কি স্বরুচি আছে! ক বলরাম রায় 1” 
রামপায় 1 প্রভূ] মনে হয় দিন যাঁ।মনী শ্বরূপঠাকুরের গান 
সুনিয়াই অতিবাহিত করি । লোকে গাঁন শ্রবণ করে, আর আমি শুধু 
অবপ করি না--এখানে গানের মৃত্তিমান রসরাজ মুঝ্িটা প্রত্যক্ষ করি। 
ঠাকুর মহাশয়, তবে আর বিল্ষ কেন? 
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স্বরূপ ।__বিলঘ্ধ কেবল আপনার বাক্যের অবসানের প্রতীক্ষীয্»। এই 
শুকুন-_ 


হেরি মুখচন্জ্র মৃধা রস লহরী 
কিরণ হি ভুবন উজে।র। 
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী 


গোচন নিশি দিশি ভোর ॥ 
সজনি, অব হাঁম না বুঝি বিধান। 
অতিশয় আনন্দে বিঘিনি ঘটাওল 
ঠেরইজে ঝরগ্জে নয়ান ॥ 
দারুণ দৈব কয়লু দৌহ লোচন 
তাহে পলক নিরমা্ট । 
তাহে অতি হরষে এ ছৃহু' দিছি পুরল 
ঠকছে হেরব মুখ চাই ॥ 
তাহে গুরু ছুরজন লোচন কণ্টক 
সন্ষট কতভ' খিথার। 
কুলবতী-বাদ বিবাদ করত কত 
ধৈরজ লাজ বিচার ॥ 
সবছু' উপেখি যাঁই বনে টৈঠব 
কান্ুগামে করি হার । 
নিরজন রাঁতি দিবস সুখে হেরুব 
এহি দঢ়াইন্ু সার ॥ 
মহাপ্রভ বিম্মর বিস্ফার্সিত নয়নে অতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিলেন-__ 
'স্বূপ, কত গান তোমার মুখে কতদিন শুনিয়াছি কিন্ত এ গানটা ত 
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কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না-এতো। গান নয়--এযে ব্রজরসের 
অমিয় সুধা। স্বরূপ তুমি এ গান কোথায় পাইলে? 


“হেরি মুখচন্র সুধা রন লঠব্বী 
কিরণহি ভুবন উদ্গোর । 
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী 


লো5ন নাশ দ্িশি তোর ॥ 

আঃ মরি মরি! কি সুন্দর মধুরোজ্জ্বল শুভ দর্শন, অর কি সুন্দর 
হুধাময় শব্ধ বিশ্তাস। যেমন ভাব, ভেমন রস-তেষনই পুর্ণ প্রত্যঙ্চ | 
আমুখচন্দ্র হইতে সুধারস লহরী প্রবাহিত হইতেছে, সে প্রবাঞ্ছের বিরাম 
নাই । আর সেই মুখচন্দ্রের কিরণে ভূবন সনুদ্্বল । কামিশীপগ্োচন চকোর 
সে ম্ুুধাংশু সুধীর আশায় নিশি দিন বিভোর । কি সুন্দর কি উজ্জ্বল! 
কি মধুর! রামরায়, ইহ। কৰি কল্পনার ভাষা নয়, ইহ প্রত্যক্ষ দর্শনের 
ফল। আর আমাদের স্বরূপ কি অপুব্ব সুরে, কি মধুর স্বরঝগ্গারে সেই 
মুখর সুধা লহরা'র উদ্ভ্বল কিরণ আমাদের হৃপয়ে প্রাতফলিত কারলেন। 
এতদিনে যেন প্রকৃত পক্ষেই কর্ণ সার্থক হুইল। 


“সব' উপেখি যাই বনে পৈঠব 
কান্থুগামে করি হার। 
নিরজন বাতি দস সুখে হেরব 


এহি দরাইনু সার ॥ 

এ কথার তুলনা মিলে নাঁ। সকণ উপেক্ষ। কিন) কান্ুকে গলার হার 
করিরা বনে প্রবেশ করিব। আর সেখানে শিজ্ঞনে [ধন যামিনা মন্লের 
স্থখে প্রাণ বিধুয়ার মুখখানি নিরীক্ষণ করিব মনে ইহাহ নিশ্চয় করিয়াছি । 
সে মুখ মাহারা দেখে তাহাদের ক আর অন্ত বাসনা থাকে, বাম-বাম? 
তাহারা মকল-ছাঁড়িয়া শ্যামকে চীয়। রূপাঁঞরাগের ইহাই ধারা। স্বরূপ, 
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তুমি ধন্ত-_ আর ধঞ্ত তোখার দয়া। তোমার গানের মুল্যে আমি তোমার 
চিনকট চিরদিনউ বিক্রীত হতয়! বহিলীম । 

এই বলির! মহা প্রভু পাধদগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রী শীজগন্নাথ দেব দর্শনার্থ 
গাত্রোথান করিলেন । দশকগণ দেখিলেন্‌ পুণা-পবিশ্রতা ম।খ! €প্রম ভক্তি 
থেন বহু সমুজ্জ্বল মৃত্তি ধারণ করিয়া শীহীআনন্দ বসামূত মু্দির অন্তুনণণ 





কব্িজছেন। 


জীবের স্ববূপতত্ত ও ভজনসার গোরা । 
(যুক্ত থোগেজমোহন রা।) 
(৪) 

পরতন্তর, যুগাবতাল গ্রেম্ধাভা, পরম দয়ীল, ভদেবদরশী, কপ মর 
পাতত পাবন হতাদি সর্বাভাবেহ অনন্ত জাবেন্ একমাত্র ভজশীম সাল 
গেরা। গোরা-পদ ভাজলে সহ পাঁ৪৮া যাবে, নতুহা লবহ বিডধনা 
মাত্র। যেজন গোর না ভঞ্তে, ঠাহার জন্ম বুগা। গৌরার্ভঞপ-বিধুদশ 
জন সর্বোত্তম হইলেও অস্থুরে গণা হয় ॥ সব্বাবতার সার আ্গৌরংঙগ 
প্রাপ্তিই, সব্ধ সাধন ভজণাদর চরম সীম! ॥। এ্ণার্তিক ভাবে অন্া্ঠ 
অবতারের সাধন তজনাদির সমাপ্তিহে সিদ্ধি লীভ করিয়া, গৌরশুঙনে 
নদ'য়ায় আসিতে হয় । ক্র এ কৃপাবভারে সব্বন্জর এ নিম নহে । পরম 
দয়াল, কুপাসিন্ধু গৌর নিতাই যাবে তারে প্রেম দা নগীয়া গালার 
সর্বৃভাবে ডুবাইভেছেন | ব্রদ-দজনের পৰিসমাপ্ডিতে মদীযাভজন আন্ত ) 
দাস, সধ্যঃ বাঁৎসল্য ও মধুর রসে ব্রজযুগলের ভজনই আদর্শ ৪ উশ্বধয 
জ্ঞানহীন। সর্বশান্ত্র ও মভাজনগণের স্থসিদ্ধান্ত ভজন ধারা এবং ব্রজবাসীর 
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আচরিত উক্ত রস চতুষ্টণ দ্বারা নদীয়! যুগলের ভজন € অধিকারী ভেদে 
্বস্ব ভাব রুসে করিয়া থাকেন। শ্রীল চণ্ডীদাঁস ঠাকুর ছিলেন ব্রজ-বুগলের 
রসিক ভক্ত । তিন মঞ্জরী দেতে শুদ্ধরাগানুগামার্গে ভজন দিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ঠিনি নিত্য ন্দ্ি দেছে স।বাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ সেবার সাদ্ধ লাভের পরু ষাহ! 
দর্শন পাইলেন, তাহা অগুশা পদে বর্ণনা কাপঘ। গিগাছেন | মথ! £__ 


ক্মাভু কে গে|মুরলী বাঙ্গীয়? এত কভু নহে শ্ীম বার ॥ 

হহার গৌর বরণে করে আল। চূড়াটা বান্ধিনা কেব! দল ॥ 
তাভার ইল শীল ক্গান্তি তনু । এ ত নভে নন্দন্থত কানু ॥ 

ইার বূপ দেখি নবীন আকুতি । . নটবর-:বশ পাপ কফথি ॥ 
বনমাল! গলে দোলে ভাল। এন। বেশ কোন্‌ দেশে ছিল ॥ 

কে বনাইল হেন কপ খানি? ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী ॥ 
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । সখিগণ করে ঠারাঁঠারি ॥ 

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী । কোথা! গেল কিছুই না জানি । 
আছু কেন দেখি বিপরীত | হবে বুঝি দৌভার চরিত ॥ 
চ'্ডীদাস মনে মনে হাসে । এরূপ হইবে কোন দেশে ॥ 


শ্রীগৌড় মণ্ডভূমি চিন্তামণি স্বরূপ! এিধাম নবদীপ প্রাপ্তি হইলে 
ব্রজপ্রাণ্ডি ও ব্রজলীল। রস স্বতঃই স্ফ,রি* তইবে। কারণ ইঈগৌড়মগ্ডলে 
রীবৃন্নীবনার্দি সমস্ত ধামই মর্তিঘস্ত তাব রল নির! নিত্য বিরাজিত, 
উদ্্তৌজ্জ্বস নদীখা-যুগল মধ্যে ব্রজশ্যুগল নিরম্তর বিলাপ করেন | কারণ 
*অবতারী দেহে সর্ব অবশ্ঠারের স্থিতি)” অভিন্ন ব্রজেন্্রননদন শ্রীনবীপ 
চন্দ্র গৌর বিশ্বস্তর। তিনি পরতন্ব বলিয়া পূর্ববর্তী অবভারগণ, সে দেছে 
আশ্রয় নিয়া নিরস্তর প্রেথরস আস্বাদন করিতেছেন। ইহাই সব্ধ্ মহাজন- 
গণের আব্বা, দর্শনীয় ও সবশান্ত্র সিদ্ধান্তানুকুস মত। ব্রজ-যুগল ভজন 


দিদ্ধির পর নদীয়৷ লীলাম্ম আদিতে হয়। তাই ঠাকুর চণ্তীদাঁদ মধুর 
চি 


১৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ ১ম সংখা 





গৌরলীলা-রস আসম্বাদন ও ভজন করিতে প্রসিদ্ধ পদকর্তা, রসিক ভক্ত 
জ্ঞানদাসঙূপে আসিলেন নদীয়ায়। সমস্ত ব্রজ গোপ গোগীগণের ব্রজলীলা- 
রস আস্বাদন ও ভজন পরিসমাপ্তিতে, নদী্ায় আঁসিলেন উন্নতৌজ্বল রস- 
লীলা-মাধুরী আস্বাদন ও ভজন করিতে । গোরাঙান্ুগত হইয়া একা্তিক 
ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের পরিপূর্ণ ফল ও গৌরধামে গৌর প্রাপ্তি । ঠাকুর ব্রহ্ম 
হরিদাস শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্ূগত হইক্স। প্রতাহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ ৪ 
কীর্ভন কহিতেন। কিন্তু অস্তিমে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম জপিতে জপিতে সাক্ষ!ৎ 
ভাবে শ্রীগোরনুন্দরের রূপস্থধ। পান করিয়া ও বক্ষে শ্রীপাদপন্ন ধারণ 
করিয়া, পরিপুর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইলেন শ্রীগৌরাঁকে | ছয় গোস্বামী প্রভৃতি 
গৌর-পার্ষদগণ, শ্রীমন্মহা প্রভুর আদেশ পালন রূপ, ভজন শ্রীশ্রীগাধাকৃষ্জের 
তন্ব ও নামলীলাদি প্রচার কার্ধা করিঘ্লা, অবিরত গো নাম, লীলা, রূপ, 
কস-সাগরে ডূবিয়া থাকিতেন। দর্বাবতার সার প্রেমাবভার শ্রীগৌরচন্ত্রই 
সবাকার ছিল উপাস্ত। তীহার৷ গৌরাদেশে রাধাকৃষ নাম লীলারস 
প্রচার ও ভজ* করিতেন; শুধু গন প্রাপ্তির জন্ত। কারণ রাধাকৃষণ 
নামলীলা ও ধামাদি, জীবের নিকট তখন কল্পনার বস্ত ছিল। তাগা 
ুর্তিমস্ত করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল শ্রীমন্মহা প্রতুর গভীর লীঙ্গার 
উদ্দেশ্য । স্বয়ং রাধা, রুষ্) ফ্রব, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ, বলরাম, ব্রজগোপী 
এবং সমস্ত অবভীরে৭ ভাব-রস ও লীলা প্রকটন করিলেন ভৎ তৎ ভাঁবের 
মূর্তি হইয়া 'ীবের দৃঢ় বিশ্বস স্থপনের জন্য গোস্বামীগণ দ্বারা সিদ্ধাস্ত- 
সার তত্ব গ্রস্থ'দি প্রণ্খন, গ্ররুন্দীবনের লীলাস্থান উদ্ধার ও শ্রী।ইরাঁধা- 
গোবিন্দের যুগল শমুস্ি স্থাপন এবং সেবা প্রচারাদি করিলেন বিশেষ ভাবে 
শক্তি সঞ্চাত কিয়া । রাধাকুণ্ড, শ্তামকুণ্ড উদ্ধীর করিলেন আপনি 
গ্রবন্দাবনে গিয়া । মোটের উপর শ্রমগ্ভাগবত ও রাধারুষ্ লীগারসাদি 
জীবের অভি হর্বোধ্য [ছিজ বলিয়া, তাহা সর্বসাধারণের নিকট কল্পনা ব| 


ভাদ্র ১৩৩৭] জীবের স্বরূপতত ও ভজনসার গোরা ১৯ 








রূপক বলিয়া প্রচার হইতেছিল। শ্রীবুন্দাবন লীলার নিত্যতা ও অগ্রাককৃত 
চিন্ময় রস লীঙা-মাঁধুরী প্রচারে, তাগার প্রাণদীন করিলেন মতা প্রভু । সেজন্ত 
শ্রীমন্মহী প্রভুর কিব্ধুপ ভাবে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ 
অদন্ত মচাজনগণের ই্রাগ্রস্থরাজি ও অনস্ত পদ পদাবলী । গৌরাঙ্গ না 
আসলে, বাধাকুষণ বৃন্দাধন, লীগারসাদি ও নাঁম মহিম।র বিন্দুমাত্র খবরও 
শাইভ না কেহ। তাই গৌরগুণে আত্মহারা মঞ্জাজনগণ সর্ববদ। 
বঠিডেছেন ২-গাঁও গাও পু, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন। এব 
সংসারে, এমন দ্ছাল, না দেখিয়ে একজন | 
শ্রীগৌরাঙ্গের শরির পার্ষদ শ্রীঙ্গ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের এই অমূল্য 
পদরত্বটী আমূল উদ্ধ ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । যথা ২ 
যদি গৌর ন! হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিভাম দে। 
রাধার মহিম) প্রেম রস সীমা, জগতে জানীত কে ॥ 
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার। 
বরজ যুবভী, রসের আরতি, শকতি হইত কার ॥ 
গাও গাঁও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া! মন । 
এ ভৰ সংসারে, এগন দগাল, না দেখিয়ে একজন ॥ 
গৌরাঙ্গ বলিয়?, না গেন্নু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে। 
বাস্ঘোষ হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥ 
পাদ সনাতন গোস্বামী মভাঁশয়ের) কৃষ্ণ ভজনের উদ্দেশ্য দেখুন £__ 
কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল ছুই পুরশ্চরণ ) 
অচিরাক্তে পাইবারে গৌরাঙ্গ চরণ | (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ) 
শ্রীগৌর স্থুখ সম্পাদনের জন্য গোস্বামী পাদ ও মহান্তগণ কৃষ্ণ ভঙ্গন ও 
নাম লীলা প্রচারে তাহার সহায়ত। করিয়া ও "পতি মোর গৌরচন্্র* ভাবে 
তন্ম॥্ থাকিতেন। সর্ব্াবতার সার পরভত্ব এবং কলির যুগাবভার 


২০ ভক্তি [-২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





শ্ীগৌরাঙ্গ। তাই অনভ্ত শাস্ত্র বিচারে, একাস্তিক ভাবে শ্রীকফ্ণারাধন 
করিলেও আনিবেন শ্াগৌরাক্গ ( যেমন সদাশিবাৰতার শটল অদ্বৈত প্রভু, 
জীব হু:খ জাল! হরণের জন্য, সর্বব শাস্ত্র বিচারে শঙ্গাজল তুলসী পত্র দ্বর! 
মহ্থামন্ত্রাকর্ষণে, আরাধনা করলেন শকুষ্ণের । তাঁহার ফলে ফাল্ধনী 
পুণিমায় চন্্রগ্রহণ যোগে 'অকলঙ্ক প্রেমশশী শ্রীশচীনন্দন উদয় *ইলেন 
নদীয়াকাঁশে 1! এই গৌরচান্দ্রের মধ্যেই যে তাহার আরাধিত কুষ্ণচন্ত্র নিত্য 
বিরাজিত, গৌর আনা গোসাই উঅছৈতপ্রভু পুনপুনঃ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
করিয়া ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সন্দেভ মিটাঈচা ছিলেন । ব্রজলীল র 
অপূর্ণ বাসনাত্রয় পরিপুরণের জন্য, রাধভাব-কাস্তিবিলাস নিয়া, কৃষ্ণচন্ত্ 
বিশেষ ভাবে :স রস-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন গন্ভীরা লীলায্র গৌরদেছে । 
শ্রীগৌরসুন্দর তাভার নিত্য পরিকরগণ সহ 'অনাদ্দিকাল যাঁবত, তাহার 
নিত্যধাম গোলোকে লীলাবিলাসাদি করিয়! আসি তছেন! প্রেমের রমণী 
ঠাকুর ন্রহরির অন্তরঙ্গ শিষ্য, ঠাকুর লোচনদ[াস লিখিরাছেন ৫ 
বৈকুগ্ঠ উপরিস্থান, গোলোক তাহার নাম, 
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাঁয় রা51। 
লখিমি অধিক নারী, কি কু পুকখ ভিসি, 
সুখময় সকল পরজা ॥  শ্রীচৈঃ মঃ) 
ভক্ত মহাজন কবি গাঁভিয়াছেন £-- 
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি । 
বৈকুষ্ঠে বৈকুষ্ঠনাথ কমলার পতি ॥ 
প্ন্তরৃষণ বহর্গৌর স্বরূপে নিত্য গোলৌকে বিরাজ করেন গৌর 
বিশ্বস্তর। আবার বৈকুষ্ঠে লক্াকান্ত রূপে বিরাগ করেন তিনিই । 
বাসুদেব, প্রথা, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, নুসিংহ, বামণ, মত্ত, কুম্ম, বরাহাদি 


ভাঙ্, ১৩৩৭] জীবের স্বরূপতত্ব ও ভজনদাঁর গোরা ২৯ 














অনন্তাবতারে অনস্ত লীলা ও ত্রশ্বর্ধা বিস্তারও তীভাঁরই কার্ধা। তিনিই 
ক্গীরোদশায়ী গর্ভোদবিহারী ও কারণ সম্মাপ্র মাহাশক্ি সঞ্চারকারী। 
শ্রীবুন্দাবনে গোপবেশ বেখুধারী, নটবর, নবকিশে।র শ্যামন্থুন্দর রূপে 
নিত্য লীল! বিলাস করিতেছেন তিনি | পীতাম্বর বেণুধর, শিখিপুচ্ছ 
বিভৃষিত ব্রহ্ম গোপাল মা. যশোদার আঙ্গিনায় কত লীলাই করিয়াছেন। 
আবার কালীয় দমন, বস্ত্রভরণ, যগঙ্গাজ্ছ্ন ভঞ্জ-, গিরিগোবর্ধন ধারণ, 
শ্রীরাসাদি কতলীলাই বুন্দীবনে করিঙ্ন তাহার অস্ত নাই। তাহার 
সবলীলাই নিত্য । প্রতোক ধামে তাহার আঁচরিত সবলীলাই অনন্ত কাল 
যাবত চলিতেছে । বড়েঙ্ব্য্য পূর্ণ শ্রীভগবানের লী ও মহিমার অন্ত 
সর্বশান্ত্র ও বেদতীভ) সর্ব আঅবতীরময়, ভজন সার, একমাত্র “গোরা ৮ 
গোরাতিন্ন অন্তগতি নাই, অন্তগতি নাই, অন্তগতি নাই । ইহা সর্ব্বেদ 
বেদাস্ত আগম নিগম, তম ও সর্বসার গ্রাহী মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সার 
ভজন মত। তাহ ভক্ত কবি গাইয়াছেন £-- 

সর্ব অবচ্ার সার করুণ! নিধান। 


পরম উদার প্রভূ মোরে কর ত্রাণ ॥ 
অনস্ত উদ্দার প্রভুর নাম অনস্ত মহিম। । 


অনস্তাদি দেবে যার দিতে নারে সীগা | 

গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সাঁর। 

ষাহা বিনে কলি যুগে গতি নাহি আর। 

যেই নাম সেই গো জানিহ নিশ্চয় ! 

নামের সহিত প্রভু সতত আছ ॥ 
আমাদের রসমঘ গৌরাঙ্গ চাদের মহিমা স্মপার এবং সর্বজগতের 
প্রাণ তিনি । যথা মহাজন বাণী £_বড়ভৃজ রূপ চৈল অত্যা্চর্যা ময় 

সবাকাঁর প্রাণ ধন গোর: রসময় ॥ 








২২ ভক্তি [০৯শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 





অতএব £__গৌর হরি বণ ভ ই কর মহাষগ্ঞ | 
ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ ॥ 
গোরার্টাদই সর্ব সাধন ভজনের চরম ফল। তাহাকে পাইলে সর্ব 
জীবের সাধন ভজন সারাহয়। তথন ভক্ত নাগরীরসে বিভাবিত হইয়! 
কান্তাভিমানে গৌরনাগরের প্রেমে আত্মহার! হইয়া যান । শ্রীল নরোতম 
দাস ঠাকুর হাশরের অমুল্য পদরত্বটাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপনংগাঁর 
হঃ$ল। যথা ; 
গৌরালের ছুটিপদ, যারধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার। 
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে গ্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমৌদয়, তারে মুখ্ি যাই বলিহারি। 
গৌরাঙ্গ গুণেভে ঝুরে, নিভ;লীল। তারে স্ফুরে, সে জন তকতি অধিকারী ॥ 
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিতা সিদ্ধ করি মাঁন, সে যায় ব্রজেন্দ্র স্থত পাশ । 
উ্রগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বাস॥ 
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাপামাঁধব অন্তরঙ্গ । 
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরৌত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ 





প্রভাতি কীর্তন । 


€ শ্রাশ্রীমত রাধারমণচরণ দাস দেব |) 


নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ 
নিতাই গৌরাজ গদাধর |. 
জয় শচীননান, জগ-জীব তারণ, 


(কলি) কলুষ নাসন অবতার || 


ভাদ্র ১৩৩৭] প্রভাতি কীর্তন ২৩ 











জয় ছাড়াই নন্দন, পল্পাবতী জীবন, 
(কর) প্রেম পরশ রঙতন পরার ॥ 
জয় শ্রী সীতা নাথ, শী অচযুত তাত, 
(নিহাই ) গৌর আনি কর প্রেমে হুহুঙ্কার ॥ 
জদ্ব মাধবাচার্ধ্য নন্দন, রত্াবভী জীবন, 
(জীবে) দাস্ত সেব! দিয়ে কর অঙ্গীকার ॥ 
জয় শ্রীবাসাদি তক্তগণ, করু নাম সন্কীর্ন, 
পূর্ব রাগ গাও স্বক্পপ দামোদর ॥ 
গৌরী দাস আদি করি, খণ্ড বাসী নর হরি, 
হরি দাস চরণ তরী দাও এই বার ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আদি, হরি বলে নিরবধি, 
(গোরা) কৈলে লীলা! একি চমৎকার ॥ 
বালক বদ্ধ পুরুষ নারী, ভক্ত নিতাই গৌর হরি, 
(ভব) পারে যেতে চরণতরি কর সার ॥ 
জীবের লাগিয়ে, লম্নাস করিয়ে, 
রাধা ভাব টৈলে গোরা অঙ্গীকার ॥ 
জীবের লাঙ্গিয়ে, নীলাচলে বসিয়ে, 
(রাধা) প্রেম করল গোরা পরচার ॥ 
দীন হীন দাঁসে বলে, রেখো নিতাই চরণতলে, 
ভজন বিহীন জনে কর পার ॥ 
নিজের 


শীবুন্দাবন তত্ব । 
( গভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ।) 
(৩) 
কিবা সে কুণ্ডের শোভ। রাই কানু মন লোভ। 
চ।রি দ্বিকে শোভে চারি ঘাট । 
নাঁনা মণি রত্ু ছটা অপুর্ব মৌপান ঘট 
স্টিক মণিতে বান্ধা ঘাট ॥ 
লীলা-মাধুরী দরশশন-লোলুপ ভাবনয়নেই সকল সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া 
থাকে । সাধারণের নিকট উহা প্রাকৃত জলাশয় মাক্র। 
লীলান্ুকুলেযু জনেঘু চিত্তেধুৎ সর ভাবেযু চ সাধকানাম্‌ 
এবন্বিধং সর্ববমিদং চকান্তি স্বক্পপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু চ॥ 
দিল্লীর শাসনকর্তা, সঙ্গীতাচাধ্য তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর 
মনোরঞ্জন করিবার জন্ত শ্রবন্দাবনের কেশী ঘাটের এক ধাপ সিড়ি 
সংস্কার করিয়া দিবার ইচ্ছ! করিযাছিলেন। ঘাটের নিকট গমন করিয়। 
কি জানি অচিস্ত্য কপার প্রভাবে পাত শাহের ভাব নঘন খুলিয়া গেল। 
তিনি দেখিলেন-যে সকল বন্থমুস্য মণিরত্বে ঘাটের অন্তান্ত ধাপগুলি 
স্থন্দর ভাবে বাধানো আছে, তদনুরূপ মণিরত্ব রাজকোষেও স্ছলভি | 
বন্দাবনের অপুর্ব এশ্বধ্য দর্শন করিয়া তিনি পরম বিস্ময়ে অভিভূত তইসা 
পড়িলেন। প্রারুত্য এশ্বধ্যের গরিমা! আর রছিল ন1। 
মানস-গঙ্গা- বঙ্গ প্রভৃতির মহিম। বর্ণনাতীত। বেদগুহা ভব 
সকল মৃত্তিমান্‌ হইয়া গ্রীগবানের সেবার জন্ত ধামে ন্ুবিরাজিত। 
মধুর ভগবানের মধুর সেবা লাত করিবার জন্ত মুনি, খ্ঘ, দেধতা, বেদমাতা! 


ভাদ্র, ১৩৩৭ ] শবৃন্দাবন তত্ব ২৫ 





স্বয়ং শ্রীগঙ্গমী দেবা পর্যাস্ত কেহ শ্ছুট কেহ বা গোপন মুভিতে শ্রীবৃন্দঝন 
বান করিতেছেন। বৃন্দাবন নিখল ভগবদ্ধাম মধ্যে তাহার অভিনব 
মাধুর্যে মহিমাধিত | রূপ, বেনু, লীলা ও প্রেধ মাধুর্য বুন্দাবনের 
বিশেষত্ব । এই চতুবিধ মাধুরী আর কোন ধামে নাই । 
বুন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিম্তামণি ধাম 
রতন মন্দির যনোইর। 
আবৃত কালিন্দী জলে রাজহংদ কেলি «রে 
কনক কমল উৎপল ॥ 
তাঁর মধো হেম পীঠ অষ্টদলেতে বেষ্টিত 
অষ্টদূলে প্রধান লায়িক1 । 
তার মধ্য রত্াসনে বসি আছে ছুই জনে 
শ্যাম সঙ্গে হুন্দরী রাধিকা 
ওরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পড়িছে খনি 
হাস পরিহাস সম্ভাষণে । 
নরোত্বম দীস কয় নিত্যলীল! স্ৃখমন্ত 
সেবা দিয়! রাখহু চরণে ॥ 
আজ কাল অনেকেই শ্রীকুঞ্চ লীপা আলোচনা করেন। অনেক 
পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর নিক্টেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলার একটা ন! 
একটা আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া ফাঁর। সাধারণতঃ 
শ্রীরাধাকে জীব বলিয়! ধারয়] উন কৃষ্ণকে পরমীত্য! বলির] ব্যাখ্যা কর] হয় । 
এই চিন্তার ধারায় গ তাস।ইয়া অনেকেই এখন রাধা হইবার একট! 
আকাঙ্খা মলে মনে পৌষণ করেন এবং কখন কখন সভ। সমিতিতে 
তদন্ুরূপ উপদেশও দিয়া থাকেন। ্রবৃন্দ'বন শুত্ব যথার্থ ভাবে অ:লো5না 
করিলে কিন্তু আমাদের এই ধারণ] পরিত্যাগ করিতে হয় । 


২৬ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ ১মসংখ্যা 


বৈষ্ণবাচার্য।গণের চরণে ধরিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা! ধায়, শ্রীবুন্দাবন 
কাহার? তাহারা সমস্বরে বলিয়া দিবেন উহ! শুরাধার। শ্রবৃন্দাবন 
শ্রীরাধার রাজ্য । এই রাজ্যে বাই ব্াজা-_পৌর্ণমাসী প্রধান মন্ত্রী 
বন্বাদেবী বনাধিকাঁরিণী। ললিতা, বশাখ। প্রস্ততি সথীগণ সেনাপতি । 
শ্বীবপ গোত্বামী পার্দের দানকেলি কৌমুদী নাটকে দেখা যায়_-সকলের 
সু শ্ীরাধারাণীর অভিষেক হইতেছে__বুন্দাবনের আধিপত্যে। 

€সবা, দয়া) ভালবাশ। স্সীলৌকের ধন্ম। বুন্দাবন সেবা, দা ও ভাঁল- 
বাদার রাজ্গা। প্রত্যেক জীব চরিত্রের ছুইটী দিক্‌ আচে । একটী পুরু 
যোচিত একটা স্ত্রী জাতিম্ুলভ। পাশ্চাত্য মরমী 115169 মানুষের এই 
ছুইটা ভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ গবেষণা পূর্ণ গ্রস্থ পিখিয়াছেন। প্রীতির 
অনুশীলনে আবার এই স্ত্রী ভাবের প্রাধান্ত্ স্বাকার করিছে হয়। “116 
9০91” নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য দাশানক [৩7090 ( নিউম্যান ) বলিয়া 
ছেন, “মানবাত্মার পরমানন্দ মন্দিরে গমন করিতে হইলে স্ত্রীলোক হঃতে 


হইবে ৮ 6056 509] £9 ৮0 20 21169 1012106]910115650]1)1599- 
9010699) 16 1001186 09001006 2 ৮£01029,09 9৫5» 100৬9 010 1090]ঘ 
9015 1১2 20709017061 16 1001596 16910 6০ 106 196105 0010618- 
08406 200. 19036 1620 00. 0০৫ 1006 01015 9501 01565699 0: 
21800 09619608050 16 00965 000 11150 17706192001706 09: 10- 
10611710959 - 


বৃদ্দাছন এই পরমানন্দ ধাম- প্রেমময়--ন্খময় রাজ্য । 
এই রাজ্যে সুখে বাস করিতে হইলে গ্ররাঁধারাণীর অন্গগত হইতে হইবে। 
উ্ররাধা হইলে চঙ্গিবে না__হওয়! যাইবেও ন1। শ্্রীরাধা শ্রীকফের গ্বরূপ 
শক্তি। বৈষ্ণব আচাধ্যগণ এই রাঁধা-হওয়ার কল্পনাও কথন করেন নাই। 
তাহার! বলিয়াছেন শ্্রীরাজ্যে স্ত্রীজাতিরই অধিকার ও পরম আনন্দ। 


ভাদ্র ১৩৩৭ ] শীবৃন্দাবন তত্ব ২৭ 





মীরাবাই ও ভ্রীপাদ সনাতন গোস্ব মীর সাক্ষাৎ সব্ঘন্ধে প্রবাদ অনেকের 
সুখে গুনিতে পাওয়া যায়। শ্রপা্ সনাতন ভক্তিমতা মীরাবাইকে বলিয়! 
পাঠাইলেন--তিনি পুরুষ অশএব কোনও স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে 
অসমর্থ । মীরাবাই নেই কথ। শুনিয়া বলিলেন, “খড়ই অডভূত কথ|! শ্রী- 
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোনও পুরুষ আছ্ছে, তাহ! জানিতাম না, অদ্য 
হইতে জানিলাম আরও এক্জন পুরুষ বুন্দাবনে মাঁপিয়াছেন ।” 

কেবল পুরুযোচিত সকল ভাবে তিলাঞ্জলি দিতে পারিলে বৃ-াবণে 
থাক যায তাহাই নহে । এই প্রেম রাজ্যের মহা মন্ত্র শ্ররাধাগোবিন্দের 
যুগল সেবা। আত্ম স্থখ গন্ধহীন__.দহ, মন, বাক্যে জ্রীরাধ! সে সুখী 
হণ) চাই। আমি- রাধা হইব- শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলত হইব এইক্প 
ভাবিলে অহং গ্রহোপাঁদকের সাধনার সহিত কিছুই পার্থক্য রাহল না। 
জজীব গোস্বামি পা বলিয়াছেন “অতেদ ভাবনা নৈবাঙ্গী ক্রিয়তে কিন্ত 
তদন্ুগভ ভাবনৈব ৮ ( ভক্তি-সনর্ভঃ ) 

অতেদ্দ ভাঁবন। এই সাধনায় স্বীকার কর! হয় নাই বরং তদঙ্গত ভাব- 
নাই অঙ্গীকার করা হইয়াঞ্চে। রাঁধাপঘ দাসী ঠাবনা_মঞ্জরী ভাবনাই 
ভাবনার সার 1 মঞ্জরীগণের স্বন্থথ বাসনার গন্ধ মাত্র লাও। 

মঞ্জরীগণ যুগল স্থথাঁভিলাধিণী। যুগলের খেই তাচখদ্ের সুথ। 
স্বতন্ত্র স্থধাম্বাদনের স্বপ্নও তাহারা জানেন না। ভোগের জন্ত অভ্যথিত 
হইলেও প্রত্যাধ্যান করিয়া শ্রীরাধার মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই ইহার। 
২11 এই মহিমামহীগণের স্বাখত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রেয রাজোর মীমাংসার 
চরম সিদ্ধান্ত । আমাদিগের মনে হয়, যতদিন জগতের নরনারী নির্বিশেষে 
এই মঞ্জ়ী পদ্দে বিকাইয়। ন| যাইবেন ততদিন পধ্যস্ত চরম শাস্তির আশ! 


অসম্ভব। বৈষ্ণব সাধক ঠাকুর মহাশয় ইহাদের প্রেম মহিম1 বিচার করিয়াই 
বলিলেন-- 


২৮ ভক্কি [২৯শবর্ষ ১ম সংখ্যা 








শ্রীক্ষপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ 
সেই মম ভঙ্জন পুজন । 
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ 


দেই মোর জীবনের জীবন ॥ 
উচারা না জানি কোন্‌ এক্স ভিশ্র রাজোর উপাদানে গড়া, উহাঁরা 
নিজে সুখী হইকার জনা দে মন বাক্যে কোন চেষ্টাও করেন না। সকল 
কাজে সকল চেষ্টায় কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দ সুখ বিধানের জন্যই নীরব 
ভাবে শাত্মোৎসর্গ কারিণী এই মহ্িমামঘী মজবীগণ | 
এই মঞ্জরীগণের রাঁতি অনুপারে দেব। প্রাপ্তি তল ব--স্বাশশ 
ন্নবভ চরম লক্ষ্য । তাই নবোত্বম দাস গাঙিসাছেন-_ 
রাশ কৃষ্ণ 'পাপ মোর যুগল কিশোর । 
জাবনে মরণে আর গতি নাহি মোর ॥ 
সালিন্দীর তীরে ফেলা কদদ্বের বন। 
রতন বেদীর পরে বসাব দ্বজন ॥ 
শ্ত'ম আগ দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ । 
চামর ঢুঙ্গাব কবে ভেরি* মুখচন্দ্র ॥ 
গাগিঘা মালশীর মালা দিব হহাঁর গলে । 
অধবে তুলা দিব কপুর তাশ্বলে ॥ 
ললিতা বিশাখ। আদি যত সব্ধীরুন্দে। 
ক্ষানুঠায় করিব সেবা চরণার (বন্দে ॥ 
লিতা সখী জ্ীললিতা শ্ীবিশাখা দেবীর আজ্ঞা! অনুসারে যুগল কিশ্পো- 
রের পেবাই পরম-প্রাঞ্থি । যদি বল তোমার এরূপ কি যোগ্যতা আছে যে, 
নিরন্তর অ.ম্থ কামনা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত তোমার মন লইয়া মায়া বন্ধ জীব 
তুমি এই 'প্রমসেবা রাঁজোর অধিকার লাঁভ করিবে? তাহার উত্তরে বলিৰ 
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আমার যোঁগাত| কিছুমাত্র নাই, ওবে লোভ হইয়াছে এই সেবা পাই । লোভ 
কাহারও কথা শোন না-যোগাযোগা বিচ।র করে না। আরও দেখ 
যিনি যোগ্যাযোগা বিচার না করিয়। আবুন্বাবন মাধুরা ও রাগম'গঁ-তক্তি 
জগতে দান করিবার জন্যই আবির সেই-_ 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দ।সের অন্ুদাস। 

সেব, সভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥ 
এইই কলিহভ পর্তিত জীবের বল, এঠই ভাঁঠানের দুর্বল প্রাণের ভরসা | 


শ্রাবুন্দাবনে আলো কচিত্রে আগোরাঙ্গ। 

বিগত ৭ই শ্রাবণ বুধবার গাত্রে আবুন্দীবনের ৬৩নং গোপালবাগস্থিত 
ট্রারগ্রগোপাল কুঞ্জে “আলোকচিত্রে শ্ীগৌরাঙ্গ” উদ্বোধন উত্সব হইয়া 
গিয়াছে । এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে আ্রীধামের বহু গণ্যমান্ত ভদ্রলোক 
উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কাধ্যতী স।কল) মণ্ডিত কারনীছেন। ধামবাসী 
প্রভু সন্তানগণের মণ্যে  শ্রভূপাদ এরাধারম্ণ গোস্বামী নিত্যধামগত 
৬।াখনোদবিহারি গোস্বামীর পুত্র, আ্রমদনগোপাল গোস্বামী 
নভ্যধামগত শ্রনিলমনী গোস্বামীর প্রশৌত্র ও শ্রীবুন্দাবন গোম্বামী নিত্য 
ধামগত আীপাধিকানাথ গোস্ব মীর গ্রপৌন্র এবং শন্তান্ত অনেক গোস্বামীগণ 
৪ শ্রীরাধারমণের নিত্যধাম গত আচাধ্য শ্রীমধুস্তদন গোস্বামী সার্বভৌম 
মগশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীরুষ্ণটৈতন্ত গোস্বামী ও শ্রীনুসিংহদেব গোস্বামী 
আমদনমোহন গোস্বামী, শ্রাবালকষঃ গোস্বামী এবং অনেক ব্রলবাসী ও 
বাণালী গৃহস্থ ভদ্রলোক ষথ! শ্যুক্জ কিশোরীলাল সেন পেন্সন প্রাপ্ত 
ডেপুটা কমিশনার, শ্রুসভাচরণ গুহ অবসর প্রাপ্ত এটণি, ডাক্তার বলহরি 
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দাস, বিপিনবিহারি দ্ত্ব ও গৌরপদ ঘোষ ইত্যাদি অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী 
ও ব্রজবাসী ভদ্র মহল! এবং বাঙ্গল! হইতে সমাগত বাঙ্গালী যাঁত্রিও অনেকে 
উপস্থিত ছিলেন । প্রায় ভিন চারি শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, 
বিস্বৃত হুলটাতে তিল ধারুণের স্থান ছিল ন!। চিত্রপ্রদর্শক বাবাজী 
মহারাজের সুললিত ভাষায় ব্ততাঁঘ এবং শরীণন্মহা প্রভূর আদি, মধ্য ও 
আন্ত্য লীলার অনকগুলি প্রা ১০০ খাঁনা রঙ্গিন চিত্র দেখাইয়া সকলের 
চিত্তবিনোদন করিদাছিলেন। সকলেই যেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাক্ষাতে 
দর্শন করিতেছিলেন এরূপ মনমুগ্ধকর হইয়াছিল । "আলোকচিত্র 
শ্রীগৌরাঙ্গ” জিনিষটা শ্রিবুন্দ(বনে কেন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে নৃতন । * 
উপস্থিত বৈজ্ঞানিকষুগে স্কুল কলেজে বা হেল্থ ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি নানা 
স্থানে আলোকচিত্রের সাহাযো বক্কৃতাঁর কথ! প্রায় শুন! যায় কিন্ত আজও 
পর্যাস্ত বোধ হয় কোন ভগবৎ বিষরের কণা শুন! ষায় নাই । শ্রীরন্দাবনের 
পরম বৈষ্ণব শ্রীদুক্ত লালা বাবুর, রাজ! শ্রীবনমাঁলী রায়ের কথা অনেকেই 
বোধ হয় শুনিয়াছেন, আমরা ধামবাসী সকলেই শ্রযুক্ত অশ্বিনীবাবু 
ওরফে শ্রীকৃষচৈতন্ত দাস বাবাজী (চন্্রসরোবর বাসী) উহাদের মত 
একজনই মনে করি । তারই সুযোগ্য মন্্রশিযা শ্রীগৌরগোপী দাস বাবাজী 
মহারাজ তারতবর্ষে গ্রথন স্তগবৎ বিষয় আলোকচিত্রের সাহার্ৰ্যে বক্তৃতা 
দ্বার শ্রুগৌয়াঙ্গ মহাপ্রভু লীলাতত্ব প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন 
উক্ত লীলাচিব্র এ্দশশক বাবাজী মহারাজের কিছু পরিচয়ও সাধারণের জানা 
আঁবশ্তঠক। তিনি গভ পাচ বৎসর যাবৎ কেবল পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ 





* সংবাদদাত। জানেন কিন! বলিতে পারি না, কলিকাতায় ছুই 
স্থানে আলোকচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীল৷ দেখান হয় লিয়। আমাদের জান! 
মাছে । 'আমর। বিশ্বন্তন্থত্রে অবগত হইলাম যে, এ দুজনের মধে। “বৈষ্তব 
তীর্থ সংস্কার সমি তর” সহিত বাবাজী মহাশয় বিশেষ পরিচিত । (ভঃ সঃ) 
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অমরনাথ কাশির হইতে আরম্ত করিয়া পরশুরামকুণ্ড সদ্দিয়। আঁ-াম 
তথা হইতে কুমারীকন্া। তথা হইতে কচ্ছদ্দেশ হইগা শ্রীবৃন্দাবন পর্যাস্ত 
ভ্রমণ করিয়াছেন। পরে গতবৎসর মহামান্ত বুটাশ গভর্ণমেন্টের অনুমতি 
প্রাপ্ত পাশপোর্ট লইয়া ভারতের ঝাহিরে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিবার 
উদ্দেশে যাত্রা করেন কিন্তু লব পূর্ণ করিতে পাবেন নাই, কেবল ব্রদ্ধদেশ 
পিনাং সিঙ্গাপুর শ্ামদেশ মালার মুমানা জাভা চীন জাপান আমেরিক! 
ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। একচাত্র উদ্দেশ্ত উগৌনরাঙ্গ- 
তত্ব এবং জ্রীগৌড়ীছবৈষ্ণব ধর্মী কোথায় কি ভাবে প্রচার আছে বা 
নৃতন করিয়। প্রচার করিতে কইলেঈ বাঁ কি উপায় অবলম্বন 
করিলে স্শৃঙ্খলে হয় তাহারই সন্ধান লইতে গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 
যতটা অভিজ্ঞ লাভ করিয়াছেন তাহাতে তিনি মনে করেন উপযুক্ত 
শিক্ষিত শ্রীগৌরা্গের নৈষ্ঠিক ভক্ত দ্বারা আলোকচিত্র সাহাব্যে বক্তৃতা 
করাই সশ্প্রদায়ের উচিত, উপস্থিত ভারতবর্ষে সেইন্।বে বক্ততাঁর প্রবর্তন 
করিলেন, পরে যদ্দি কোন ভক্ত ভারতের বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করেন 
তাহাকে তিনি তার দ্বারা য্থা সম্তব সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। 
বাঙ্গালীর বাঠিরে কোথার কোথার আ্রমন্মাপ্রভুর দেব! আছে তাহা 
তিনি ইতিপূর্বে ভক্তিতে গ্রকীশ করিয়াছেন। উপস্থিত ভারতেই সম্বব্ত 
হউক এই তীঁ্ একান্ত বাসনা কিন্তু অভাব ০৮0 229. ১00 
যদি মন্াহা প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে সবই মিলিতে পারে কোন অভাব ভবে 
না। অবস্থাপন্ন উৎসাহ উদ্যোগী গৌর ভক্তমাক্রেরই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিডেছি। তিনি আশ। করেন ধার সুবিধা স্থযৌগ ও সামর্থ আছে এমন সব 
গৌর ভক্ত এই প্রচার কাঁ্যে যৌগ দিবেন ও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে 
প্রতোক শ্রামে যাইয়া ও প্রাদেশিক ভাষায় বক্তা ও লীলাচত্র দর্শন 
করাই প্রচার কাধ্যের সহায়তা তথ! শ্রীগৌরগোবিন্দ ভন পৃজন এবং 


টি ভাক্ত ২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 
নিউ ১১১0 


তিনি যে জীবের একযাত্র আরাধা ও পাঁরমাথিক পথের অবলঞ্ন তাহ! 
বুঝাইয়। দিয়! সব্বসাধারণ জাতি বিচার না করিয়। সকলকে ঠব্চব ধর্ 
দীক্ষিত করুন, এক ধশ্মে একনম্ত্রে দিগ্গীত না হওয়া পধ্যন্ত ভারতবাদীর 
একতার সম্ভব নাই। উক্ত বাবাডী মহারাজ আগামী পূজার ;৭জরা, 
দশমীর পর পুনরার প্রচার কাধোর জঙ্ প্রথম যুক্ত দাত প্রদেশে যাইবেন 
হ্থর করিসাছেন, ভবে যদি বাজতা থা অন্য কোন গ্রদ্দেশ হইতে আহ্বান 
আসে তাহ! হহলে প্রথম বাঞ্গালা যাঁওয়ারই ইচ্ছা, কারণ হিন্দী ভাষায় 
বক্তৃতা দেওয়ার জগ্ত পরম তক্ত শ্ররাঁধারমণের গোস্বীমীরা প্রস্তুত আছেন 
শ্রাগৌরাস্গ মা প্রভুব ভক্ত যত বাড়ে তত মঙ্গল । কারণ বালা গৌন্সৰ 
জ্রীগৌরাঙ্গ এবং তার উদ্লার ধণ্ম ও সাধন প্রণাশী আর কোন স্পরদায় 
দিতে পারে না । হে বাঙ্গালী ভাই তগ্বীগণ ! তোমর। সকলে মিলিয়া বাঙ্গালীর 
পেই লুগ্তগৌরব উদ্ধীর সাধনে যত্বান হও, পতিত ও নীচ জাতিকে তুলিয়া 
লও। বাবাঁঙী মহাশয় শ্রীগৌবাঞ্ের সংক্ষিপ্ত জীবনী "আলোক চিন্তে 
শ্রীগৌরাঙ্গ” নামঞ্চ একথানি ছোট পুস্তক প্রকীশ করিয়াছেন । তাডাশে 
তিন রঙ্গ! চিন্রও একখান 1দয়াছেন । আঁমি অনুরোধ করি ত্যে5 বাঙালী 





একখানি পড়িয়া দেখুন, তাভার মৃপ্য কিছুই নগর কিন্তু প্রচার কাধের 
সহায়তার জন্ত যাহ! হচ্ছা উপরোজ ঠিকানায় ভিক্ষা পাঠাইযা আনাহয়া 
উন পত্র ও ডাক টিকিট পাইবা'মাত্র বুকাপোষ্টে পাঠ।ইম্াা দবেন। আশা 
করি অন্ত অকল গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও মহাপ্রভুর সব্বন্ধের মাসিক পত্রে? 
সম্পাদক মহাশয়ের! সাধারণের অবগতির জন্ঠানগ নিজ পত্রে এই সঃবাদটা 
প্রকাশ করিবেন । (জনৈক দুর্শক। শুবুন্দাবন ) 


“জাম্প উমী” 


(শ্রীযুক্ত অণার্দি মোহন গোস্বামী ৷) 

আজি এ নিশিথে শঙ্খ নিনাছে 

বাঁজে কার আগমনী । 
নুর পীড়িত ভারতের বুকে 

আনে সাস্বন! বাণী ॥ 
বিশ্বাসী যার! ভক্ত যে জন 

কাণে কাণে বলে ভারে। 
ছুষ্টে নাশিতত এসেছেন তিনি 

কংসের কারাগারে ॥ 
দৈত্যের কাঁণে যার নামে কত 

বিভীষিক বহি আনে। 
এসো! হে ভক্ত এসো বিশ্বাসী 

আজি তারি আবাহনে ॥ 
কপট কারার রুদ্ধ ছয়ার 

খুলে দেরে নিজছাতে । 
হাদয় বিপিনে আসিবেন তিনি 

কংসের কারা ভ'তে ॥ 
কোথা হে ভ€ কর আনন্দ 

আক্তি এসেছেন ভিনি। 
& শুন বাজে গগনে গগনে 

তারি উৎসব ধ্বনি ॥ 
মনোহর বেশে হাসি হাসি এ 

তড়িৎ কুমারি নাচে। 


৩৪ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





যমুনার জল উছলি উঠিছে 

তাহারে পাইয়া কাছে ॥ 
আনগরেন বুকে বেড়ীয় ঘুরিয়া 

জমাট আধার রাশি । 
মৃত্যুর ভয় জেগে ওঠে মনে 

গঁকায় মুখের হাসি ॥ 
যত অনাচার করুক কংস 

নাহি নাহি আর ভয়। 
ধরনীতে আছি এসেছেন নিজে 

প্রভু সে আনন্দময় ॥ 





পানিভাটাতে আ্রীগৌরাঙ্গ স্রন্দবের 
শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট 
“বঞ্চব প্রদর্শনী । 

জীওক্তি পত্রিকার গ্রাহক, গ1ঠক প্রভৃতি ভাঁগবততবুন্দ সমীপে সবিনয় 
নিবেন ২ 

আগামী ২র! কার্তিক, (১৯ অক্টোবর ) রবিলার শ্রী্ীনিতাই গৌরাজের 
প্রেমলীলা নিকেতন শীপাট পানিহাটা গ্রামে শ্রশুগোৌৰ সুন্দরের শুডাগমন 
“ন্মরণ মভোত্দব” এবং ভৎসঙ্গে অভিনব বৈষ্ণব প্রদর্শনী (152:71)10500) 
পরিদর্শিত হইবে! মহোৎ্সবের বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে । 
উপস্থিত প্রদর্শনী সঙ্খন্ধে নিবেদন এই £-- 


ভান, ১৩৩৭]. পানিহাটীতে বিরাট বৈধব প্রদর্শনী ৩৫ 








এবারে খুব বিপুল ভাবেই প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে 
পূর্ব পুর্ব বদরের সংগৃহীত দ্য ব 1তিরেকেও.এবৎসর নানানদেশ হইতে 
নৃতন নৃতন বছ “বৈষ্ণব শ্মতি চিহ্” সংগৃহীত হইয়াছে ও অস্যাবধিও 
ভইতেছে। এ সকল অপরূপ, মহামূল্য ও ভক্তি উদ্দীপক দ্রব্য ক্রম 
বিশ্নাসে স্ুসজ্জিভ করিয়া প্রদর্শিত হইবে। 

আনন্দের সংবাদ এবারে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঝ! দ্বার উদঘাইন করিবেন 
সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের সুধী সত্যান্বেষী ও ভক্ত__মাঁননীয় 
কলসাল জেনারল-_শ্রীযুক্ত ভেন্সেনটা এ্যাভিলনে। সাহেব বাহাদুর । 
ইতি মধেই তিনি তাহার শুভাপমন বার্ত! পত্র দ্বারা, আমাদের জ্ঞাত 
করাইয়ছেন। 

স্থখের বিষয় *শ্রীগৌরাচ্ গ্রস্থমন্দিরের” প্রতি ক্রমশঃ পাশ্চাতা নরনারী 
গণেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। সুদূপধ দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, সাও 
পলো, ভেনেছুয়েলা, সুইজারলাও, জান্মানী প্রভৃতি স্থান হইডেও 
সত্যান্বেধী মনীধিগণের সহানুভূতি সুচক পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। 
অধিকন্তু কেহ কেহ গ্রস্থমন্দিরের বান্ধব শ্রেণীভুক্ত ও হইয়াছেন । 

এক্ষণে কপাময় গৌরতক্রবুন্দ তথা স্বদেশ প্রেমিক মহোদয়গণের 
গ্রতি সনির্বন্ধ নিবেদন £_-আপনারা কৃপাপুরংস্বর সবান্ধবে ও সসম্প্রদায়ে 
যথা সময়ে পুন্তভূমি শ্রপাট পানিহাটাতে শুভাগমন পূর্বক মহোৎসবে 
যোগদান ও প্রদর্শনী সন্দর্শন করতঃ আমাদের কভার্থকরিবেন। আপনারা 
আনন্দ উপভোগ করিলেই আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সফল 
হইবে। ভক্ত পদরেণু প্রান্তে জীবন ধন্ত হইবে। (বল! বাঁছল্য প্রধর্শনী 
দর্শন জগ্ঠ কোনরূপ দর্শনী ব! টিকিট ক্রয় করিতে হয় না।) 

বিশেষ নিবেদন ₹--বৈষ্ব গ্রন্থ, পুথি, ই্রাপাট, শ্রীমন্দির, ও জত্গ্রিহ 
ভাগবতগণের ফটো ভক্ত স্বতি চিহ্ন অর্থাৎ বৈষ্বধন্ম ও সপ্রদায় (৪ সম্প্রদায়) 





হি তক্তি [২৯শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


লক্ন্কীঘ্ যেকোন দ্রব্য (ছিন্ন ও গলিত হইলেও ) আগর! আপনাদের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি । উৎসবের পুর্ধে প্রেরণ করিলে-_ প্রদর্শনীতে সঙ্জিত 
করিব ও স্থায়ী ভাবে প্রম যত্বে গ্রস্থমন্দিরে রক্ষ। করিব । বিক্ষিপ্ত, হা মূল্য 
বৈষণৰ সম্পত্তিগুপিকে ধ্বংসের হস্ত হইভে উদ্ধার করতঃ একই স্থানে 
সুসজ্জিত ক'রয়া সর্বদেশের ভক্তগণের দর্শনানন্দ উদ্দীপসই গ্রন্থমন্দিরের 
ঘিশেষ লক্ষা। 

পরিশেষে প্রীর্থনা £- আপনাদের এ দীন কাঙ্গাল সেবক আজ 
আপনাদের প্রত্যেকের গারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতেছে । অর্থ 
সামর্থ ও ড্রবা বিশেষতঃ আপনাদের শুভাশীর্বাদ এষ্ট চারিটাই আপ্নাদ্দের 
প্রভোকের নিকট যাচিঞ্া করিতেছি, ধিনি যাহ। পারেন_যেক্পে ও যে 
ভাবে পারেন সেই ভাবেই সাহাঁষ্য করঃ__উৎপব ও প্রদর্শনীকে সাফল্য 
মণ্ডিত করুন ইহাই বিনীত প্রার্থনা । ্লীতিদান সামান্ত হইলে9 মহানূল্য 
হনে গ্রছণ কর| হয়। নিবেদন ইতি__- 

পত্র, পারদেল, মনিঅর্ডার প্রভৃতি প্রেরণের ঠিকানা £-_ 

সম্পাদক-_শ্রীগৌরাগ গ্রস্থয দর ।  পানিহাটী পোঃ ২৪ পরগণ! 

নিবেদ্দক--ভক্ত দাপান্ুদাস অভিঙাধী__ 

জ্ীঅমুল্যধন রায় ভট্ট (বিগ্তাতৃষণ সাহিত্য সরপগ্থতী ) 


বৈষ্ণব সংবাদ 
(১) যুরোপের হুইজারল্যাণ্ড প্রদেশে একটা ধশ্মসভার অধিবেশন 
আগস্ট মাসেই হইয়াছে । পৃথিবীর অনেক স্থান হইতেই প্রতিনিধিরা 
তথায় গন করতঃ--"বক্কৃতা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের কাঁডালের ঠাকুর 
গৌরাঙ্গ সুন্দরের আময় মধুর কাহিনী গ্রচার করিবার পক্ষে কাহারও 





তান্্র, ১৩৩৭1 বৈষ্ণব সংবাদ ৩৭ 





গমন সংবাদ না জানিতে পারায় বড়ই ছূঃব্ভ হইয়াছিলাম। আনন্দের 
বিষম্্পাঁনিছাটীর শ্রীধুক্ত অমূল্যধন রাঁয় ত্র দ্রাদা আমাদের সে দুঃখ 
নাধ্য মতে মোচন করিয়াছেন। তিনি আঈগৌরাঙ্গ গ্রস্থমনির হইতে 
উক্ত ধর্ম সভাতে মহাপ্রভু বিষয়ক একটা প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন ! 
প্রবন্ধ প্রাপ্ডে স্থইজারল্যা্ডের ধর্ম মভাঁর সেক্রেটারী মু্রাশর জানাইয়া 
ছেল ১ 

10 4510012, 1)0020 £2ড 10109 602 

(59016101চ (0০৮1:2.002 020602 079001 ) 
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[10856150015 0 ৮6০ 16066 00 0০ £:6115100. ০01 ১18 
0389018068. 1061), 2100. 08701. 500 002 9600105101৮ 
স্111 109 1620 06 00006601105 10 5৮56 (193০) €( আরও 
লিখিয়াছেন)_149.5 3 126] ৮০ 10208 ৮০ 0505 ৮59৮ 90136 
010010101061098010 06 006 15611550815 50551907005 285৮, 
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০9:91915 5085 (5. 0১) 0189, [300106 0581066510১ 0:8£610- 
1917)6 8৪01৮০1৮- 

€২) গত জন্মাষ্টমী দিবসে কলিকাভ। ব্রাহ্গমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে বন্ত তা হইয়াছিল । 

(৩) একথানি প্রাচীন জেগোতিষ গ্রন্থে জানা গিয়াছে-- ভগবান 
শ্ক্কষ্ের জন্মবার-__বুধবার ছিল। 

(8) মান্দ্রাজ প্রদেশের অনেক স্থানে *ভ্ইগৌরাঙ্গ উৎদব” হইয়াছে । 

€৫) জল রামদাঁস বাবাজী মহাশয় ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। বর্তমানে 


৩৮ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 





তিনি শ্রীনবন্বীপধামে সমাজ বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন; 

(৬) প্রভৃপাদ শ্রযুক্ষ প্রাণ গোপাল গোস্বামী মহোদয় সম্প্রতি__ 
পানিভাটীর *ভ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্থমন্দির পরিদর্শন করিয়। বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছেন। 

(*) পানিহাটির ভক্তপ্রবর নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অকালে ম্বধাঁম 
গমনে বৈষ্ণব ম্'ত্রেই ব্যথিত, ত্বাভার অভাব শীঘ্র পুরণ হইবার নহে। 
আমরা বারীম্তরে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। 

বৈষ্ণবদাঁস_-মাধাই 


গান 


(শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস ।) 
শ্যামের ঝাঁশী বাজ লে। আজি 
চল্লো! তোরা চলে চল। 
থম্‌কে চল--গাঁগরা উছলি 
পঠড়ে যেন যায় না জল ॥ 
ভেজে যদি এ নীলান্বরা 
তবে, কেমনে সরম আবার 
তোরা, ঘরে ।করে যাবি বল ॥ 
পশেযদি মুরলী ধ্বনি 
তবে, পাগল হবিলে! এখনি 
অস্তুর করিবে টলমল ॥ 





গ্রাআীরাধারমণে। জয়তি । 
“তক্তির্গবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তিক্তস্ত জীবনম্‌ ॥” 











২; সংগা | ধন্মসন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ১৩৩৭ 
“আত্মহারা” 


(শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রমোহন শাস্ত্রী |) 
হংশীরবে পাগল হলো বাই । 
(ও সে) জীবন-মরণ ভুলে গেল 
ভূলে গেল আপনায়। 
বংশীরবে পাঁগল হলো রাই ॥ 
বসন ভূষণ রইলো দূরে 
(শুধু) কপোল বেয়ে অশ্রুঝরে। 
শন্ঠ আখ হেরে কারে 
আন্গত-রাপ হায় ॥ 
পুরবস্থৃতি নাইক প্রাণে 
সদাই শঙ্ক। ভীতি মনে 
ব্যাকুল পরাণ-_বাধা ন। মেনে 
কারে ফিরে ফরে চাদু ॥ 
কাহার যেন ঝাকুল-গীতি 
বাড়ায় রাইএর-_ প্রেম-প্রীতি 
নবীন-প্রেমের নীরব রীতি 
বুঝি, গোপন রাখা হ'লো দায়। 
ংশী রবে পাগল হলো! রাছি ॥ 


শ্্ীমতশুত্লান্থর ব্রহ্মচারী | 


(শ্রীযুক্ত সতাচরণ উত্তর বি, এল, ) 


মহাপৃজাপাদ শ্রীচৈতন্ত ভাগবতকার লিখিয়াছেন,_- 


পশুক্লান্ঘর ভাগা বলিবার শক্তি কার? 
।গীরচন্জ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যাঁর 1!” 


এমন যে মহামসৌভাগাবান শুক্লা্বর ব্রহ্মচারী, ইনি যে কোনস্থানের বা 
কাঁন্‌ সংজের লোক ভাতা আপর্যান্ত ভক্তিজগতে প্রকাশ পহিঘ়্াছে 
ধলিয়। মনে হয় না। 

গভ রবিবারে (২৪1৮৩ ) এ বিষয়ে লেখকের জো্ঠ দাদ প্রভু মহা- 
মহোপাধ্যায় ভাগতত কুমীর শাপ্ী এম, এ, পিএইচ, ডি, মতোদয়কে প্রশ্ন 
করায় তিনিও বিশেষ কিছু বলিতে পাঁরিলেন না কেবল অগ্ুমান করিলেন 
*্র ব্রহ্মচারীদের কেত নয় ত€" এ ব্রন্গগারী শবে তিনি যদ কোন ব্রাহ্গণ 
বংশকে উদ্দেশ করিদ| থ।কেন তাহা হইলে তাচ! শ্রীটতন্ত ভাগবাতর 
উপরি উদ্ধত উক্তির সহিত সঙ্গত হবে না। কারণ, শ্রীমন্মভা প্রভু 
ব্বাহ্মণের অন্ন পরিগ্রহ করিলে, তাভাতে সেই ব্রাহ্মণের সৌভাগাউক্ত 
হইবে কেন? বেষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ রাখাত মাপ্রভর প্রথাই ছি্স! 
যখন, মহা প্রতু অন্ন পরিগ্রহ করার শুকলান্বরেন ভাগ্য অবর্ণনীর বলিতেছেন 
তখন এট। ঠিক যে, শু্রান্থর কোন ব্রাহ্মণ বংশীয় ভক্ত ছিলেন না। 
ইহীর আরও প্রমাণ এ ভাগবতেই মধ্য খণ্ডে চতুব্বিংশ অধ্যাদ্বে দৃষ্ট হয়। 
মহাগ্রতু শুক্লান্থরকে বলিতেছেন,-- | 


আশ্বিন ১৩৩৭ ] শ্রীমৎ শুরলান্ঘর ব্রহ্মচারী ৪১ 





*তোর অন্ন খাইতে আমীর ইচ্ছা! বড়। 
কিছু ভয় না করি বলিলাম দঢ় ॥” 
শুরলাম্বর বিপ্গ্রন্ত । একদিকে মহাপ্রভুর আদেশ ও ইচ্ছ, ্পপরদ্িকে 
1নজের অন্্র দ্বিতাঁর অযোগ্যতা অন্তর দিবেন কি “না বলিবেন স্থির করিতে 
না পারিগ। ভক্তগণকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন । যথা,_- 
“তথা পিহ শুক্লান্থর ভগ পাই মনে। 
যুক্তি জিজ্ঞাসেন গিছা সব ভক্তগণে ॥৮ 
তখন “সবে বলিলেন তুমি কেন কর ভয়। 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্্র নয় ॥৮ 
আবার “তথাপি তুমি যদি ভয় বাস মনে । 
আল্গোছে তুমি গিম্লা করহ রন্ধনে ॥ 
শুর্লান্বর! ব্রাঙ্গণ হইলে এত ভয় ও যুক্তি করিবেন কেন? আলগোছেই 
বা রাধিবেন কেন? 
সত্য বটে তাহার বর্ণনীয় দ্বিজ ৪ বিপ্র শব্ধ ব্যবহ্ৃভ হইয়াছে কিন্তু 
কোন স্থানে ব্রাহ্ষণ শব্দের ব্যবহার নাই । দ্বিজ ও বিপ্রশব্দ দ্বারা সৌপবী 
যেকোন বরকে বণনা কর! যাম। যেমন গ্রহ বিপ্র ইতাদি। অন্ততঃ 
এখানে অর্থাৎ শুরলান্ঘর প্রসঙ্গে দ্বিজ ও বিপ্র শকে ব্তাহ্মণকে বুঝায় নাই। 
শুরাতঘরের ভয় ও আল্গে|ছে রন্ধনই তাহার প্রমাণ। 
রহ্মচা্ী শব্ধে উপনয়নান্তে গুরুগৃহবাসী ব্যক্তিকে বুঝায়। শুদ্রদের 
উপনয়ন নাই? ছিজ ও বিপ্রশব্দের বাচ্যও শুদ্ধ নন। সুতরাং শুর্লান্বর শু 
নহেন | তিনি ভয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য | তন্বিষয়ক মীমাংসা শ্রীচৈভন্ত ভাগবতে 
নষ্ট হয় না। 
তবে শুক্লার ব্রহ্মচারী বিরচিভ একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়! 
গিয়াছে । তৎপাঁঠে তাহার (১) ব্রহ্মচারিত্বের কখা, (২) ক্ষত্রিয়স্বের কথা, 


৪২ ভান [২৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা 








(৩) ভীর্থবাস কবার কথা ও (৪) ্রীচৈত্যন্ত মতাবলম্বী রাধারুষণচ উপাসক « 
নাম সাধক বৈষ্ণবত্বের কথ! অবিসংবাদিত বূপে প্রাপ্ত হওণা যায়। 

উক্ত পুঁথি খানি তালপত্রে উৎকল সক্ষরে পিখিত। উহা! দেখিয়া 
১৯০৯ খুষ্টান্দে মেদিনীপুরের ম্যাজট্রেটে পরলৌক গত মনোমোহন চক্রবতত। 
এম, এবি, এল, এফ, আর, এ,এস, মহোদয় উহ! অন্যান চার শত বৎসরেয় 
গ্রন্থ বলিয়। পিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাহার ভহলে গ্রন্থ প্রণেতা 
গুক্লাত্ধর যে, শ্রানন্‌ মহ প্রভুর সম্।লীনভক্ত ভা 1 পিঃপনেছে বলা যায় । 
এ গ্রস্থবা ন এক্ষণে বিশ্বকোষ সম্পাদক নু প্রসদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচাবিস্ত। 
মভার্ণব মহাশয়ের নিকট আছে। তাহর নিকট হইতে পৃক্যপাদ 
মভামহোপাধ্যায় ভর প্রসাদ শাস্ত্রী মচাশরও উঠ! দেখিয়।ছেন শুনিয়াছি। 
উক্ত বস মহীশয়ের স্বাক্ষরিত উক্ত পুথির গ্নুলিপি হইতে কয়েক স্থল 
উদ্ধত করিয়া আমর শুক্লান্থরের পরিচয় দিব। 

(১) তহার ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধে “যজ্ঞ মল্প যেই জন অবিভাত ছিল ।৮ 
*বসিলেন ব্রহ্মচ!রী বেশে শুক্রান্থর” । মারা? শুক্লের যজ্ঞে উৎপত্তি হেতু 
তাহার উপাধি বা বংশ নাম যজ্ঞমল্প হঃ়। ষ্থা মহা ভবিষ্যাপুরাণে 

"অব্ব,দং [”খরং প্র।প্য ব্রহ্মহোম মহ! করোি। 
বেদমন্ত্র গ্রভাবাচ্চ জাত শ্ত্বারি কজিয়াঃ ॥ 

ত্রিবেদী চ তথা শুকর” এই শুরু ৩ইতেছ শুক্লান্ধর নাম নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । গুর্লারের প্রকৃত নাম যক্ঞমজল দেবনাথ রায় বন্ধ । অবেভাত 
প্রাচীন গ্রামা শব্দের, অর্থ অবিবাহিত । 

(২) তাভার ক্ষত্রিঘত্ব সন্বদ্ধে--“হেমকেদাঁর পিদ্ধকুণ্ডে, মোর জন্ম 
দেবখণ্ডেত শ্যজ্জেতে আমার জন্ম জাঁনিবে কারণ “হেমধল্প রাজপুত, পশ্চিমে 
আছয়ে খ্যাতি, এদেশে মন্সবদারী ছিল” “হেমমঞ্প কহেন গুন গুরু মহাশয়” 
“মল্প কছেন শুন গুরুদেব ব্রহ্ধচারী । মক্পগণ ব্হ্ষচারীকে খুকু বজায় তিনি 
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ষে বৈশ্ত ছিলেন না ইহ! সহজেই বল! যাঁয়। কাঁরণ সেকালে ক্ষতরিয়ের 
বৈশ্যগুরু হ9র। সম্ভব নয়। 
“শিব দিয়াছেন নাম বলি ভেমমল। 
আমি দিনু শুর্লাপ্ঘর নাম যে অচল ॥* 

“্হেম মল্প শুক্লান্ঘর ৈল তব জাতি।” হেমকেদাঁরে উৎপত্তি হেতু যজ্ঞ- 
মল্লুকে হেমমল্ল৭ বল! হইত। 

(৩) তাহার তীর্থবাল সম্বপ্চে__“তীর্থবাঁস করিল যজ্জমল্প মহাজ্নেশ 
্বরপুত্র বিদার' হৈয়! বিগ্যানগর গেলা” শ্রীচৈ চন্য ভাগবতেও পাওয়া যায়__ 
*নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা ।” 

“নবদ্ীপে ঘরে ঘরে ঝুশি লই কান্ধে। 
ভিক্ষ। কার অহনিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥* 
অস্ভাপি ভজন কুটারের আড়পারে সুক্লান্ধর আশ্রম বণ্তমান আছে। 

(৪) তাহার বৈষ্ণবতী। সম্বন্ষে__পথির আরস্তেই *শ্জীব ঠাকুর 
মহাদেব,” এই শ্রীগ্গীব হইতে তাহার গুরু পরিচয় পাও.1 যাঁয়। 

“সেইস্থানে ত্রহ্মচীরী আনে বসিয়া । 
বৈষ্ণরচণে ভবে অগ্রেতে বন্দিয়া ॥৮ 
“তবেকুষ্ণরঠম ঝলি জপে নিবন্ধর 1 
চতুরষ্ট করি নাম.বত্রিশ অক্ষর ॥” 
ন্দীয়ায় গৌরচন্দ্র সঙ্গে তক্কগণ,” প্রাঁধাকুষ্ণ চিস্তি ভক্তি-মৌর এই পথ ।* 
“তবে ব্রহ্মচারী কন ভাগবত ব্রজলীল! ৷ 
শ্রীরাধে রাধে করি নাচেন হ'য়ে তোল! ॥” 

টৈভন্ত ভাগবতেও এই নৃত্য পাওয়া যায়, যথা,__“ঝুলি স্কান্ধে করি 
বিপ্র নাচে মহারঙ্গে, ব্রহ্মা রীব্ণন, হরিদংস্থীর্তন, লীল! কৈল পরকাশে,* 
“ভটৈতন্ত পাবার আশে ।* 
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বি, এন, রেলের বালিচক ষ্টেশনের নিকটবর্তী পুর্ব কেদারে যে 
জীঞ্৬চপলেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন তিনি এই শুক্লান্থর ব্রহ্মচারীরই আবিষ্কৃত 
ও প্রতিষঠিত। উহার পাথরের দেউল ও উক্ত ব্রহ্মচারীর আয়াস ও অধ্য- 
বসায়ে নিশ্মিত। এ স্থানেই হাহার বাংলার পৃর্বাশ্রম। তাহার আরও 
বারজন ভাই ছিলেন। তাহাদের বিবাহ দ্বারকায় হয়। উৎ্কলরাজের 
নিকট হইতে এই তের ভ্রাতা উক্ত কেদারপরগণার শাসন ও তহশীল 
ভার প্রান্ত হইয়া যে'ল লাখ টাকা উতৎকলাধিপতিকে প্রেরণ করেন । 
জাম্নীর ক্ষত্রিয় রাজ! পর্মানন্দ ও কেন্দুলের কাযস্থরাজ! রামানন্দ ঘোষ 
ইছাদের দেওয়ান ও মুচ্ছুদ্দি হন৷ কেদীরে ডালিভূএন্সার সহিত ও চন্্র- 
কোণায় কৌলাৎ সিংহের সহিত ইহাদের দুইটা থণ্ড যুদ্ধ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে 
ইহার! দ্বাদশ বৎসর থাকেন ও অন্তান্ত তীর্থেও দ্বাদশবৎসর যাপন করিয়! 
শিবের আজ্ঞায় বাংলায় আসেন ইত্যাদি বনু বিবরণ উক্ত তালপাতের পথ 
হইতে অবগত হওয়। যায়। 
এতবড় রাজা হইয়া বার ভাইকে রাজ্য ভার দিয়! দ্বমং আকুমার 
্রক্ষচারী হন ও -শেষে নবহীপ ধামে ঝুশি কান্দে এইয়! দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ 
বালছ্া কান্দিঘ়া কান্দিয়া ভিক্ষা করিতেন ! এমন লা হইলেই বা মহাপ্রভুর 
এতদুর কপাপাত্র কেন হইথেন? তাই শ্ীচৈতন্ত ভাগবতকার মধ্যখণ্ডের 
ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন-_ 
শ্পর্ম সুধন্মে রত পর্ম সুশান্ত । 
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহাস্ত ॥ 
ভিথারী করিয়া জ্ঞান লৌক নাহি চিনে। 
গ্করিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে। 
ভিক্ষা করি দিবসেতে যাছ। কিছু পায়। 
কৃষ্ণের নৈবেগ্ভ করি শেষে গাহা খায় ॥ 
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কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে। 
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥৮ 
তাই তাহার উপর মহাপ্রতুর এত করুণা । গয়! হইতে আসিয়। 

২৪ জন বাছা বাছা বিঞুতক্ত গুহদ সহ আল প জন্য শুকলম্বরের গঙ্গাতীরবর্তাঁ 
নির্জন কুটারই তিনি মনোনীশ *করেন । তাহার তিক্ষার ঝুলি হইতে 
অপরিষ্কত চাউল লইয়া |ঙনি চিবাইয়।/১খাইতেছিলেন। বখন কাজিদুস 
নার্থে নগর কীর্তনে যান তখন শুক্লা্থর অন্ততম কার্ভনীয়।৷ ও নৃত্য কারী 
মনোনীত হন । আবার শ্রীধরেখ লৌহপ/ত্রে মহাপ্রভৃকে জল পাঁন 
করিতে দেখিয়। তাহার ভক্'বাৎসল্য স্মরণে যাহার ক্রন্দন করেন শুক্লান্বর 
তাহাদের একজন । কীর্তন কালে'শুরুণ্ধর বাড়ীর মধ্যে থাকিতেন্‌। 
সেইজন্য মহাভিক্ত শ্রীবৃন্দাবন দ'স লিখিয়াছেন,_- 

“শুক্লাষ্থর ভাগা বলিবার শক্ত কার? 

গৌরচন্দ্র ্ব্ন পরিগ্রহ কৈহ যার! ! 


সস 


বাংল। গীত ছন্দে পরিবন্তিত মহাত্ম। 


গান্ধীর প্রিয় ভজন | * 
(শ্রীযুক্ত রামপদ ঘোষাল ) 


বেহাগ খান্বাজ ॥ 
বিষণ পদ সেবা ভারা। 
প্রাণের টানে মুছার ধার! ব্যথিত আখির ফন্তু ধারা | 














বিগত আষাঢ় মানে “মহাত্ম। গান্ধীর প্রি ভজন” শীর্ষক একটা মারহাটা 
ভজন প্রকাশ হইয়াছিল এবং তাহাতে পাঠকবর্গকে জানান হইয়াছিল ষে 
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ব্যথার বোঝ নিয়ে বুকে 
প্রাণ ঢে:ল দেয় দশের দুঃখে, 
(তাদের) দেয়না, পরশ পরহিতে-- 
অগিমানের পাপ পশর! 
শা মদেল্দ্িঘ যত 
গ্বতূই তাদের বশীভূত, 
ধস্ত তাঁরা মাতৃহ্ৃত 
ধন্যা তদের মাতা যারা ॥ 
বিবজ্জিভ মাচা মোহ, 
ভোগ স্থথে বাতস্পৃহ, 
মনের আগে সদাই জাগে 
মাতৃন্ধপ: পরদার! ॥ 
রত *দ। ব্রহ্ম ধ্যানে, 
রিপু জয্মী জীবন রণে, 
পুণ্য তাদের দরশনে- 
হল সর্ব তীর্থ সারা ॥ 
(কারও) দেয়ন। আধাত মালের ছারে, 
সম্বচক্ষে সব নেহারে, 
কঠবাহি সদাই ঝরে-_ 
সত্য বাণীর স্ুধ! ধারা ॥ 


ইছাঁকে বাঙ্গাল গান রূপে কেহ পরিবত্তিত করিয়া পাঠাইলে আমরা 
ত্ক্ষিতে উহ! প্রকান্খ করিব। সেই প্রতিজ্রুতি মত নম্রা এই সঙ্গীতটা 
প্রকাশ করিলায় । (ভঃ সঃ) 





তভোগী। 


(পরিব্র'জক এমৎ ভুলুঘা বাঁপার শ্রীশ্রীরজ মাধুরী হইাভে ) 
ভোগের লাগি ব্য/কুল হইলে, 
যোগের সাধন! হয় না । 
ভোগের আশায় ঘে প্রেমিক সাজে, 
ধরম তাহার বুয় না ॥ 
প্রেমের ধরম ; সাধিবে যে জন 
গুরু যদি তার লা থাকে 
পথ না চিনিয়। জঙ্গলে আসিফ 

াপনি দে পড়ে বিপাঁকে ॥ 
ঈাড়ী মাঝি নাই ষে তরির, হাহা 
চলয়ে ভাদিচ ভা।সয়! । 
কভু তীরে, কভু দূরে খুরে, ডুবে 
ক্াপনি বিপাকে কাসিয়া 
ভোগ আর ত্যাগ, তারা ছুই বীর 
যাহার সঙ্গ ধরিবে। 
সেই তোম। দিয়, তাহার ঘরের 
নম সাপন করিবে ॥ 
ভোগ নিরদয় অতি। 
যতই সেবিবে, ততই ঘুরাবে, 
ন! হইবে করুণ মতি ॥ 
ভোগের খবর গুরুর নিকটে 
জাঁনিয়। চতুর হও । 
ভোগের সেবায় রোগ সিরজিঘ্বা 
কি হেতু যাঁতনা সও ? 
ভোগের সেবক, প্রেমিকের বেশে, 
ঘুরিয়। বেড়ায় গর্কেষ । 
“ভুলুণ”ও জানে, অভাঙ্জন সেই, 
হতমাৰে তায় সর্ব ॥ 


একটি মহাআ্বার সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


ব্গিত ২২ শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বুহদ্পতিবার ই/ংস্টাবনবাসিগণ একটি 
উজ্জ্বলতম রত ভারাইয়াছেন । এই মহাত্বার সংক্ষিপ্ত জীবনী যতটুকু সংগ্রহ 
করিতে শারিয়[ছিং এবং তাঠার মুখে শুনিয়াছি তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
জগতের ভক্রবুন্দ ও তৃক্তির পাঠকগণকে জানাইয। কৃতীর্থ হইব । “ম্হাত্ব।র 
নাম ছিল ঈ'চতন্ত দান বাবাজী আন্দাঞ্গ ৭) বৎসর পূর্বের দিল্লি সহরে 
কোন আগর ওয়ালার তনযরূ.প ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বালা» 
শ্রমের নাম ছিল শিব দয়াল লাঁলা, বাল্যকাল হইঙে হনি দেবদীজে প্রগাঢ় 
ভক্তিসম্পন্প এবং ধন্দে মতি, ধীর প্রশাস্ত হৃদয়, শান্ত দয়ালু নিভিক উৎসাহী 
পুরুষ ছিলেন বক্মোবুদ্ধির সঙ্গে সগ্ভে যে কিছু হিন্দ ও উর্দ, দেখা পড়া শিক্ষা 
করেন সে শিক্ষায় তার পৈতৃক ব্যাৎ্সা চালান চলিত বটে কিন্ত কোন 
ইরাজি নবীশ আশ্িষে চাঁকরি করা চলত ন।। কিন্তু তার সাঁহেবী আপিষে 
চাকরি করার ইচ্ছ। প্রবল ছিল এবং সেটাকে গৌরব মনে করিতেন, সেন 
ভিনি প্রাপ্ত ত্যসে নৃতন করিয়া ইংরাজী পাঠ অভ্যাঙ্গ করিলেন এবং 
6.1. [5 আফিসে চাকরির উমেদারী করিতে লাগিলেন । চেষ্টা ফলবতী 
হইল, প্রথমে 2110210. 21007617015 585:091161 রূপে প্রবিষ্ট তইলেন, 
ক্রমে নিজের শৃকিতে 70 51273911617 পর্য্যন্ত যাহা উচ্চপর্দ তাহাতে 
উঠিগ্াছিলেন | যখন তিনি চ[কুরী করিতেছেন এমন সময় কোন্‌ টৈব ছুর্কিি- 
পাক হেতুইহক বা অন্ত কোন কারণেই হউক তার ছাই চাঁপা ধন্মপিপাস! 
ক্রমে প্রবল বৈরাগ্য আনিয়া ফেলিল, সংসারে বা! চাকরীতে তেমন উৎসাহ 
নাই, €9198৪ পাইলে লান। তীর্থ ঘুরিয়া। বেড়াইতেন কিন্তু এত ঘুরিয়া 
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বেডাইয়াও তার প্রাণ য। চাহিত তাহা! কোথাও পাইতেন না! এ দ্রঃখের 
কণা কাহাকেও বলিতে পারিতেন না । এমুন সময় তার একটা প্রিয় বন্ধু এ 
আফিসেই চাকুরী করিতেন তাঁকে সমস্ত বিষয় আনুপুর্বিক বলিয়। ফেলি- 
লেন, তিনিই তার প্রকুভ বন্ধু, তিনি বন্ধুর কাজ করিলেন, তিনি বলিলেন 
তুমি ভে। ছুটি পাইলেই নানা তীর্থে যাও কিন্তু আমাদের এত নিকটে 
ঈবুন্দাবনে যাও না কেন? এবার ছুটি পাইলেই বুন্দাবনে চল, আমিও 
যাইব । তিনিই পরমবন্ধু যিনি পারমারিকের পথ দেখাইয়। দেন। তিনি তাই 
করিলেন উশ্য়ে মিলিরা শ্রীধামে আদিলেন । তারপর হইতে তার প্রাণে যে 
জলন্ত আগ্র অলতেছিল তাহাতে বারি সিঞ্চন হইল, কতকট। শান্তি অন্ততব 
করিলেন এবং আশা হইল যা চাহি ত। বুশ্দ'বানই আছে অন্তত্রে নাই | ক্রমে 
ছুটি পাইলেই কখন একা বা কথন বন্ধুর সঠিত আসেন কখনও থাঁকেন এই 
ভবেই চলিতে লাগিল কিন্তু পুর্ণ শাস্তি মিপিতেছে না আরো কিছু চাই। 
সেই ণ্চাইট.” বন্ধু নিকট জানাইলে তিনি বলিলেন সংসারে থাকিয়া 
চাঞ্রী করিতে কারতে যাহ! পাওয়া উচিত তাভা পাহয়াছ যদিঃআরে। কিছু 
পাইতে চাও তবে চাকরীর মাহা তাগ করিয়া নিষ্টাপুন্ধক ধামে বাদ করিয়া 
দেখ এবং সৎগুরুর মশ্রয় গ্রহণ কর, ক্রমে সব মিলিত যাইবে । বন্ধুর 
পর্কাম্শ মত ক্রমে মন চঞ্চল হইয়া উঠিস চাকুরী ত্াাগ করাই স্থির হইল | 
তদক্ুযায়ী 7). ১৮০৭৮ সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণের দরখাস্ত দিলেন। 
কিন্তু সাহেব একজন উপযুক্ত কেরাণীকে ছাঁড়িতে কিছুতেই রাজী নয়, 
তিনি ছাঁড়িবেন না আর উনি থাকিবেন না শেষ পর্যন্ত (নস্কৃতি পাবার 
জা 55০ সাহেব পর্য্যস্ত ধাওয়া করিতে হইম্সাছিল এবং অনেক ঝগড়া 
ঝাটির পর ৬ মাস পরে বিদায় গ্রহণ করিলেন) এ ভন্ত তাহাকে আনেক 
বার্থত্যাগ কাঁরতে হইছাছিল প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা পাওয়ার আশাও 
ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। একেই বলে তীব্র বৈরাগ্য, পরে কিছু ছাড় 


* ভক্তি [ ১৯শ বর্ষ ২য় সংখা! 


দি যদিও পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু ত'হাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। 
বিগাঁ লইয়াই শ্রবৃন্দাবন যাত্রা, শ্রীবুন্দাবন চল্জ্র থাকে টানেন তার 
কি আর থাঁকিবার যো আছে? যেমন শ্রীরগুনাথ দাঁস গোস্বামী । ধাম 
বাস সংকল্প করাই সঙ্গে স্ত্রী ও শাশুড়ীকে লইয়! বুন্দীবনে আসিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন কমে স্মনেকের সহিত আলাপে এবং সৎব্যবহারে 
পরিচিত £ইতে লাগিলেন, এমন সময় একদিন মেআজ ২৭ বৎসরের 
কথা, নিভাধামগভ শ্রীশীরাধারম্ণ মন্দিরের আচার্য্য পণ্ডিত এবং 
সরকারি অনারারি ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত রাধা চরণ গোঁম্বামী মহারাজের সহিত 
আলাপের স্থযোগ হইল তিনিও এমন যুবা সদালাপী সহান্তবদন সর্বদাই 
বৈষণবোচিত দৈন্ততা এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ভগবানে অকপট বিশ্বাস ও 
বৈষ্ণব সেবায় তৎপর, ইড্যাদি শুনিঘা মেতিভ হইয়া তীকে তার নিজালয 
আসিয়া বাস করিতে অনুমতি করিলেন কার্ধাত তাহাই হইল তার সৎদঙ্জের 
শীতল ছায়৷ মিলিলঃ মতের আশ্রয় লাভ হইল সৎসঙ্গ করিতে সময় বাছিতে 
হইত না সর্বদাই সৎসঙ্গ, য অনেক ভাগাবানের ভাগ্যেও ঘটে না তাহা 
একজন নবাগভ গৃতস্থযুবকের মিলিল | তিনিও অন্যদিকে শ্রগোত্বামী জীকে 
গুরুক্প প লাভ না করিয়াই গুরুজ্ঞানে সেবা করিডেন। সেবায় সন্তষ্ট হইয় 
তার কৃপা হইল তাকে ভ্রীগৌর গোবিন্দ মঙ্ জর দিলেন, দীক্ষ! গ্রহণ হইল 
সতগুরু লাভ হইল, তখন গোস্বামীজী তাঁর নাম পরিবর্তন করিয়! 
ভ্রীশচীন্ন্দন নাম দিলেন, কিন্তু সাধারণে তাঁকে গত কাল পর্যাস্ত শচী 
নন্দন মাষ্টার বলিয়া জানিত। কারণ তিনি রেলে তার মাষ্টার 
ছিলেন কিনা? ক্রমে শ্রিগুরুদেবের নির্দেশ অনুধায়ী ভজন শরণালী 
সমস্ত শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভজনে খুবই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন এমনি সময তাঁর শাশুড়ি ও স্ত্রী কালের করাল গ্রাসে 
পতিত হইলেন ব্রল্রধামে রজঃপ্রাপ্তি ঘটিল তার! সব ক্রমে সরে 
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দাঁড় লেন এপ্দিকে তাঁর সকল কণ্টক দূর 'হইল, নিস্কণ্টকে ভজন করিবার 
সকল সুযোগ হইল ক্রমে গোস্বামী মহারাজ 9 নিত্াধামে নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করিলেন,শচীনন্দন মাষ্টারকে তিনি পুত্রের মত স্সেহ করিতেন । তাহা 
ছাড়াও 1ত' বৃন্দাবনবানী অনেক মঠাত্মার কৃপা লাভ করিতে লাগিলেন! 
হহ] কেবল তাঁর নিজের »্দমা উৎপাহ এবং চেষ্টারই ফল, গোস্ব মীজি তাঁর 
গুণে এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তার শেষ অবস্থায় তার 
সকল সম্পত্তি ও ভার স্ত্রী পৃত্রাদির ভার তার আত্মীয়দের »। পিয়া এ শী- 
নন্দনকেই সমস্ত ভার দিয় গেলেন তিনি তার জীবনের শেষ দিন প্যাস্ত 
স্থচারুরূপে তত্বাবধান করিয়া সম্পাত্ত রক্ষা! এবং উন্নাত ধিধান করিম গেলেন, 
গোপ্বামীজীর ওয়ারিসান একমাত্র পৌত্রহ “ছেন ডিনি সে নাবালক 
গুরু পৌত্রের গার্জেন স্বন্ূপই ছিলেন। গৌোদাইজী গত হইঙগে দিল্লির 
কয়েকজন ধনাঢ্য সেটের। তার গুণের কথা জানি তার দ্বার! শ্রীবুদ্দাবন 
ধামে বৈষ্ণব সেবার সহায়ত। হইঠে পারে কি না তাহা! জানিতে চাওয়ায় 
তিনি তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক জানাইলেন। দিল্লির সেই বিখ্যাত ব্যবসাী সেট 
জান্কী দাস প্রমুখ কয়েকজন সেট, মিলিয়া একটা পঞ্চায্িতী ফশু তার 
হতে দিলেন উক্ত ফণ্ড হইতে ব্রজ ৮৪ ক্রাশের ৫1১০ জন বিশেষ 
বিরুক্তি টব ছাঁড়া সমস্ত বাবাজীর কেবল মাধুকরি ছাড়৷ যাবতীয় আবশ্তু- 
কাঁয় জিনিষ সরবরাহ করিবার এবং অনেক বৈষ্ধকে মাঁসক বন্ধানি দিবার 
বাবস্থা করিয়া দ্রিলেন পরে স্রীরাধকুণ্ডে এবং বুন্দাবনে ছত্রের ব্যবস্থা 
করাইয়! দেন তাহাতে বৈষণবদের ঘে কি পরিমানে সাহাষা কর! হইয়াছিল 
তাহ এ সামান্য প্রবন্ধে লেখ অপম্তভব । এত বড় বিক্পণট ব্যায় ও বিরাট 
ব্যাপার সুভাকরূপে সম্পন্ন করিতে কখন এ সন্বন্ধে ভার কে'ন ক্রটি কেহই 
দ্নেখেন নাই । সীহীর এতবড় কাঁ্ধোর ভার লইদ্াও কখন অহঙ্কার বা কোন. 
উপাধি ছিল না । জার হাভ দিয়া মাসিক প্রাক্জ ১০১২ হাঁজার টাঁৰ1 ব্যাব- 


৫২ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ ২য় সংখা 





হইত কিন্ত তিনি সেজন্ত কখন একটি পয়সাও পারিশ্রমিক লন নাই, সারা 
জীবন তার সঞ্চিত অর্থই ব্যায় করিতেন তাঁর কোন রকম বিঙ্লাসিতা কখন 
দেখি নাই, ্গোন রকমে অতি দীন ভাবে কাঁয় ক্লেসে গ্রাপাচ্ছাদন করিয়া 
নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল বৈষ্ণব সেবার আশ্গকৃলাই 
করিতেন ইদানিং তাঁর জীবনের ব্রত হইয়াছিল সচ্ছন্দে সুচারুরূপে টৈষ্ণব 
সেবা । টবষ্বাসবার কোন ক্রুট না তয় তাভাঁই শফান স্বপনে চিজ করিতেন 
বঞ্তর সেশই ভীবনের একমাত্র রত তষ্টয়া দীডাইয়া ছিল প্প্রভু কতে কৃষঃ 
সেবা বৈষ্ণব দেবন। নিরন্তর কর কুষ্ণ নাম সংকীর্ভন ॥৮ তিনি 
তাহ! প্রকৃতহ জাজন করিয়াছিলেন | নামেরঝোল! কখন হাতছাঁড়। থাকিত 
না এবং শ্রদ্ধায় বৈষুবমেবন করিতেন । তাঁর কতকগুলি নিয়মিত কাজ ছিল 
তাঁহার কোনটি কোঁন দিন জজ্ঘন দিতেন নাঁ। ঘন ঘন বাঁজ পড়িলে৭ তিনি 
তার নির্মিত কার্ধ্য সকল যেমন করিয়াই হউক পালন করিতেন । যেন 
“দাস গোস্বামীর পাধাণের রেখা ।* প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে একদিন শী্রীরাধা- 
রমণ দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি আসিবার সমশ তঠাৎ মুচ্ছ। হয়ঃ বদিও 
সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন কিন্ত সেই পর্যাস্ত হাৎপিণ্ডের ব্যাধি দেখা দিল 
তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই, যথারীতি শেষপিন পর্ধ্য * টবষ্ণব সেবা 
করিয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব সেবার ফল হাতে ভাতে পাইলেন । গত হইবার 
তিন দিনপূর্বব হইতেতার কিছু অন্ুঝ বেশি বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা 
কোন কোন অন্তরঞ্জ লাককে জানাইয়াছিপ্নে, পুর্ববরাত্রে একটু বেশি 
অনুভব করিয়া ছিলেন, যেদিন তিনি আমাদের ছাড়িয়া যাবেন সেদিন 
সকালে তার গুরু পত্বিকে বলেন-_মা, আজ আমি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিব। 
ভাতে তিনি অন্থুমতি দিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন পরশ্ব পুণিমা র দিন 
লইও, এ দিন ভাঁল। তাহাতে তিনি মত করিলেন না, বলিলেন__মা আজ 
শ্রীগৌগী দাস পশ্িতগোস্বামীর দিবসি, আজই খুব ভাল দিন, সেঃ মত 


ন্সাশ্বিন ১৩৩৭ ] এটি মাতার সংক্ষিপ্ত লীবনী ৫ 


ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । ব্রক্গমগ্ুলের প্ঃগ্রাম নিবাসী প্রাসীন ভজনানন্দি 
বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দস বাবাজী মগগারাজের শরণাগত হইলেন ভেক 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন তখন5ইতে নাম হইল এটৈতন্ত দাঁস বাবাজী । 
গোস্বামীদের নিন অনুযায়ী ৫ ঘর ব্রজবাঁসীর ঘরে যথারীতি মাঁধুকরি 
করিলেন, তীর শ্রীগিব্ধারি জিউর সেবা পুজা ভোগ রাগ করিয়া প্রসাদ 
প1ইতে যাইবেন এমন সময় ঈ্ীরাপারগণের প্রসাদী মালা ও ক্ষির প্রস'দ 
লঙ্া নিতাধামগঠ আচার্য শ্রীযু্ত মধুস্তদন গোস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত কল 
চৈতন্ত গোস্বামী মচারাঞ্জ নিজে উপস্থিত হওয়াঁয় বিশেষ আগ্রহের সঠিত 
গ্রহণ করিবাঁ মাত্র তিনি বুঝিগেন তার শরীরে কিছু টবলক্ষণা ঘটিঙ্গ, জিনি 
ভাভ। বুঝণ তার গুরুদত্ত মাল। ঝোল। গ্রহণ কয়া খুব উচ্চৈংস্বরে নাম 
লইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেলা সার সময় (৭8 বৎসর বয়সে) গুরু 
গ্বোবিন্দ বৈষ্ণব গোস্বামীকেসন্ুখে রাখিয়া অনিত্যধাম ভ্যাগ করিয়া 
নিজাধামে নিত্যনীলায় প্রবেশ করিলেন। অহোঁভাগ্য, এ ভাগ্য সিদ্ধ 
মঙাত্মাদের বা মহাঁপুরুষদেরই হর, ইহ! দেখিয়। হরিদাঁসের প্ররয়ানের কথা 
মনে পড়ে আমাদের মায়া কাটাইয়! চলিয়া (গলেন এবং জগতে অদির্শ 


রাখিয়া গেলেন। একালেও নিষ্ঠ। পুর্বক নাষ লইলে নামের ফল হাতে 
হাঙে পাঁওয়। যায ভাহ! তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গেলেন । সারা জীবন 
নিষ্কপট চিত্তে নিলেভী হইয়। নামে নিষ্ঠা ও বৈষ্ণব সেবার ফল ষেকি 
তাহা জগতকে দেখাইয়। গেলেন। এখন কে ষে আবার তার মত ঠবঞ্চব 
সেবা করিবে তাহ! ভাবিবার বিষয়। শ্রীমন্মহা প্রস্তুই জানেন, তিনিই তার 

বাবস্থা করিবেন উপস্থিভ বুন্দাবনাস! বৈষ্ণব মাত্রেই তার অভাব 

বুঝিতে পারিবেন । সৎকার উৎসব 9 বেশ সমারোহের সহিত হইয়াছে ।* 
নিষ্সমানুষায়ী বিমানে চড়াইগ নাম সংকীর্তর করিয়। বৃন্দাবন পরিক্রমা 

করি? ভ্রীযমুনার তটে পাঁনি ঘাটে লওয়া হইল, সঙ্গে :1৩ শত মুর্তি বৈষ্ণব 

অন্কুগমন করিয়া ছলেন ।স্ইতি _টবষ্ণব দাসানুদ।স, পরিব্রাজক ও প্রচারক 

গৌর গোপীদাস বাবাজী । 


শ্রীঞ্ীরাধা্ মি উপলক্ষে |* 


(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ কাব্যগুণাকর। ) 





কমল সম্ভৃতা কনক-কমল 
অলোক-সামান্তা নব-ম্থৃকুমারা | 


কাতিদা'র ক্রোড় কিয়া উজোর, 
শোভে প্রভাময়ী শ্রীমতী হুন্দরী ॥ 


বুষভান্ু ভূ" উল্লানে মগন 
নেহারি তনয়! চক্জিমা-বদন, 
বঙ্গে তুলি করে সন্মেহে চুশ্বন, 

লুবধাই চিত্ত আপন বিসরি ) 
কুলাঙ্গনা-কুল আওয়ল তথি, 
নাচত গাও সুমঙ্গল-গীতি ; 
প্রস্ত। পরশে করত খআঁরতি, 

সগরি সঙ্ঘাতি থাজপুরনারী । 
গোপ-গোপী আলি বৃষভানুপুরে 
ঘোল দধি ছুপ্ধ সাথে তারে ভারে 
উৎসব.করগহি কুলাচারে, 

অঙ্গনে মঙ্গল সে সম্ভার ডারি। 





ব্পাটী 


কবিবরের রচিত বহু সঙ্গীত আমরা পাইয়া থাকি কিন্তু স্বানাভাবে 
সক্ল সময় সকল গুলি ভক্তিতে প্রকাশ করিতে পারি ন! দেজন্ত লঙ্জিত। 
গ্রখন হইতে অন্ততঃ একটী ক'রয়া সঙ্গীত প্রতিমাসে দিবার চেষ্টা করিব। 
এই সঙ্গীতটা শগ্ররাধাষ্টমী উপলক্ষে নগরকীর্ভনে গীত হহ্য়াছিল। (ভঃ সঃ) 


শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রত মস্ত মাংস আহার 
করিতেন কিনা? 
( শ্রযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়) 

শ্রীঅমিয় নিঘাই চরিত গ্রন্থের ওর্থ খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে পূজ্যপাদ 
৬শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন__*শান্তে দেখিতেছি ই'নিত্যানন্দ 
গৃহী হইয়া মংস্ত মীংস ইতাদি যতনার উচ্ছ। ভৌজন করিতেন।” এখানে 
শিশির বাবু শ্রীমগ্রিত্যানন্দ 'প্রভৃর গীছস্থ্া জীবনের করাই বলিলেন । 
'পথিবার ভঙ্গী দেখিগনা বোধ ভয় গাহস্থা জীবনের পূর্বে শ্রীমন্্িত্যানন্ প্রভু 
মত্ত মাংস ভক্ষণ করিতেন না-_ইহাই শিশির বাবুর অভিমত। কিন্ত, 
উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে দেখিভে পাই ষে, বিশ্বরূপ দর্শনের পর 
জীগদ্বৈত প্রভু শমন্িত্যানন্দ প্রভুর সঠিত কলহ করিয়া বঙ্গিতেছেন__ 
“তুমিত ভারী সন্্যাসী ! দিনে তিন খার তাত খা । মাছ খাও, মাংস 
খাও, তুমি আবার সন্াদী !” শ্রীমদ্বৈত প্রভূব সন্দেহ ভঙ্জনার্থ শ্রীমন্মহ। 
প্রভু যখন তাহাকে নিজের বিশ্বরূপ প্রদশন করেন, ইহা (সই সময়কার 
ঘটনা__ন্থতরাং শরীমন্রি ানন্দ প্রভুর গারহস্থ্য জীবনের বহু পূর্বেকার 
কথা। ইহ! ছাড়া একটি প্রচলিত ছড়া! আছে--“যুবতী মেয়ের কোল, 
মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরিবোল।” কথিত আছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ 
প্রভু মকলকে শ্র)হরিনীম গ্রহণ করাইবাঁর জন্ত এই ছড়! ব্যবহার করিতেন। 
কিন্ত, কোন্‌ সময়ে কোন শ্বত্রে এবং কেন স্থলে তিনি ইহ। প্রথম ব্যবহার 


করেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না; অথচ, এই ছড়ার দোহাই দিয়! 
চএ 


৫৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ য় সংখ্যা 





লোক সমাজে যে কতদূর উচ্ছঙ্খলতা ও ব্যাঁভচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । পরমহংস গ্ুবামকৃষ্চদেব ইহ! উপলব্ধি করিয়া তাহার 
ভক্তদ্দিগের নিকটে এ ছড়াটির এইরূপ অর্থ করেন- প্যুবতী মেগ্েশ অর্থে 
প্পৃথিবী” আর “মাগুর মাছের ঝোল” অর্থে *চোখের জল”। “হরি” 
প্ভরি” ঝলে চোঁখের জল ফেল আর মাটীঙে গড়াগড়ি দাও ইহাই এ ছড়ার 
প্রকৃত অর্থ। কিন্তু, সাধারণ লোকে এই অর্থ গ্রহণ করে নাতাছার! 
আপ্নাদিগের ছুক্প্রবৃতির পরিপোষক অথই গ্রহণ করিয়া! থাকে । অতএব 
এই ছড়াটির প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক | 
আশা করি, *ভকি”র স্ুবিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ সে ভার গ্রহণ করিবেন । 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই , সত্তা স্তই শ্রশ্রীনিতানন্দ প্রভূ-যিনি 
প্রেমের ও দঘার অবভাব--যিশি অদোষ দরশী, অক্রোধ ও পরম নন্দ__ 
সর্ধভীবে প্রীতি ও মমতার খশি--জীবঠিংসাপৃধ্বক তিনি মৎস্য মাংসাদি 
আহার করিতেন কি না? আমি নিজে একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি ; 
ভথাপি, যখন পুজ্যপাদ শিশিরবাবু একথা লিখিয়াছেন এবং বিশেষ, ভাবি! 
চিন্তিয়। একথার গুরুত্ব উপল/দ্ধ করিয়াই লিখিয়াছেন বলিয়াই মনে ভয়, 
তখন, আমার মতে এ বিষয়ের একটি সুমীমাংসা হওয়া অবশ্যক । আবশ্য 
শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভূ ভগবানের অবতার, তপস্বী পুরুষ স্থভরাং তিনি স্বতন্ত 
ও স্বেচ্ছামদ্র__যাথা ইচ্ছা! করিতে পারেন; তাহার কার্য্যাকারধর্য বিচার 
করিবার অধিকার আমাদের নাই-_আর সেরূপ বিচার করিতে যাওয়'ও 
ৰাঞ্চনীর নহে | কিন্ত, ক্গাভার কার্যোর দোষগুণ বিচার নাই করিলাম, 
তাহার সন্ধে যা€1 সত্য তাহা প্রচািত হওয়া আবশ্াক নতে কি? 
নচেৎ প্লীল।” কথাটির কোনই শর্থ থাকে না। যখন লীলা ম্মরণ ও 
চিন্তন ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ, তখন শ্রীভগবানের মানুষী “লীলা! সব্বস্ধীয় 
সকল তথ্যেরই ভক্তি সহকারে অথচ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করা এবং 
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ভঘ্িয়য়ের সত্যা সন্ত নির্ধারণ পুর্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীভ হুইতে চেষ্টা 
করা, কোনক্রমেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অভএবটটিধু- 
সঙ্জনের নিকট মীমাংসা প্রার্থী হই, এ বিষয়ে আমি বতটুকু ডা 
করিয়াছি, তাহা বিবৃত করিগ্গাম। আশা করি, বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদক... 
গণ এই প্রব্টটি নিজ নিজ পত্রিকায় পুনরুদিত করিয়া, এ বিষয়ে রো 
চনার সহায়তা করিবেন । 

শিশির বাবু লাখয়াছেন “শান্তে দেখিতেছি” কিন্ত তিনি কোন্‌ শান্তে 
দেখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই । অন্ুসদ্দান করিফা শ্রীতৈতন্ত 
ভাগবত গ্রন্থের ছুই স্থানে তাহার কথার অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাইলাম__ 
(১) মধ্যখণ্ড চতুবিবংশ অধ্যায়ে বিশ্বক্ূপ দর্শনাদি বণন প্রসঙ্গে এবং €২) উক্ত 
খণ্ডের “জগাই মাধাহ উদ্ধার বর্ণন “শীর্ষক অরয়োদশ অধ্যায়ে গঙ্গাঙ্গান লীল! 
প্রসঙ্গে । আমরা শ্রচৈতগ ভাগবত গ্রন্থের উত্তয় স্থান হইতেই অনুরূপ 
উক্তি গুলি সবিস্তারে উদ্ধার করিয়| দিলাম । উভয় স্থানেই শ্রীঅ্বৈত প্রত 
কলহবাপদেশে শ্রীমন্রিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন-- 

(১) বিশ্বরূপ দর্শনান্তে শ্রমন্্িতানন প্রভুর সিত কলহ সমরে-- 


শুনিয়া অদৈভক্রোধে অগ্নি হেন জলে। 
দিগণ্ঘর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে ॥ 

মৎস্য খায় মাংস থার় কেমত সন্ন্যাসী ॥ 
বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগবাঁসী ॥ 
কোথা মাত। পিতা কোন দেশে বা বলতি। 
কে জানয়ে ইহ! সে বলুক্‌ দেখি আমি? 
এক চোর! আসিঞ্জ এতেক করে পাঁক। 
থাইমু গুধিসু সংহারিষু সব থাক ॥ 
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(২) জগাই মাধাই উদ্ধারাস্তে গঙ্ান্নান লীলায়__ 

আর বার নিত্যানন্দ সন্ত্রম পাইয়!। 

দিলেন নয়নে জল নির্থাত করিয়া ॥ 

অদ্বৈত পাইয়া ছঃখ বোলে মাতাঁলিয়া। 

সন্ত্রাসী না হয কভু এব্রহ্ধ বধিয়া ? 

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত । 

কুল জন্ম জাতি কেভ না শানে কোথাত ॥ 

মাত পিতা গুরু নাহি, ন! জানি কিরূপ । 

থায় পরে সকল, বৌলায় “অবধূত” ॥ 

নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে বাপদেশে। 

শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ হাসে ॥ 

উভয় উক্তিই প্রায় একরূপ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ্রমন্্রিত্যানন্দ প্রভূকে 

তাহার জন্মকুল লইয়! এবং তাঁহার-_আঁহাঁর ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনাচারের 
কথা উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছেন,_-(১) মৎস্য খায়, মাংস খায় কেমত 
সন্ন্যাসী 7৮ (২) খায় পরে সকল বোলায় অবধুত। আর তাহাকে 
'মাতালিয়া* ও ব্রহ্ম বধিয়। বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। গ্রন্থকার নিজেই 
বলিয়াছেন-__নিঙ্যানন্দ প্রতি গুব করে বাপদেশে', অন্তত, অদ্বৈত 
বচন বুঝে, কাহার শকতি ৮ সুতরাং এই সকল উক্তি যে 'বাপদেশে স্তব/ 
বা ব্যজ স্তুতি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রভূপাদ শুঅতুলক্ণ 
গোস্বামী মহোদয় তাহার শ্রাীচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থে যোগশাস্ত্রোক্ত খেচরী 
সুদ্রার সাহাযো জিহ্ব| উপ্টাইয়! সহত্রার হইতে ক্ষরিত সুধা পান কে মাংস 
ভক্ষণ আর ঈড়) ও পিঙ্গল| নাঁড়ীতে বিচরণশীল শ্বাস প্রশ্থীস রূপ মৎস্যকে 
ৰাহিরে আসিতে না দিয়া সুষর! পথে পরিচালিভ করাকে “মৎস্যাভক্ষণ' 
বলিয়াছেন । যথা 
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(১) মা শব্দাদ্‌ রসনা জজ্ঞছ। ত"ংসান্‌ রসনাঃ প্রিয়ে। 
সদ্দা যো ভক্ষয়ে দেবি প এব মাংস সাধকঃ॥ ( আগমসার তন্ত্র) 
(২) গঙ্গ। ষমূনয়োর্মধ্যে মৎস্টৌ দৌ চরতঃ সদ 
তো মৎস্যৌ ভক্ষছ্দে যস্থ স ভবেৎ মৎস্য সাঁধ ₹£ ॥ (জ্ঞানসন্কলনীতন্ত্) 

[ এখানে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে যথাক্রমে গলা ও যমুন। বল। হইয়াছে 
€ঈড়। ভগবভী গন, পিল] যমুনান্দী আর দুইটি মৎস্য বলিতে শ্বাস 
প্রশ্থাম অথব| জীবাজ্মা ও পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে।] 

এক্সপ আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে অবশ্ঠ শ্রী অদ্বৈত প্রভুর উক্তির মর্যাদ! 
রক্ষিত হইতে পারে কিন্তু যেক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অর্ অথবা ব্যাজ স্ত,তি 
অলঙ্কার প্রযুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে, বাহিরের অর্থের মধ্যেও কোন্বূপ অসামঞ্জস্য 
থাকে না । এক্ষেত্রে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ যে সকল কথা বলিতেছেন ভাহার 
কোনটিই মিথ্যা নভে | ঈমন্লিত্যানন্দ প্রভু মাতালের মত ব্যবহার করেন 
সুতরাং তাহাকে “মাতালিয়” বলিয়া সম্বোধন করা এবং তিনি নির্ধাতরূপে 
জলনিক্ষেপ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রতুকে বধ করিধ র উপক্রম করিতেছেন 
বলিয়। তাঁহাকে 'ত্রহ্ধ বধিয়া” বল! শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পক্ষে অসঙ্গত হয় না। 
আর, শ্রীমস্লিত্যানন্দ প্রতু আগন্তক, তাহার জাতি কুলঝ! জন্ম সম্বন্ধ 
কেহুই কিছু জানেন না, স্থতরাং জাতি ও কুল লইদ্া তাহাকে গালি দেওয়া 
খুবই স্বাভাবিক । এ পর্যাস্ত বাহিরের দিক পিয়া নিন্দীপক্ষে সমস্ত কথারই 
সামঞ্জস্য হইয়া গেল । কিন্তু, (১) মৎস্য খায়, মীংস ৰায় কেমত, সঙ্যাসী |” 
(২) খায় পরে সকল বোলায় অবধুত |” বাহিরেরর দিক্‌ দিয়। নিন্দাপক্ষে 
এ সকল উক্তির সমর্থন কোথায়? লেকে অপরকে গাপি দিংার সময় 
“মাতালিয়া”, '্হ্মবধিয়া! বলিতে পারে কিন্ত 'তৃমি মাছ খা, “মাংস খাও, 
এইরূপ মিথ্যা কথ! বলে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ, হ্ীঅহ্েত প্রত 
উীমস্লিত্যানন্দ প্রভু সন্বন্ধে বাঁহৃতঃ গালি দিতে গিয়া আর সকল সত্য কথ! 


৬* ভক্তি [ ₹৯শ বর্ষ ২য় সংখ্য 





বলিয়া কেবল এই বিষয়েই ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাঁও সহজে 
বিশ্বাস করা যায় 71 অবশ, আমন্সিত্যানন্দ প্রভু অবধুত-_বর্ণাশ্রম 
সন্বন্ধীযম কোঁন বিধি বা আচার তাহাতে পরিলক্ষিত হইত নাঁ। আ্রীমন্তিত্যা- 
নন্দ প্রভুর আচার হীনতা সম্বন্ধে যে সকল কথ। বলিয়াছেন, তাহা হইতেও 
আমর! াহার কার্ধাকলাঁপের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া! থাকি । 

বিপ্র বলে, প্রভু মোর এক নিব্দেন । 

কভিমু তোমার স্কাঁনে, যদি দেত মন ॥ 

নবছীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধুত | 

কিছুতে না বুঝো মুঞ্ করেন কিরূপ ॥ 

সন্ত্যাস আশ্রম তান বোলে সর্বজন । 

কপূর তাশ্ব,ল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥ 

ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ত্যাসীরে। 

সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥ 

কাষাঁ় কোৌপীন ছাড়ি দিবা পট্টবাস। 

ধরেন চন্দন মাল! সদাই বিলাস ॥ 

দণ্ড ছাঁড়ি লৌহদও ধরেন বা কেনে । 

শৃদ্রর আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥ 

শান্তর মত মুখ্ি তান না দেখো আচার । 

এতেজে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার ॥ 

বড়লোক বল তারে বোলে সর্ব জনে। 

তথাপি মাশ্রম'চার না করেন কেনে ॥ 

যদি মোরে ভৃত্য কেন জ্ঞান থাকে মনে। 

কি মণ্ধ ইহার প্রভু কহ্রীবদনে । জট চৈ ভাঃ 

এখানে "কপূর তানুল" তক্ষণের কথাই উক্ত হইয়াছে কিন্তু “মৎস বা 


আশ্বিন১৩০৭] আীমস্্রি শ্যানন্দ প্রভু মত্গ্ত মাংস আহার করিতেন কি না ৬১ 





মাংস ভক্ষণের কখার উল্লেখ নাই। দি শ্রামন্্িত্যানন্দ, প্রভূ সত্যাসভ্যই 
মৎস্য বা মাংস তক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে বিপ্র নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহা গুতুর 
নিকটে তাহ র উল্লেখ করিতেন। আর একটি কথা, বৈষুবের পক্ষে 
অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতে নাই । শমন্ত্রিত্যানন্দ প্রভু যাঁদ সত্য 
সত্যই মহস্য মাঁ'স ভক্ষণ *রিতেন এন্প ভয়, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই 
উভা শ্রাভগবানকে ীনবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিতেন। একে মৎস্য 
মংসাহার--ভাহাঁর উপর আবার অনিবেদিত দ্রবা ভোজন। শ্রীমত্লিত্যা- 
নন্দ প্রভু স্ঘন্ধে ধদি ইঞ্চাই বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁহ। হইলে বলিতে হয় 
ষেতিনি “পনি আচরি ধর্মী, জীবে রর শিখায়" এই ভাবে লোকশিক্ষার 
জন্য অবতীর্ণ হই নিজে কোন বৈষ্ণবীয় আচার অখব। বিধিনিষেধ 
মানিয়। চলিতেন না। কিন্তু, তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
এরূপ অবস্থায়, শিশির বাবুর উক্তিতে সাধারণের মনে এ বিষয়ে ভুল ধারণা 
জন্মিতে পারে । স্ুতবাঁং এ বিষয়ে স্ুমীমাংসার জন্ত সাঁধু সঙ্জনের পিকটে 


এই প্রবন্ধের অবতারণ। করিলাম । আশা করি, স্ুমীমাংসা লাভ করিয়। 
রুতার্থ হইব। 
পরিশেষে, পুর্বোক্ত বিপ্রের অভিযোগের উত্তরে শ্ীমন্মহা প্রভু ষহা। 
বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ কারয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন 
শুন বিপ্র! যার্দ মহ] অধিকারী হয়। 
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্মাঙ ॥ 
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কম্ম | 
নিজ দৌষে পেই ছুংখ পায় জন্ম জন্ম ॥ শ্:৮-ভাঃ 
ইমন্িহ্ানন্দ প্রভু মহাঅধিকারী, তিনি গুণ দোষের অতীত! 
তথাপি, তীহার সম্বন্ধে শিশিরবাবুর উক্তি পাঠে ক্ষুন্ন হইয়া প্রকৃত সত্য 
নির্ধারণাঁথ এই আলোচনা শীধারণ্যে গ্রাকাশ করিলাম । দোষ ক্রষ্ট 
হইয়া থাকে, প্রার্থন। কৰি, শ্রানিতাই চাদ নিজগুণে আমায় ক্ষ"! করিবেন। 


স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবির কথা । 


(৯ বৎসরের ঈৈনক বৃদ্ধ) 

ধশ্মকর্ম যাহাই কেন বলুন না,শরীরটা সুস্থ থাকিলে সব ভাল লাগে_- 
"শরীর মাগ্যং খলু ধন্মু সাঁধনম্” কথাট। একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। 
্বাস্থা যদি আপনার ঠিক না থাকে তবে আপনি ধশ্ম কম্থ করিবেন কাঁহাঁকে 
লইয়া? যদি কেহ বলেন যে, স্বাস্থ্য দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ 
হয় ভাহা হইলেও যে বড় ভুল বল! হয় তাহা! আমার মনে হয় না। স্বাস্থ্যই 
সুখ__আর সুখই স্বাস্থা একথা বুঝিতে পারেন ছুই জনে । একজন-_ 
ষিনি যত্বপূর্বক স্বাস্থ লাভ করিযাছেন, আর একজন-__ফিনি স্বাস্থ্য লাভ 
করিয়ও হেলার হারাইয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিয়। বা বক্তৃত করিয়া স্বাস্থ্য 
বানের সুখ বুঝান যায় না। অথবা স্বাস্থ্যবানের মনের উল্লাস দেখিয়া হিংসা 
করিলেও কিছু হইবে না । চেষ্টা করিলে--সাধশী করিলে সকলেই যে স্বাস্থ 
বান্‌ হইয়া আননের অধিকারী হইতে পাঁরেন এই কথা ব্জ গন্তীর স্বরে 
জগতের দ্বারে দ্বার ঘোষণ! করিতে হইবে-__-আর যথা নিয়মে স্বাস্থ রক্ষার 
উপদেশগুলি পালন করিতে হইবে। 

“শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্” শরীর থাঁকিলেই ব্যাধি হুইবে একথ যেমন সত্য 
বলিয়! মানিয়া লঠ,আবার ব্যাধি হইলে ভাহার প্রতীকার চেষ্টা ত করিতে 
বাধ্য হই। সাঁপে কামড়াইলে তাহার প্রকীকারের চেষ্টা না করিয়। 
যাহাতে আদে৷ কামড়াইতে না পারে ভাহার জন্ত চেষ্টা কর! কি কর্তব্য 
ময়? রোগগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর! অপেক্ষা আদ 
যাহাতে রোগ জন্মাইতে না পারে ভাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কারধা। 


আশ্বিন, ১৩৩৭]  স্বাস্থ)সত্বন্ধে দীর্ঘজীবীর কথ! ৬৩ 





আমি যে অদৃষ্ট বাদ মান না তাহা বলিতোছ না, তবে কেবল অদৃষ্টের 
উপর নির্ভর করিয়। থাকিলে চলিবে গ্লাঁ। আমর! পুরুষকরিকে ছাঁডিষা 
দিয়াই জগতের কাছে এত হীন প্রতিপন্ত্র হইতেছি। রৌগ জন্মিবাঁর সময় 
হইলে জন্মিবে, সারিবার সময় হইলে সারিবে ১ মরণ সময় আপিলে মরিতে 
হইবেই এইরূপ দিদ্ধাস্ত করিয়া বসিয়া থাক! কর্তব্য নয়। নীতি শীস্ত্কাঁর 
বলিয়াছেন-_ 
উদ্যোগিনাঁং পুরুষ সিংহমুপৈতিলক্ষমী 
দেখেন সিদ্ধদেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি। 
টৈবং নিহত্যাকুক্ু পৌরুষমাত্ম শক্তা! 
ফদ্ধষে কৃডে যদি ন সিদ্ধতি কৌঁছুত্র দে ষ়॥ 
যত্র কর, তারপর যদ্দি ফল লাভ না হয় ভাঙার জন্ত তোমার কোন 
দোষ নাই ; আঁর পরে অনুতাপ ৪ আসিবে না। বহু স্থানে পরীক্ষা ছারা 
দেখ! গিয়াছে যে, চেষ্টা দ্বারা বত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া 
যাইতে পারে । কাহার ৪ হয়ত পরিবার মধ্যে স্বপ্পীবি কেহ কেহ গত 
হইয়াছেন কিন্ত তাহাদেরই ছু,একজন খুব স্থনিয়মে গাকিয়া নিয়মিত ভাবে 
আহার বিহ।রাি করিয়া দীর্ঘ জীবন পাইয়াছেন। কোন কোন স্থলে হূর্ববল 
রুগ্ন বংশধরের! নিরমিত তাবে চলিয়া সুস্থ সবল হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত 
খু'জিলে বোধ হয় অনেকেই ছু'একটা দেখাইতে পারেন। 
একবার সংবাদ পত্দ্রে পাঠ করিয়াছিলীম__আমেব্রিকীর কোনও ৫৭ 
বৎসরের বুদ্ধ নিয়মিত ভাবে ব্যানাম ও নিয়মিত খাদ্যাদি খাইয়। ৭২ বৎসর 
বসেও যুবকের মত কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তিনি শেষে স্বাস্থ্য সক্বন্ধে 
নান! উপদেশ পুর্ণ একখানি গ্রস্থও লিখিয় গিয়াছেন। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য 
রক্ষা বা দীর্ঘ জীবন লাভের দিকে দৃষ্টি যেন খুবই কম। স্বাস্থ্য থাকে 
আপনিই থাকিবে, হায় আপনিই ধাইকে এইরূপ তাচ্ছিল্য ভাবইআধ 


৬৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা 





কাংশের দেখা যায়। স্বাস্থ্য যে যতু করিয়া রক্ষা করা যায় এবং তাহ! কর! 
যে উচিত তাহা অনেকেই ভাবেন না। কেন যে এরূপ ভাব লোকের 
মনে জন্মায় াহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার ভার বিজ্ঞন্ঞন্র 
উপরই নির্ভর রহিল। আমি এই মাত্র বলিতে সাহস পাই যে. আমাদের 
পৃর্বপূর্ব আধ্য খধিগণের উপদেশ পালনে উদ্ধাসীন হই যেন আমরা 
বলায়, হীনবীর্য।, হগর-্থাস্থ্া ভইয়াছি। যে ভাবে আমাদের অধঃপতন 
আরস্ত হইযাছে তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বঃ সম্বন্ধেই সন্দেহ 
হইয়া দঈড়াইতেছে ৷ 

আমর! এখন রাজপথে স্ীড়াইলে নুস্থ সবল ভেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত হ্যক্তি 
কমই দেখিতে পাই। সকলেই যেন জীর্ণ শীর্ণ তেছহীন [বিষ । লক্ষ 
করিয়া দেখিলে তাহাতে অকাল মুত্তার ছায়া9 স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া ষায়। 
শাস্ত্রে আরধযখবিগণ স্বাস্থ রক্ষার বু উপদেশ দিয়াছেন, সকলগুলি আমরা 
দেখাইতে পারিব ন | উহ্ারই মধ্যে যাহ! আমাদের বিশেষ আবশ্যক 
অথচ যেগুলি আমর! সহঙ্জে পাঁলন করিতে পারিব তাহাই আমি ক্রমে ক্রমে 
বলিব। যা্দ একজন৪ আমার লিখিভ প্রণালী মত কাধ্য করিয়া পাস্থা 
বান হইতে পারেন ঝা চেষ্ট করেন তাভা হইলেই আমার পরিশ্রম স্থন্চ 
হইবে এবং আমি নিজেকে কুতার্থ মনে করিব । 

স্র্যোদয়ের পুর্বেই শধাভ্যাগ করিবার বাবস্থা খর্ষগণ দিয়াছেন) 
স্র্যো।দয়ের পরেও বিছানায় শুইয়া থাকিলে ষরৃঠের ক্রিয়া সম্যক রূপে 
হয় না হুতরাং অজীর্ণাদি বা।ধি আক্রমণ করে। তারপর প্রতাষে শা! 
ত্যাগ ন৷ করিগে প্রাতঃকালের নিম্মল ও বিশুদ্ধ বাঁতাসের প্রাণ সঞ্জীবনী 
শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ম্থতরাং স্ান্থ্যকামী বাক্তিমাজ্রেরই নুর্ষে!- 
দয়েব পূর্বের শষ্যাত্যাগ কর! একান্ত কর্তৃস্য । 

শখাত্যাগ করিয়। মুক্তধাতাসে "আন্দাজ ৫ মিনিটককাল সোঁজ। চাঝে 








আশ্বিন, ১৩৩৭ ] স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবীর কথ। ৬৫ 








দাড়াইয়। নাসিক! দ্বার! খুব গভীর ও দীর্ঘ শ্বাস এমন ভাবে টানি লইবে 
যাহাতে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে এবং ভলপেট সম্পূর্ণ প্রসারিত হইচা 
বাহির হইয়া পড়ে। শারপর ঈ শ্বাস নাসিক! দিয়াই আন্তে আস্তে বাহির 
করিয়া দাও । শ্বাস বাহির করিয়! দিবার সমর বুক ফুলাইয়! রাখিয়া তঙ্গ- 
পেট সগ্ষেচন করিচা ভিতরের দিকে যতদুর সন্তব গানিদা লও। তারপর 
আবার পর্বের স্ায় গ্র$ণ কর এবং ছাড়ি দ[ও এইভাবে 8৫ মিনিট 
করিলেই শরীরে নব বল ও নবীন তেঞ্জ অনুভূত হইবে, এবং অজীপাদি 
দোষ সারিয়া গিয়! অগ্থিবৃদ্ধি ”রিবে। শ্বাস টানা এবং ছাড়া ছুই সময়েই 
মুখ বন্ধ থাকিবে এইটী যেন সর্ধদ।5 মনে থাকে । 

এই ভাবে শ্বাসের ক্রিয়া করিয়। শৌচকনম্ন ও মুখ প্রক্ষালনাদ্দি করিবে । 
যদ্দি শয্যাত্যাগের সঙ্গে দঙ্গেই মলযুত্র ত্যাগের বেগ হয় তবে তৎক্ষণাৎ মল- 
মুত্রত্যাগ করিয়া শেষে শ্বাস প্রশ্ব/সের ক্রিয়া করিবে । মলমুত্রের বেগ 
ক্নও ধারণ করিবে না। উঠাতে নানা প্রকার কঠিন ব্যাধি জন্মায়। 

তারপর কিছু সময় সুবিধা হইলে মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া 
কিছু আহার করিবে । ধীহারা সন্ধা পূজা! ব! সান না করিয়া কিছু খান 
না, তাহারা কিছু সময় বিশ্রাম করিস্া শেষে তৈল মর্দন করিয়া মান 
করিবেন॥ তৈল মদ্দিটি ৪ যেমন তেমন করিয়া বেগার দেওয়ার মত করিলে 
চলিবে না অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট তেল মাথিবার জন্স ব্য করিতে হইবে। 
'মুর্ব্বেদ শান্তর বলিয়াছেন__“ঘ্ব তা দষ্টগুণং তৈল মর্দনে নতু ভক্ষণে |” স্বৃত 
অপেক্ষা তেলে আটগুণ ফল পা ওয়া যায় “ভবে ফেল ভক্ষণে নম জেল 
মদ্দনে । আজকাল কিন্তু বাবু ভারাদের মধ্য তেল মাখ! উঠিয়াই গিয়াছে । 
ভেলের স্থান অধিন্ঞার করিয়াছে সাবানে । যীহারা সাবান ব্যবহার করে 
তাহাদেরও নাতি ও তলপেটে ও দুই হাতের কক্জিতে তৈল মর্দন বিশেষ 
আবশ্তক। কোষ্ঠ কাঠিন্ত, পেট ভার বোধ, স্বপ্নদোষ প্রতৃতি রোগ তলপেটে 


৬৩ ভক্তি [২৯শ বধ ২য় সংখ্য। 





তেল মাখিলে ভাল হম । ছুই নাকের ছিদ্রে ও কন্রে ছিজ্ত্রে তেল দিলে 
মস্তিষ্ক নিগ্ধ হয়, বায়ু শান্ত হয় ও সুনিদ্রা হয়। 

প্রথমে পায়ে, পরে মাথায় এবং তৎপর অন্তান্ত অঙ্গে ঙেল দিবশর কথা৷ 
বৃদ্ধের! বলিয়া থাকেন। স্নানের পুর্বে নাভিতে তেল দিলে জঠরাগ্নি সতে্প 
থাকে, চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিহ্বাক্ষত, মৃক্ষব্রণ, ওষ্ঠ কাট! এই সব ব্যাধির 
হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায । 

আমর! বাঁজালী, তেলে লেই আমাদের শরীর ভাল থাকে । ব্মাঁসরা 
সাগর পারের অনুকরণ করিতে যাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে যাই কেন? 
আমাদের বাপ ঠাকুর দাদা যাহা করিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শ সইয়! 
চলিতে পীরিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ষে কখনই ভইবে না ইহ! স্ুনিশ্চম। 

তৎপর স্নান করিবে। স্নানে স্রোতের জলই প্রশস্ত। আ্রোতের জল 
অতাব হইলে পরিষ্কার শীতল জলে বেশ করিয়া অবগাহন ক্বান করিবে। 
অবগত যাঁভীর শীতল জলে স্নান সহা না হইবে তাঁহাকে ঈষদু্ণ 
জলই স্নানের জন্ত বাবহার করার বিধি। তবে মন্তকে কখনও গরম জল 
দিবে না, তাহাতে মহা! অনর্থ হইয়া থাকে । আ্রোতের জলে বা পুষ্করণীতে 
গ্গান করিলে একটু একটু সাতার দেওয়া মন্দ নয়। উঠাতে সমস্ত শরীরের 
শিরা ও রক্ত সঞ্চলন হইয়া থাকে । 

শ্নানান্তে বিশ্বীম না করিয়। কখন৪ আহার করিবে না। অবশ্ঠ ধাঁছারা 
সন্ধ্যা! আহক পৃজা পাঠ করেন তাহাদের ত কথাই নাই কিন্তু বাহার! 
একেবারে মুক্ত পুরুষ (? ) ওসব অসভ্যতা বলিয়! উড়াইয়া! দিতে চাছেন, 
তাহাদেরও অন্ততঃ স্নানের পর ১৫ মিনিট কাল বিশ্রাম করিয়া তবে 
আহার করা কর্তব্য । 

ক্রমশ: 


শ্রীপাট পাণিহটীতে "ম্মরণ মহোৎসব ও 


বৈষ্ণব প্রদর্শনী 
(১৩৩৭ সাল, ২রা কাত্তিক, ইং ১৯ অক্টোবর, রবিবার ) 


কুপাসিদ্ধু ভক্তচরণ সরোজে 'প্রণতি পুর্বক সাঁবনয় নিবেদন,_ 
প্রেমের অবতার দয়ার সাগর শর শগৌরাঙ্গ স্থন্দর, জননী ও জাহৃবী- 
দেবীকে সন্দর্শন করতঃ জ্রীবৃন্দীবনধামে গমন করিবেন মানপ করিয়া! পুরীধাম 
হইতে ৬বিজয়! দশমী দিবসে বিজয় করঙঃ তৎপরবন্তাঁ কুষপক্ষীণ দ্বাদশী 
তিথিতে শ্রীপাট পাণিাঁটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন । ঠবঞ্ণবগ্রন্থে উক্ত 
মহানন্দের কাহিনী বিস্তারিত ভাবেই বণিভ আছে । অধিকন্ত পাণিহাটার 
সেই মহাগৌরবময় প্রাচীন স্বতিচিগুলির অধিকাংশই উজ্জ্বলভাবে 
অন্াপিহ বিরাজ করিতেছে কিন্তু কালধণ্মে উক্ত পুণশ্যতিথির আরাধনা 
উৎসব লুপ্ত হইয্া যাওয়ায়, বর্তমান যুগে ঠবঞ্ণবধধর্থের পুনরুথানকারী 
পতিতপাবন শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেব ব!৬পুরীধামের সিদ্ধ বড় বাবাজী 
মহারাজের অভিন্নহ্দয নিত্যলীল! প্রবিষ্ট সিদ্ধ শ্রীল নবদ্বীপচজ্ দাসের 
আজ্ঞায় কয়েক বৎসর হইল এই প্রেমস্উৎসব প্রবন্তি * হইয়াছে । 
এক্ষণে সহ মহানন্দের দিখস সমাগত 1 এজন্য আমাদের প্রাণের 
আকাজ্ষ। হে অদোষদশি গৌরতক্তবৃন্দ ! পৃর্কোক্ক (২রা কার্তিক ) পুণ্য 
দিবসে আপনার। কুপ।পৃৰ্বক স্ববান্ধবে ও স্বসম্প্রদায়ে শ্ীপাট পাণিহাটীতে 
শুভাগমন পৃর্বক প্রদর্শনী দর্শন এবং শ্রী নিতাই-গোৌরাঙ্গ গুণ শ্রবণ-কীর্তনে 
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন,- আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন । আমরা 
আপনাদের প্রত্যেককে এই মহোৎ্সবে যোগদান করিবার জনা বিনীত 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি । বাঙ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বাসনা 
পূরণ করুন, নিবেদন ইতি । 
ভক্-পদরজ প্রার্থী-- 
দীন-_জীব্রজেত্দ্র কুমার গোন্ম্বাক্মী (ভাগবত রত) 
(শ্রীঞ্জীবা যব বহস্পান্বতহস্শ5 ভোক1) 
কাঙ্গাল-__উীল্লাস্ম্ষাল বান্বাদী (শ্রীনবন্ধীপ ধাম) প্রত্ৃতি 
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(ক) পথ পত্িচয় 8.8.]২. সোঁদপুর এব 2... কোন্ুগর ষ্রেসন 
হহতে পানিচাটী গঙ্গার ধার উৎসব ক্ষেত্র ১ মাইল মন্র। (ভাড়া ০০) 

কলিকাত। শ্তামবাজ।র € বাগবাজার (খান্ধার) ) হইতে নিত্য মোটর 
বাস যাতায়াত করে! (ভাড়। ৮১০) কলিকাত! হইতে বাসে যাতায়াতই 
বিশেষ সুবিধা জনক । 

(খ) দিবা ১» ঘটিকা নৌকা যোগে মহা প্রভুর শুভাগমন লীলা । বড়ই 
আনন্দ প্রদ। ভক্তগণকে এ্টী দর্শন জন্য ণিশেষ অনুরোধ । 

দিবা ১২টা ব্রাজিলের মাননীয় কন্সল .জনারেল বাহাদুর কর্তৃক 
প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ব।(টন। দিবা ১॥ টার পৃজাপাদ শ্রীল রাম্দাস্‌ বাবজী 
মহারাজের পাষাণ গলান শ্রীগৌর লীল৷ কীর্তন । 

(গ) প্রদর্শনী (9:511090) রা কান্তিক রবিবার হইতে ৪ দিন 
খোলা থাঁকিবে । সোমবার দিন মহিলা দিবস। বলা বাহুল্য প্রদর্শনী 
দর্শন জন্ত টিকিট ক্রয় করিছে হইবে না। বাহার! দ্রব্যাদি পাঠাইবেন 
তাহারা সত্বর পাঠাইবেন। 

(ঘ) বিদেশীয় তক্তগণের জঙ্ট বাসাদির ঠিক কর! হয়। (পূর্বে পত্র 
পাইলে বড়ই ভাল হয়। রিপ্লাই কার্ড প্রার্থনায়) 

নিম্ন ঠিকানায় পত্রে, বুক পোষ্ট, পার্খেপ, মনি অর্ডার প্রতি প্রেরণ 


করিবেন। নিবেদন ইতি-_ 
নিবেদক-_ 


ভক্ত কৃপা প্রার্থী শ্রঅমূল্যধন রায় ভট্ট । 
সম্পা্দক-_ 
ভ্রীলীব্রাজ্ছ গ্রন্থ সন্দ্ল্ি 
পানিহ'টী পোঃ (২৪ পরগণ! ) 


বৈষ্ণব সংবাদ 


পাণিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মাদরের গ্রতি--পশ্চাতা নর-নারীর সাহান্থভৃতি | 

(১) দক্ষিণ আমেরিকার সাওপলো ৯৪০ 7০০1০) হইতে 0170819 
[25965100 নামক প্রনিদ্ধ সভ'র সেক্রটারী মহোদয় শ্রগৌরাল গ্রন্থ 
মন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য ধন রা ভট্টকে লিখিয়াছেন £-- 

1064. 917, 

] 02৩01595516 09 50৮ 0026 দ0ঘ 10621501002 
82] 10৮6 2,0. 1):96060 17090 006 2159 0109, 0 06101)678 

£ 006 *0300919 1559661109-” 

00 50 ও 26 2190. 69 1000৬ 6825 500. 82০ 10010. 

060 0 102.006 11) 6106 1180 0£ চ০9 95101051715615 200 


০০-০0106:56019. 1 029.010 500. 1)6806]5 £1019 886 1000৮ 
200. 811700099. ক্গ * * 


ঘুব?৮ 616 19696 ₹191755)  ] 52199011106 0815 110 1066. 
(১৭) 2. 09. ৮০০13675. 


(২) ব্রাজিল প্রদেশ হইতে জনৈক বিদ্বধী রমণী লিখিয়াছেন :_ 
চস 06210001767 
006 82:00 10ঠ ] 2500 66110 ৮৮100 00615591108 ০1 ৮06 
58009 200. 01309069 0£ (059 75016500105 6008 006 11000693 
0£176112060019675 108,0 ৮5151060 81৪ 60 170 109071016 
10615010,  গ ক 
] 2 ০5,681] চ০৮ 92561 
(59) 19129. 9065. 


ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ২য় সংখা, 








(০) ভেনে জুয়েল হইতে জনৈক (স্পানিদ) পণ্ডিত স্বীয় ফটো 
পাঠাইয়াছেন, ও গ্রস্থমন্দিরের বান্ধব শ্রেণীভুক্ত হইয়া লিখিক্গাছেন ৫ 


* * 005] €061052.16 €0-25:05 1001)1636 0:09612615. ৯ * 
(39) 0. 09£9:6170 ৮, 0৮1]. 

(৪) ব্রেজিলের মামনীয় কন্সাল জেনারেল বাহাদ্বর আগাঁমী ২রা 
কার্ডিজ ১৯ অক্টোবর বৈষ্ণব প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন । এসম্বন্ধে 
ভিনি তাহার প্রিয়বন্ধু দাজিল্সিংএর প্রসিদ্ধ ব্যবহার ভীবী এবং গ্রস্থমন্দিরের 
বিশিষ্ট বান্ধব গযুক্ত আই, বি, চাঁট্যাজিকে জীনাইচাছেন £__(সাঁহেখেরা 
্রন্থমন্দিরকে ঠৈতন্ত সোসাইটী বলেন ) 

[0620 ই, 009,610, 

[২5579107609 0816058. ১০০৫৪৮5) 1 2০০20 1৮৮ 
[0159.9016 00611 8700 10510500000 019010106 00610 81017 
3040010 10 00601011095, 

17515511105 2190 10152.950 6০ 07666 2. 15610102001 006 
000919.7%5. 300161% 139210976 009৮ 02.05. 

] 1500910 ড6 91006£615 50815 
(১৫) 105155 0551100 


(৫) জান্মানী-_বারলিনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর গ্লাসেনাঁপ সাহেব 
(6:9£ 10. 8. ০, 91556999) শ্রাগোরাঙগ গ্রন্থমন্দিরে তাহার 
কত মহামূল্য গ্রন্থরাজী প্রেরণ করিয়া আমাদের গৌরবাম্থিত করিয়াছেন । 
পত্তগীজ ভাষায় প্রকাশিত-_50 156158722010% নামক পত্রিকায় 
( ১৯৩*, ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৫৫ পৃঃ) জগৌরাক্গ গ্রন্থ মন্দিরের অনুষ্টিত 
পাঁনিহাটীর বৈষ্ণবপ্রদর্শশী ও মহোৎসব সংবাদ খিশ্তৃত ভাবে প্রদর্শিত 
হইয়াছে! 

ভ্রীকমলাকাণস্ত ভট্টাচার্য 
(গ্রন্থ রক্ষক-_ গ্রন্থ মন্দির ) 


আরাধারমণে! জয়তি | 
“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিক্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 








২৯শ বর্ষ | সভ্ভত্তি কাততিক 
৩য় সংখা $ ধর্শন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 


শ্রীস্রীরাধা-চরিত-গাঁতি।* 
( শ্রযুজ বিশ্বরূপ গোস্বামী ) 
(বদস্ত বাহার-_একভাল। ) 
জয় জয় বুষতানুজ। ব্রজন্গন্দরী স্থুখধামা। 
রাধকা শ্তামসাধিক! গোরী গান্ধর্বিবকা শ্যামা ॥ 
বন্দে রসরঙ্গিণী রস্ঘন মাধব মনোহারিণী 
স্বামিনী ব্রজকামিনীগণ বন্দিনী জন্গ বামা ১ 
নাগর রসলাগর বর রমিত বমণ কাম ॥ 
শীর্ষে মুকুট কে মাল পৃষ্ঠে বেশি ফণিনী কাল 
কিছ্কিণী *টিভূষণ ব্রপ্-মোহন [জিত ঠাম। 
নীল বসনধারিণী নানাভাব ভাবিনী ভামা ॥ 
হেমাঙ্গিণী করে অঙ্গদ মঞ্জির কলনাদ্িতপদ 
হ্ামমজলদ অঙ্গে জড়িত থির তড়িত প্রতিমা ১২ 
মনোহর ম্নমে!হন হরি অন্তর অভিরাম! ॥ 
শ্রীরাধারস চর্দিত গীতি. -সজ্জন অনুমোদিত, ইতি 
বিশ্ব্রপ দাস ভণিত কীর্তভিত গুণগ্রামা ১ 
রাধে জয় রাধে ছয় এটিত মধুর নম ॥ 


৯৩৩৭ 














* নানাকারণে বহাদন শ্রযুক্ত 'বশ্বরূপ গোস্বামি প্রতুর সঙ্গীত ভঞ্তিতে 


শ্রীরাধিকা * রাসলী” 
যুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি,এ। 
সর্ধজন-মান্ত বরণীৎ্ উপনিষদ গ্রন্থে ব্রন্বিৎ খধিগণ বলিয়াছেন _- 
"আনন্দং ব্রঙ্গণে। বিদ্বান ন বিভেতি কদ চন” 
ব্রহ্মানন্দ বি'দত হইলে কাহভাকেও কোনরূপে শয়গ্রস্ত হইতে হয় না। 
পুনশ্চ এ উপানিষদ গ্রস্থেঃ উক্ত ভহয়াছে__ 
“রসো বৈ সঃ। রসং ভ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।* 
পরব্রন্গ রসন্বপ্ধূপ ॥ সেহ রসন্বরপকে প্রাপ্ত ভহয়া জাব আনন্দময় হয়। 
উপকে উদ্ধৃত মহাবাকাদ্বু্র সাহাযো আম বুবিলাম যে. পরক্রহ্গ 
আনন্স্বরূপ ও রসম্বরূপ। ০বঞ্চবেরা ভগবান শ্ররুষ্ণকেই এই পরবরহ্গ 
বলিয়। থাকেন। শ্রী শ্রমন্মঠা প্রভুর আবিষ্কৃত ব্রহ্মসংঠতা গ্রস্থে লিখিত 
আছে-_ 
অনাদিরা'দ গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্‌ ॥ 
ভগবান শ্রকুষ্ণ ত নিশ্চয়ই আনন্দ শ্বরূপ, তাহার ভুবনপাবন নামটা 
পর্যাস্ত আনন্দ ও শার্তিবসের আধার । তাই পক্পপুরাণে উক্ত হইগ্লাছে__ 
নামশ্চিন্তামণিঃ ক্ষণ: চৈতন্য রসবিগ্রাহঃ ॥ 
পুর্ণ শুদ্ধে৷ নিত্যমুক্তোহভিন্নীত্মানামনামিনোঃ ॥ 
তগবান শ্রীকৃষ্ণ ষদ্যপি “সচ্চিদানন্দবিগ্রহ” হইলেন, তবে শ্রীমতী রাধি- 
কার স্বন্জপ কি? আমরা এই সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । অনেকে 





প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। বর্তমানে প্রতুজী শ্রভ্রীগৌরলীল। গীতি-কাব্যের 
মধ্যথগ্ডের পাওুলিপি রচনায় ব্যস্ত, তথাপি তক্তি-পাঠকগণের আনন্দ 
বন্ধন জন তিনি ছুই খানি সঙ্গীত প্রদ্ধান করিয়াছেন; একখানি এবারে 
প্রকাশ কারলাম, আগামী বারে অন্ত খানি দিবার ইচ্ছা! রহিল। (ভঃ সঃ) 


কার্তিক, ১৩৩৭:] শ্রীরাধিকা ও রাসলীপা ণঞ 





বলেন স্ত্রীমতী রাধিকার নাম পধ্যঙ বিষুপুরাণে ও শীমদ্তগবতে নাই। 
ক্কতরাং রাধিকার প্রামাণিকত! কিরূপে স্বীকার কণা যায়। তা আমরা 
বলি বিষ্পুরাঁণাদিতে এরাধিক1 নীমের উল্লেখ না থাকিলেও খন্যান্য 
শাস্তরগ্রস্থাধিতে * রাধিকার শু বিস্তৃতক্ণপেহ বিবৃত আছে। দেবীভাগবভ, 
ব্রহ্গবৈবর্ভ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহানিব্াণ-শুন্্র, গৌতমীর তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে 
শ্লীরাধিক র সাম ও মাহ'আয কীত্তিত হইয়াছে । গৌতমীঘ় তত্ব বলেন-_ 
£ দেবা কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দণতা। 
সর্ধবঞ্ক্ীমযী সর্বকা্তঃ লন্মেহিণী পরা ॥৮ 

বৈষ্ণবাচাধ্যগণ এই সকল শান্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়! স্বাকার করিয়া 
সর্বসম্মতিক্রমে [সদ্ধান্ত করিয়াছেন থে, বর ধঞ্চ পর্ত্ুহ্গ আীকৃষের স্বক্প 
শক্তি, অর্থাৎ পরমানন্দ স্বূপিশী মভাভাবময়ী [চন্ময়া। শা: সাচ্চা নন্দ 
পুরুষের “আনন্দ” বভ়ৃতিটী স্বতন্ত্র কারঘা 'চস্তা কাঁরতে ষাইলেই শ্রারাধি- 
কাকে স্বীকার কারতে হইবে । অগ্নির যেন্ুপ দাহিক। শান্ত, জলের 
ষেবূপ তারল্য, তুষারের যেক্সপ টৈতা, সুধাংশুর যেরূপ অিদ্ধভা, 
কুন্গমের যেরূপ শৌরত, শুরাধকাও সেইক্সপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ও 
অবিচ্ছেন্চ গুণ বা বিভৃতি। দাহিকা শক্তিকে বাদ দিখা যেমন অগ্নির 
ধারপা কর! যায় না, আ্্রাধিকাকে বাদ দিচাও তদ্রপ শ্ররুক্চের ধারণ! 
করা অসম্ভব । সুতরাং যানে ভগবান শক্ত -সহখালেই শ্রাধিক!। 
এহজন্ত শ্রারাধিকাকে কোন “কোন বৈষ্বশান্ত্রে আীকৃষের “হাদিনী” শক্তি 
বল! হইফ্লাছে । এই শাক্তকে অবলম্বন +রিরা অথ।ৎ এই শক্তির অস্তিত্ব 
হেতু ভগবান শ্রীঞ্চ্ক শ্বরং আননাম॥ এবং জীধগশক্েও আনন্দ বিএরণ 
কারিয়া থাকেন। ভগবান শ্ররুঞ্ণ স্ব্ং চিন্মৎ, স্থতর।ং তাহার আনন্দময্ী 
শক্তি শ্রীরাধিক।9 চিন্মগা। আআরাধাকৃষ্চের নিঠাবহার স্থান গোলক 
ধাঁমও অবনত চিমন্জ ধাম। তত্রঙ্থ গোপগোপী, বুক্ষলতা দিও অবশ্য চিন ।*] 


৭৪ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 





শ 


তাই বলি ভগবান শ্রকুষ্ণ বা শ্রীরাধিকাঁ_-আকার বিহান নছেন। 
তাহাদের তস্তপদাদি অবঘর চিন্ম্র বলিয়াই তীহাদ্িগঞ্জে কোন কোঁন 
স্থানে নিরাকার বলা ভইয়াছে। ফলতঃ শারাধারুষ্েের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি 
করিয়া তাহাদের নিত্যলীলা সম্তোগের অধিকারী হইতে পারাই জীবের 
পরম সাধনা ও পরম পুকুধার্থ। এই নিমত্ত বৈষ্বগণের মধ্যে প্রত্যেক 
ভক্ত সাধক আপনাকে এরাধিকার দ!সী বা সেবিকার অ.ভমান 
করিয়া থাকেন। বস্ততঃ, শ্রীরাধিকার শ্রপা্পন্স আশ্রয় না করিয়া 
অথাৎ তণ্ভাঝপন্ন না হইয়া শ্রাকৃঞ্কে প্রাপ্ত হইবার বাঞ্ছ। পুর্ণ হওয়া! 
সম্ভব নহে। কলিধুগপাবনাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্তদেব লৌকিক 
লীলায় সপ্ঘদ রাধাভাবাপন্ন থাক্তেন। মহাভাবের সমাবেশ হেতু 
ভীহার শ্রীমঙ্গে অষ্ট সাত্বিকভাবের লক্ষণসমূহ সর্বদাই প্রকটিত হইত। 
ইহাতেই বুঝ। যায় পরমানন্দময়া মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকাকে লাভ 
করিভে হইলে, সর্বদা মনে মনে শ্রীমৃতীর স্বরূপ চিন্ত। এবং তাহার পরি- 
চধ্যাদি ভাবসমূহ সাধনা করিতে হইবে। শ্রীরাধিকার তত্ব বিশেষরূগে 
অনুসন্ধান করিতে পারিলে, শ্রীশ্গবানের অভি রহস্তময় রাসলীলার তন্বও 
বুঝিবার আঁধকার জন্মিবে। অনেকে রাসলীলাকে একটী আধ্যাত্মিক 
রূপক মাত্র মনে করিয়া থাকেন। তাহার! বলেন_ জীবান্মা রূপিণী শ্ীরাধ। 
তাহার প্রাণেশ্বর পরমাত্মারূপী শ্রকুষ্ণকে যৎকালে প্রাপ্ত হন, শৎকালেই 
আঁন্নদরসের প্রবাহ বাহর। যায়। ইহাঁরহ নাম বাসলীলা। হৃদয়- 
বুন্দাবনে এই লাল! হইয়া থাকে । চিত্তবৃত্তিবূপিণী সথীগণ এই রাসলীলায় 
শ্রীরাধকার বা জীবাত্মার সহকারিণী। এই লীল! সাধক-হাদয়ে নিভ্যুই 
হয়, স্থুতরাঁং ইহ! নিত্য । এ কথা একপক্ষে সত্য হইলে৪, বৈষ্ণবা চাধ্যগণ 
ইহাকে রাসলীলার প্রকৃত তাৎপধ্য বলি! স্বীকার করেন না। অমিন্ত্য ও 
চিন্ময় গোলোকধামে চিন্ময় এুকঞ্চের চিন্ময়ী শ্রীরাধিকা এবং তাহার, 
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সহচরীব্নন্দের সহিত যে নিত্য লীলা তাহাকেই তাহারা *রাসলীলা* ক হিয়া 
থাকেন। দ্বাপরযূগের অবসানে মর্ভাধামে অর্থাৎ শ্রীরন্দাবনে ষে এ 
লীলার আভনয় হই,ছিল তাহা, গোলোক লীলারই অন্ুক্ূপ বা অনুকরণ । 
এই নিমিত্ত শ্রীবুন্দ বনকে 9 'নত্যধাম বা চিন্ময়ধাম বলা ভইয়া থাকে? 
ব্স্থত: শ্রীরাধাকৃষ্জের রাসলীলা' অতি স্গভীর এবং সর্বথা কামগন্ধ শূন্য | 
এ লীপার প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে পাঁরিলে সত্য সত্যই আমার্দের 
কাঁমাদি হৃদ্বোগের উপশাস্ত হয়। আমি শ্রীরাধিকার তব বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমারন্তায় সংসারসক্ত কামাদি কলুষিত বিষয়ব- 
বিমুগ্ধ মোহাচ্ছন্র বাক্তর শ্রীঠাধিকাকে বুঝিবার সাধ্য কি? তবে প্রেমমরী 
করুণাবশতঃ দিজ*তব এই দাসের হৃদয়ে ষ*টুকু প্রকাশ করিলেন, তাহাই 
লিপিবদ্ধ কাঁরগাম। আমি নিতান্ত অন্লজ্ঞ। সুবিজ্ঞ হধী টৈষ্ণবমহাঁজনগণ 
এ বিষয়ে আমার যদি কোন? ভ্রম প্রমাদ দর্শন করেন ভবে নিজগুণে কৃপা 
করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন 

এন্থুধিবস পূর্বে আমি আম র প্কৃষ্ণকথা” নামীয় পুস্তক্রে দ্বিতীয় 
ভাগে শ্রীগাধিকাতত্ব সম্বন্ধে কিঞিৎ লিখিয়াছিলাম । আলোচনা বোধে 
উত্ত পুস্তকের এ অংশ এখ0 উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
বাধ” নাম জপ, প্রাণ, প্রেম রসন্সার | গুণব মুরতি নাম কি বলিব আর ॥ 
প্রধান। প্রকৃতি রাধা হল''দণী-শকতি | ঈকুষের প্রাণাধিকা মহাতস্কা সতী ॥ 
গুণাতীত মায়াধীশ হাম-গুণমণি । সগ্ণ! নিগুণ1 রাধ। প্রেমানন্দখন ॥ 
লীলা, নিগুণ কু ধরে বরূপ। *দ্ধিভুক্ত মুরণীধর* শাস্থত স্বরূপ ॥ 
শক্তি-শক্তিমান-লীল। অতি স্থু“শাভন | ভেদ্দেড অস্তেদ-ভাঁব বিশ্ব 'বমোহন ॥ 
ব্রহ্মা ও মাঝারে কিন্বা *ণুতে অণুতে সর্বত্র ভেরহ যোগ শ্রীরাধা কান্ুতে ॥ 
রাধা-কষ যোগে হয় জীবন-সঞ্চার। আনন্দ-প্রবাহ ছুটে বিশ্বে অনিবার ॥ 
প্রকৃতি অতীত কৃষ্ণ জগতের পতি | কে পারে ধবিতে তীরে বিনা রাধা সভী॥ 
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রাধাকৃপা বিনা কেবা শ্তামর্টাদে পায়। দু করি ধর মন শ্রীরাধার পায় ॥ 
শ্রীরাধা করিলে দয়া পাবে কৃষ্ণ-ধনে | প্রেম রে 'রাধ নাম জপ সঙ্গা মনে ॥ 
রাঁধারে ত্যজিতে কা"র কোথায় শকতি। ব্রহ্ধাণ্ড ভরিয়া হের রাধার মুরতি ॥ 
রাধার শোভায় শোভে এ বিশ্বভুবন স্ুষমা-আধার রাধ! জীবের জীবন ॥ 
রাধার আনন্দ-কণ। পাইয়! জগৎ । হান্দি হাঁসি পড়ে চলে ১ত্ত-জন-ব ॥ 

শশী হাসে রবি রাজে রাধার প্রভায়। রাধা-প্রেমে কল্লোলিপী কুলু কুলু ধায়॥ 
স্ুবিস্তীর্ণ নতশ্তল উদ!ধ অচল । রাধা প্রেম-বিশালতা, ঘোষে আঁবরুল ॥ 
রাধার কৃপা শে(ভে বিউপা ব্রততী । রাধার কৃপায় ফুটে কুহ্্ম-সন্ততি ॥ 
নববধু হান্তমুখী রাধার কৃপায় । মারুত-হিল্লোল সদ. রাধা-গুণ গাম ॥ 
রাধা-ূপ প্রতিচ্ছায় চাদনী রজনী । রাধার প্রেমের ছবি সপুক্র। জননী ॥ 
পিকগণ রাধা-প্রেম গা কৃহুম্বরে | রাধা-প্রেমে পুষ্পে পুষ্পে মকরন্দ ঝরে ॥ 
যৌবনের পুর্ণ প্রভা শৈশবের কাস্তি। হৃদয়ের হুথ রাশ পরাণের শাস্তি ॥ 
ভ্যাগীর বৈর/গ্য আর ভোগীর আসক্তি । সেবকের সেবাধন্ম প্রেমিকের ভক্জি॥ 
সকলি রাধার লী৮া রাধা মাত্র মূল। রাধাই প্রকৃতি সত্য জেন এহ গুল ॥ 
হীঃরাধ। কৃপায় জাব আছে জীবিভ। শ্রারাধার প্রেম-দ্বারা সাধে বিশ্ব-হিত |॥ 
শোণিত-প্রথাহে রাধা, শিরায় শিরায়। নিশ্বাসে প্রশ্থাসে বাঁধ। বাযুরূপে ধায়॥ 
জীবনে মরণে রাধ। গৃহে কিম্বা বনে। রাধারূপ সর্বস্থানে হেরহ নয়নে ॥ 
ক্ুধার্ভের অল্প রাধা, তৃষ্তার্ডের জল। রোগীর ওঁধধ রাধ।, দুর্বলের বল ॥ 
ধনীর সম্পদ রাধা, জ্ঞানীর গৌরব । শোকার্তের শাস্তি রাধা, গুণীর সৌরভ 
রমণীর প্রেম বাঁধা, যোগি-জন-সিদ্ধি । দরিদ্রের আশা রাঁধা, মহতের ক্কদ্ধি ॥ 
শকতি-রূপিণী রাধা আধারে আধারে । গ্রন্থপ্ত ভূপ্গগাকারা রাঁধ! মূলাধারে ॥ 
নুতুষ্[া পথেতে রাধা করে সদ! গতি । সহজ্রারে করে রাল ল'ষে প্রাপপতি ॥ 
রাধার ৰলেতে জীব পেয়েছে চৈতন্ত | শক্তির স্কুরণ সদ! রাধা কৃপা জন্ত ॥ 
লৌম্য হু'তে লৌদ্য রাধা লদা হান্তপর|। ব্রন্ধা্ড নাশিতে কিন্তু হয় তয়ঙ্করা ॥ 
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পাধার ভীষণ মৃষ্তি জীকা বিশ্ব-পটে । হেরিবারে যদি সাধ ছের প্রতিঘটে ॥ 
রাঁজস তামস ভাবে যত ক্রিয়া! হয়। সে সবেরো বাধ! যুল জানিবে নিশ্চয় ॥ 
মধুর ভীষণ আদি সবি রাধ-রূপ। নবরসময়ী রাধ! বুঝিলে স্বরূপ ॥ 
রাধার নিগুঢ় তত্ব কে বু ঝতে পারে । দাঁধারে বুঝিতে কত মভাঙ্জানী হারে ॥ 
রাধা বুঝিবারে রলাধা-কৃপা সা-। করুপা-কটাক্ষ পেজে ফেসে হই পার ॥ 
প্রেমময়ী রাধারাণী হও-গো৷ সদয়। দাঁসী ব”লে নাও কিনে দিয়ে পদাশ্রয় ॥ 
রুপা করি দাও দীনে নেবা অধিক্জার। ছুল্লতি জনম ধন্ত হউক আমার ॥ 
জয় জয় রাধা সতী. পরাঁণঈশ্বরী। হ্বদয়ে উদয় হও ব্রিপুরা-হুন্দরী ॥ 
যুগল রূপেতে নাচ অষ্টপখী সঙ্গে । “জয় রাধা জয় কৃষ্ণ” গাঠি প্রেম-রলে ॥ 
রাধা-কৃষ্ণ লীলা সার অতি সুগভীর 1 হৃদি বুন্দাঁননে ছেরে যেঞ্জন সুধীর | 
জীবাজ্মা-রূপিণী বাধা পরম আ শাম। চিততবৃত্তি রূপা সী প্রেমমাত্র কাম ॥ 


বাম যাত্রা) উপলক্ষে স কার্তন। 
(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিক, কাঁব্যগুণকর ।) 


মদন মাহন, গোপিঙা বঙ্জীন, 
রাস মণ্ডল শে'ভাকারী । 

যমুনা পুলিনে, গোপীগণ সনে» 
মত্ত বিলাসে বংশীধাবী ॥ 

গোপ বালা শবে আকুলিত চিতে, 

চাচে গোপ'ন'থে আপনা পিরীজে, 

তাই গ্রোপীকুল মানস মোহিতে » 


মিলিত নট-বিহারী ॥ 
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চির কিশোর ধ্ন হেরিপা নগনে, 

মোহিস্ভা গোপিকা! ভুলিয়া আপনে, 

ব্যাকুলা সতত বাসনা পুরপে, 
কালা চাদ হদে ধরি || 

বা পাশে বাধি প্রিয় প্রিয়জনে, 

আভিগে! বিভোলা বঁজ বালাগাণ, 

প্রেমময় রাঁদ- বিলাস মগনে, 


দুকুল গ্িগ্রাছে ভরি 1 


ভগ নিবারণ । 
(শ্রীযুক্ত সতাচরণ চন্দ্র বি, এল |) 


ভয় নিবাঁরখের-_অভ প্রাপ্তির জনাই মানব, জগনের ষাঁবভীয় কার্ধা 
অনুষ্ঠান করে। অভয় পদ প্রাণ্তর উদ্দেশ্যই জগতে নানা দেশে নানা 
সাধু সঙ্জনে নানা পথ! উদ্ভাবিত জ রিয়া গিযাছেন। আঁমাঁদের ভারতবর্ষে 
জান,যে'গ, কর ॥ যাগ-যজ্ঞ দাব-ধ্যান আদি বিবিশ পণ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

কিন্তু অভয় কোণায়? শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, আনন আর ধরে না! 
কিন্তু যেই শুনিলাম শিশু কাদে নাই বা! মলমুত্র ত্যাগ করে নাই অমনি ভয় 
-মরণ ভীতি হৃদয়কে অধিকার করিয়া! ফেলিল। তখন ডাক্‌ ডাক্তার, 
নিয়ায় ওষুধ ! যদি শিশু সুস্থ হইল, ভালই, নচেৎ বুকে এক নিদারুণ 
শূলাঘাত দিয়। চলিয়া গেল! চিরট! জীবন ত্রিয়মান হইয়া মানব জীবনের 
সুথ শাস্তি থপুল্পের স্তায় হইয়া! রহিল! 

এইরূপ সর্ব ব্যাপারে! আজন্ম মৃত্য পর্যযস্ত। আদরিদ্র মহারাজ 
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চক্রবর্তাঁ পর্ধস্ত। সর্বদা সকলেই তখের সঙ্গে লড়াই করিতেই ব্যাপৃত 
আছে! ভয় জয়ের পূর্ববোক্ক পন্থ! সকল অবলম্বন ও অনুষ্ঠান পূর্বক অভয় 
প্রাপ্তি হইতে ষে সময় গু সাধন। প্রয়োজন, তাহা কলির জীবের জীবন 
কালে কুলাইতে চায় না! পঞ্চমবেদ শ্্ীমপ্তাগবত বলিয়াছেন-_ 

“ভয়কে তবেই জয় করা যায়, যদ ভগবান ক্চাতকে নিত্য উপাসনা 
করা হয়।” মাঁজ উপাসনা করিলাম, আবার ছয মা পরে করিব তাহাতে 
ভয় অপগভ হইবে না, ও বাবধান কাল্ট। ভয়ে জীর্ণ শীর্ণ করিবে । সেই 
জন্ত বলিয়াছেন নিত্য উপাসন! চাই । যেমন আহাবাদি ব্যাপার নিজ্ত 
প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি উপাসনাও নিত্য করিতে হইবে । ভয় তোমীর 
নিকটে আসিতে সানই করিবে না! 1 ভাগ শুকে আক্রমণোগ্যত তরক্ষ 
যেষন সিংহ অ,লিলে ভয়ে পলারন করে, ঠিক সেইরূপ অচাভ সিংহের 
উপাসনা অর্থাৎ সমাপাবস্কান করিলে ভয় খক্ষ নিজেই ত“ পাইয়া আত্ম 
গোপন করে ! 

অত £ব ভ্রাতগণ ' এস আমরা ক্সাল ভইতে নিত্য ছুই সন্ধ্যা ভগবছুপা- 
সনায় কিঞ্চৎ কাল নিযুক করি! প্রভাতে কশ্দে নিষুপ্* ১ওখার পুর্বে 
একবার এবং সঞ্ধ্যায় শধ্যাগভ হইবার পুর্ব একবার এ ছষ্টবাথে ছুইঘণ্টা 
ভগবছুপাসনা ক্রিলেই কৃতশর্থ, গহভী পাপ্তস্থথ, আগ্তকামসিদ্ধ হইয়! 
জগতে মানব জন্মের মচ্মা প্রকাশ করিতে পারিবে, ভহাতে বিন্দুমীত্রও 
সন্দেহ মনে স্থান দিও না। 

ভাগ্রবত অচ্যুত্দেবের উপাসনাই নি/দিশ করিয়াছেন। এই অচ্যুত 
বস্তাট কি? অচাত জাঁকেই বলা যাম বার চুণ্ত নাই । সমগ্র বিশ্ব প্রলয়ে 
চ্যুত হইবে কিন্তু অচাতের কখনও চাতি হতে পারে না। এমন বস্বকেই 
অচ্যুত বলা হইয়াছে! 

এমন চ্যুতিহীন বন্ব না ধরিলেই বা ভয় কিসে যায়? মনে করুন 
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এঙ্টি শিশু আনিমানী খেলিতেছে। খেলিতে খেজিতে ষখন তার ঘুর্নী 
লাগিয়া গিয়াছে, তখন সেকি ধনে? একটি অচ্যুত বস্্রকেই ধরে । যেমন 
ধুর্টি বা দেয়াল প্রতি । তানা ধরিয়া যদি সে আর একজন দুরন্ত 
শিশুকে ধরে, তা হলে দু জনেই ধপাৎ। বা কুপোকাৎ। ভাই পরম 
দয়াল এমস্তাগবত আচাতের উপাসনাই নির্দেশ করিয়াছেন । 

এসব কথা অকুরত্ত, এবার এইটুকু বলিলাম, আঁবার তার ইচ্ছা হয়তো 
বিস্তারিত ভাবে বলব। জয় গৌর-হরি। 


মাক্তর গান। 
( শমতী সখিসোনা দ'সী। ) 

চল প্রেম সোপানে চড়িয়া। 
মুক্তি লভিতে সাধ থাকে যদি 

ভ্রান্তি চরশে দলিয়া ॥ 
অসার অলীক বিষয়-আসয়ে 

ডুবিয়া রয়োগনা আরঃ 
ভুলিয়। ষেওন। তবেশ ভাবন। 

বেতে হবে পর পার $-- 
বুখা ভোগ নিয়ে ভোগা ভারায়ে 

সুখ যেওনা ভুলিয়া, 
সর্ব বাধা দলিয়া চল 

আপন লক্ষ্য ধরিয়া ॥ 
ধন্ঘ অর্থ কাম মোক্ষ 

সকলি মিলিবে তোর, 
ঘুচিবে দৈন্ত দঃ জ্বাল! 

কেটে যাবে মায় ঘোর $-_ 
সাত্বিক ভাবে ভরিয়। প্রাণ 

ও রাতুল চরণ স্মরয়া, 
ধীরে ধারে চল বৈরাগ্য বিচারে 

সকল আসক্তি নাশিয়া ॥ 


বাঙ্গলার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ। 
(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ।) 

প্রাণের যথার্থ পরিচয় কিঃ. প্রাণ সার্থক হয় কখন? যগন দেই 
অমুল্য মণি-- প্রাণ চিন্তামণি, সেই প্রেমনিধি প্রাণের ধন, সেই একমাত্র 
সত্য বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রাণের মাঝে পাওমা যায় )১-_-ভখনঈ প্রাণ সার্থক 
হয়। আর প্রাণের মাঝে সেই সত্যবস্তকে পাওয়ার জন্ত প্রীণের যে 
একাস্তিক চেষ্টা, যে গভীর শিষ্ঠ, যে আকুভি ন্দেনা।__ভাহাই প্রাণের 
যথার্থ পরিচয় । এই চেষ্টা, এই নিষ্ঠা, এই ব্যাকুলত। যাঁর যত বেশী, সে তত 
প্রাণবন্ত ;-_-আর্‌ এষ্ট স্বভাবের অভাব যার ষত, দে ততই প্রাণণীন । 

প্রাণের মাঝে এই সত্যের উপলন্ধিতেই জন্ম জীবনের সার্থক । এই 
সন্যান্ুভূতির অভাবে জন্ম ও জীবন বার্থ । তাহ বলিডেছি,-প্র'ণ সার্থক 
হইতে হঈলে অস্ততঃ প্রাণের গোপন কুঞ্জেও সেই সভা নিহিত থ'ক। চাই 
এৰং প্রাণের আন্তত্ব জাঁনাইতে হলে প্রাণের মাঝে সে সত্যের অনু- 
ভুতিও চাই। বাঙ্জলার মাটা বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার আকাশ বাতা, 
বাঙলার চিরমাধুর্যাময় গ্ামশোভার যধে। যে একট! চিরস্তন মহাসতা নিছিত 
আছে,__বাঙ্গলা *াঁপনার প্রাণ দিয়া দেই মহাসঙ্তোর উপন্ান্ধ চির দনই 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছে । এই মহাসতোর অনুভূতি যে বাঙ্গলার প্রাণে 
একান্ত ভাবেই হহযাছে ভাঙার» পরি5য়ের অভাব নাই । শবে কে রলবে 
আমার বাঙ্গলার প্রাণ নাই? প্রাণ আছে, পাশ্চানা সভাতার আলেছার 
আলোকে দিশাহারা আত্মবিস্বৃত বাঙ্গালী আমরা আজ বুঝ আর না বুঝি 
বারলার প্রাথ আছে। প্রাণের অন্তনিঠিত সেই মতাসঙ্যকে সম্পূর্ণরূপে 
পাহিয়। প্রাণকে সার্থক রুরিবার জন্ঠ বাঁগলার প্রাণের ষে আকুল আকাঙ্ক। 
কেন নানি কাল হইতে জাগ্রত ছল? সেই সত্য বস্তর সাক্ষাৎ পরিচয় 
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বালা এক দন পাইয়াছে। বাঞ্লার স্বষ্টির সাথকতাও সেই দিন হইয়। 
গিয়াছে । 

যে সভা বস্তুর উপলব্ধি লটয়া জন্ম জীবনের সার্থকতা, সে ম্গাসত্য কি? 
ভগবৎ মহিমা উপলদ্ধিত একমাত্র সেই সতা বস্তা। এই এক অথগ্ড 
হহ'সতা নিগ্গিল বিশ্বে বিরাজমান ॥ এই সতের উপলব্ধি লইঘ্রা বিশ্বের 
সাথকতা, ইনার অনুভূতি না থাঁকাল বিশ্বসথষ্টি নিরর্থক ভইতঃ বিশ্বতর্। 
ভগবান “এক? হইয়াও যেমন লীলাচ্ছলে বহু রূপে বিভাগ ভইযা থকেন? 
এই সত্য বস্৪ তেমনি আঁসলে অখণ্ড হইলেও তাঁভার অনুভূতিট। কিন্ত 
নানা ভাবে হইয়া! থাকে । ইহাঁও সেই লীলাময়েকই লীলা ! 

এই এক অখণ্ড মচাঁস্যকে বন্ছণণ্ডে বিভক্ু করিয়া বন্তঙ্ষনের প্রাণের 
মাঝে বহু ভাবের শন্ুভূতি দিয়া বহুক্ূপে তিনি যে তাভাঁকে বুঝিতে 
দিয়াছেন, ইভ তীভারই ললার “বিকাশ । এই সব নাশ ভাবের বৈচিত্রই 
তাহার লীলার এক একটী বিভভৃন্ডি। তাঁই মনে ভয,_প্রাভাক জাতি 
এমন কি প্রতি বাক্ির প্রাণে এই সন্চান্ুভৃতির এক একটা টৈশিষ্ট্য 
থাকে । স্বদ্ব বৈশিঙ্টোর ভিতর দিম্বাই বাক্তি বা জাতির প্রাণ সার্থক 
হইতে চায় । আমার বাঙ্গলার এই সঙা'নুভূতির মূলে তেমনি একটা 
বৈশিষ্ট মাছে । আমার বাঙলার যাত। আছে, ভাঁহা আর কোথাও নাই 
থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা যে ভাবে ভাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত 
মহাসতাকে উপলব্ধি করিয়াছে, তেমন ভাবে আর কেছই করে নাই। 
ইহাই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গলার সাধনার ধার! বাঙ্গলীর সম্পূর্ণ নিজন্ব। 

যে সাধন পন্থা ধরিয়া বাঙ্গলা তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত সতা বস্বকে 
প্রকাশ করিতে চলিয়! আসিয়াছে, ভাহ। যেকোন্‌ সময় এবং কি ভাবে 
প্রথমে উদ্ভৃত্ত ্টযাছিল, তাহা ঠিকমত না বুঝা গেলেও তাহার সাধনার 
এই ধাঁরাটা যে ক্রমাগত এক ভাবেই চলিয়া! আসিয়াছে -_নাঁন! বাধাবি্ 
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পাইলেও ঘষে কখনও ভিন্রদিকে যয় নাহ, তাহা বেশ বোঝ! যায়, 
বাজলার একট। আদর চির'দ্নই আছ্ছে এবং আপনার বৈ'শ-্ট।র ভিতর 
দিয়! বাঙ্ষলা তাহার প্রাণের নিঠিত সেই চিরস্তন সত্য বস্তকে প্রকাশ 
করিতে চাহিয়াছে। 

যুগ যুগ ধরিয়া নান! ভাব ও অভাবের ভিতর দিয়াই বাঙ্গল'র সেই 
প্রাণের সভা বস্থর প্রকাশের চেষ্টা চলিঘা। আদিঘাছে। কিন্তু সেই সত্য 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশহ হুইল -_-শ্গোৌরাঙ্গের আাবির্ভাবে। বাঙ্গলার 
শ্রীগৌরাঙ্গ এই বালাম যে লীল! বিস্তার করিলেন,--যে ভাবের প্রকাঁশ 
করিলেন; তাহাই হইল বাঙলার অসল ভাব, বাঞ্লার প্রকৃত মস্ত 
এবং বাঙলার প্রাণের সেই একমাত্র সঠা বস্ত। এই সত্যকে প্রকাশ 
করিবার জন্তই বাঙলার স্থষ্টি। বাঙ্গগার সাধনার যে ধারা কোন্‌ অনাদি 
কাল হইতে একটানে ক্রমাগত চলিঘা মাসিঘ্লাছে; এই শত্য প্রকাশে 
এতদিনে তাহার মে সাধনার পিদ্ধিলভ হইল। বাঙ্গলার ত্যষ্টি এইবার 
সার্থক হুইল । 

গোড়াতেই বলিয়াছি,__ প্রাণের নিহিত সত্যবস্তকে পাওয়ার জন্ত ষে 
চেষ্টা, ভাহ।ই প্রাণের পরিচয় এবং সেই সম্ঠকে প্রাণের মাঝে পাইলেই 


প্রাণ সার্থক; এখন অবশ্যই বলিব, ক্মগৌরাঙ্গই বাঙ্গপার যথার্থ প্রাণ 
এবং এ কথাও বলিতে হইবে যে, জ্গৌরাঙ্গই বাঙলার সেই একমাত্র স্য 
বন্ত। যেহ্তু তাহাতেই বাঙলার আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ । তাহার 
লীলাই বাজঙগার বৈশিষ্ট্য । 

এইটুকু যদ্দি আমরা না বুঝি এবং »॥গৌরা গর শ্রীচরণোদ্দেশে মামাদের 
শির ভক্তিভরে অবনত না হয় তবে তাহা আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয় । 
আত্ম বিস্ৃতির -মা১ পপা:রত হইলে একটু খেঁজ করিয়। প্রাণের ভিতর 
চাহিয়া দেখিলেই ঝু ঝতে পার যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গহ বাঙ্গলাক্স যথার্থ 
প্রাণ। মহা প্রভুর যদি কপ! হয় ত.ব এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে অন্ত সময় 
বলিবার চেষ্টা করিব, আজ এই পথ্যন্ত। 


স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবির কথা । 


(৯* বৎসরের জনৈক বৃদ্ধ ) 
(৭) 


আঁভাঁরের সময় মৌনাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, নিতান্ত তাহা না হইলে বেশ স্থির- 
ভাবে পাবত্র চিন্ত| করিতে করিতে ধীরে ধীরে আহনাধ্য দ্রব্য চিবাইয়। 
খাবে আহার কপিবার স্থান পরিষ্কার হওয়া দরকার 1 যে ড্রব্য আহার 
করিতে রুচি থাকিবে না তাহ কখনও কাহারও অক্কুরোধে খাইবে না। যে 
ষে 1তথিতে যে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ আছে, অধুনা শিক্ষিতাভিম।নী বিজ্ঞ($) 
জনের মতে তাহ! লঙ্ঘন কর। কদাচ কর্তব্য নহে।* চাকুরীর জনা বা অন্ত 
কাজের ছজুহ!ত দিয়! খাগ্য দ্রবা ভাল রূপ চিবাইয়া না খাইলে অজীর্নাদি 
রোগ ভবে, শাহাতে ভাগ্যের দোষ দয়া নিজেকে নিঙ্জোযা সাজাইয়া 
রাঁখিলে চলিবে কেন? ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে আহার করিয়া যহট। 
তৃপ্তি হয়, তাহা কি বর্তমান ভোগী উচ্ছঞ্খল ভোঞন বিলাসী চর্বষ চোস্ 
লেহ্‌ পেয় গ্রহণ করিয়া ,লাভ করিতে পারবেন? ভোজন বিষয়ে সংযত 
হওয়া [শেষ দরকার । শাস্ত্র বলেন “আহার শুদ্ধৌ চিত্ত শুদ্ধিঃ চিত্ত 
শুদ্ধেঞুবন্থৃতি।” যাহার তাঁহার হাতে খাইতে নাই । পুর্বে আধকাংশ 


চি 





* গ্রাতপদে কুম্মাণ্ড দ্বিতীয় বু€তী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলক, 

পঞ্চমীণ্ঠে বিন্ব, ষিতে নিষ্ব) সন্তমীতে ভাল) অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে 

লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক , একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুতিকাঁ, 

অয়োদশাতে বেগুন, চতুর্দশাভে মাঘকলাই, পুণিম। বা আমাবহ্যায় মত্ত, 

মাংস, মুন্ুরডাল, নিশ্ব, আদা ও দগ্ধদব্য ভক্ষণ নিষেথ এতৎভিন্ন রবিবার, 
হক্রা স্ত অথবা পর্ববদীনেও এইগুলি নিষেধ । 
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হিন্দু স্বপাক খাইতেন। এখনও যে নাই তাহা নহে, তবে সংখ্যায় 
খুব কম । এখন সহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভোজনাগার, চায়ের 
দৌকানত অসংখ্য । একই গ্লাসে পান করা, একক হুা'কায় তামাক 
খাওয়া, নামমাত্র ধৌত করিয়া! একই বাটিতে চা খাওয়া যেন সভ্যতার 
আদর্শ হনয়। পর়িযাছে। দেশের অবস্থা এমন যে, যদ্দি এ সকল দোঁহ 
দেখাইয়া কেহ ক্ছি বলে অমনি সে দেশের শত্রু হইমা পড়িল। নব্য 
সম্প্রদায়ে আজকাল এক স্থও উঠিম্াছে ষে, একত্রে পানাহার,অখাহা কুখাছ্ধ 
ভুলিয়! একাকার না করলে সমাজের নাকি উন্নাতর শশা নাই। আমরা 
ত বুঝতেই পার না এসকল কোন্‌ দেশের কোন্‌ মহাপুরুষের দ্বার 
আমদানি হুহয়া দেশের সর্বনাশ সাধনে উঠিয়া পাড়য়া লাগিয়াছে। যাঁক্‌, 
আহারের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এং পরিমিত আহার করা শাস্ত্র সঙ্গত। 
করিলে উপকার-_না করিলে শারারিক মানসিক এবং শাস্ত্র মতে পার- 
লৌকিক ক্ষতি ইহাই আমর! বুঝি । 

এখানে আহার সন্ন্ধে আরও হুঁএকটী কথ। বলিব। খাবার সঙ্গয় 
উচু হইয়া বসিয়। খাহতে নাই। বৃদ্ধের বচনে গুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন__ 


য্দ বলে খাও উপুর হ'য়ে । মরবে বাছা রক্ত বায়ে ॥ 
আবার বলিয়াছেন__ 

গরম অর্থর ঠাণ্ডা ছুধ। যেখায় নে আস্ত ভূত ॥ 

হগ্ধ ্বতে লবণ খায়। কুষ্ঠ বলে বাছা কোথায় ॥ 

হুদ্ধ পে অমন খেলে ।  ঘেতে হবে সল্প শূলে ॥ 

দূধি সঙ্গে মধু খেলে! গুণ দেবে বৃদ্ধ বলে॥ 


দই এ আম ছুধে কলাঁ। স্বাস্থ্য তোমার থাকবে ভাল৷ ॥ 
ধদি থাও ছুধে আম! স্বাস্থ্য ভোমাগ হবে বাম ॥ 
ঝালেতে মিসাপে অল্ন ॥ হবে শীঘ্র পিতা ॥ 
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অনুষ্ দ্বৃত খেলে, হাপাতে হবে বুদ্ধ বলে ॥ 
ধাতু পারে স্বৃত খাঁর । ধাতুক্ষয় বোগ জন্মায় ॥ 
দ্বত সঙ্গে খেলে মিশ্। শরীর তোমাব্ হবে সুশ্রী ॥ ইত্যাদি 


দ্রব্যের গুণাগুণ প্রবধ্ধাস্তরে দিবার ইচ্ছ! বরহিস। তারপর কথ! 
আহীরান্তে মুখশ্ডা্ধ। অনেকে পান এত অধিক মাত্রা খান যে তাহা 
ভাবিলে* ভয়ের সঞ্চার ভয় | ভোঁজনাস্তে মুখস্ান্ধর দরকার এ বিষয়ে 
আমর! ব্জ্ঞিজনের নিকট বাবস্থ। পাই ।-_ 
চুন বিনা পান। মুখশুদ্ধি বিধান ॥ 
কিন্তু রসমাত্র গ্রাহা। বাকী অংশত্যজ্য॥ 
লং এলাচা শুপারী। অতিরিক্ত মন্দককারী ॥ 
ধনে মৌরা ভ্রিফলা।  স্বাস্থোর পক্ষে গুফল। ॥ 
সাহারা চুন চিনা পান খাইতে পারেন না তাহাদেরও, ২৪ টার বেশী 
পান ব্যবহার কর] উচিত নয় এরং তাহাও রস খাইয়া ছিব্র! ফেল কর্তব্য । 
মুখগুঞ্চি করিবার জন্য অনেকে হরিতকী বা যৌয়ান ব্যবহার করিয়া থাকেন 
উহাও মন্দ নয়, ভবে সকল গিনিসই অল্প পরিমাণে হওয়া উচিত ॥ পপর্বব- 
মত্যন্ত গহিতম্‌।৮ কোনটাই বেশী তাল নয়। 
আহা রাগে কিছু সময় বিআাম কর! দরকার, চাঁকু শীজাবির বেশী সময় 
বিশ্রাম চলে না, তথাপি উহাঁরই মধ্যে কিছু সময় বিশ্রাম ৮৪য়া আবশ্যক । 
পরে যাহার আফ্িস আছে তাহারা আফিসে ব স্কুলে অব: যাহার অফিস 
নাই ভিলি স্বগৃহে যাহ দৈ. ন্দিন কার্য্য আছে তাহা করিবন। দিবা নিদ্রা 
বড়ই খারাপ । ভবে কোন কারণে রাতে 'নদ্র' না হইসে দখ ভাগে কিছু 
সময় নিদ্রা যাওয়া মন্দ নয়। 1দবাভাগে যাহার কোন ক1ধ) ন থাকে তিনি 
সগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে পারেন । উহাতে উভয় দিকেই 
মঙ্গল। টবকালে কিছু সময় ধরিয়া ব্যায়াম করা দরকার । ব্যায়াম অনেক 
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রকম আছে, যাহার যাহা অভ্যাস আছে বা স্থাবধা হহ্‌ তিনি তাই 
করিবেন । অস্ততঃ আধ ঘণ্ট। খ্যায়াম করা ভাল যান কোনরূপ ব্যায়াম 
করেন না তাহ রও অন্ততঃ মুক্ত বাতাপে কিছু সমম্ন ভ্রষণ করা আবশ্াক। 

ভ্রমণের পর ব। ব্যায়ামের পর বাড়ী ফিরিয়। অন্ত ৬: শদ্ধধন্ট। তিশ্রা মান্তে 
শোৌচাদি সারিয়া বৈকালিক সন্ধ্যাবন্দনাদি সারির রাত্রি ১০টাপ মধ্যে 
রাজের আহার শেষ কর! দরকার । ততৎপরে অন্ততঃ এক খন্টা কাল বেশ 
বিশ্রম কারখ়। তবে [নদ্রা যাইবে । খাত্রের আহার যাহা4 যেমন অভ্যাস 
তেমনই কারবেশ তবে খুব গুরুপাক বা পরিমাণে ধাহাতে খুব বেশী না হয় 
তাহাহ করা কর্তব্য । আহা রান্তে বিশ্রাম নী করিয় সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা গেলে 
পরিপাক শক্ত কমি যাম এবং অজীর্ণ অন্ষসা!দ রোগের উদ্ভব হয়। 
বিশ্রাম সময় সদালাপ, সংগ্রসঙ্গ করা ভাল, তাছা। ২হপে রাত্রে ছঃগ্বপাদি 
দর্শন হয় না। শয্যায় শয়ন করিতে যাইয়! দক্ষিণ পাশ্থে শযনই প্রশস্ত । 


কেহ কেহ বলেন-- 
প্রথমে চিৎ পরে কাৎ। 


উপুর হয়ে কাটাবে রাত ॥ 

অর্থাৎ প্রথম চিৎ হইয়া! শয়ন করিবে পরে পাশ্বে ( দক্ষিণ পার্খে) 
শুইবে পরে উপুর হইচ1 নিদ্র। যাইবে । কিন্তু উপৃর তইয়া শোয়ার বিধি 
উপধুক্ত বলিয়া মনে হয় নাঁ। উহাতে পেটে চাপ পড়িয়া! খাছ দ্রব্য 
পরিপাকে বিস্ব জন্মায় । পাশ ফিরিয়। শুইরার সময় কথনও শুন্ত বক্ষে 
থাকিতে নাহ, বালিশ অথবা ঘে কোঁন কিছু বুকে চাপ দয়া শুইবে । 

শৃষ্বক্ষে পার্থে শুইলে।  আরুহীন হয় বৃদ্ধ বলে ॥ 

চিৎভাৰে শুইবার কালে মাথায় বালিস বা অন্য কিছু দিতে নাই 

ভাহ'তে মেরু গ বক্র ভাবে থাকে । 


চিৎ হয়ে শোবে যখন । শিরানা (বালিস) দগনা ভথন ॥ 
চর 
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যদি না মান বৃদ্ধেন্র বচন । শীস্ব যাবে বৈদ্য ভবন ॥ 
ষ্দ্দি কিছুদিন বাচতে চাও। মধ্য রাত্রে পড়ে ঘুমাও ॥ 
দিব। নিদ্রা সববনাশী। যেনো বাছ! মর্ভ বাসী ॥ 
নাক ডেকে ঘুমায় । যষছুত্ত এগিছে লয় ॥ 


উত্তর দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মাথ! দির। শুইতে নাই। উত্তর 
দিকে নণ্তক গাখিছা শংন কালে ব্রল্ের গতি মাথার ।দকে অতি প্রবল 
কেগে ধাবিত ভ. যেঠেতু চু্ছকের আকধণ এ দিকেই বশী, আর রক্তে 
লৌহেব আশ মাধক হাই হ'দকে আকধণ করে। আর পশ্চিম দিকে 
মাথা রাখিণ শুনলে মাথার রক্তের বেগ ম্বাভাবিক হইতে কমিঘা বাত 
ব্যাধি এমন ক মৃত্যু পর্ষান্ত হঠতে পারে ॥ সূর্য্য সর্বদা পুব্বদিকে থাকে 
আর স্ুুর্যোর আগ্ষণ পৃথিশীর দিকেই প্রবল, পূর্বদিকে পা থাকিলে রক্ত 
এ দিকে বেশী টানবে। শাস্ত্রে আছে-- 

উত্তরে প্রবল! চিন্ত। দক্ষিণে আধ বর্ধনম্‌। 
প্রাচাং স্থথ সৌভাগাঞ্চ প্র *চাং প্রাণ্ঘা ভণম্‌ 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শা বাবহাঁর কর! উচিত। মশা থাকুক বানা 
থাঝ্সক মশারী ব্যবহার করা -কাস্ত কর্তবা। এক শষায় যদিও দুইজন 
শয়ন করে কিন্তু সকলেরই পৃথক বালিস থাকা দরকার । শয়নের পৃর্কো 
পদ সিক্ত করা উচিভ নয়। নিদ্রার সময় একট। িন্দিষ্ট থাকা উচিত। 
রাত্রে *্য়দের পুর্বে ঈধদুষ্ণ হুপ্ধ পান পরম উপকারী । কখনও নাসিক। 
আবৃত করিয়! শয়ন করিতে নাহ । অনেকে রাজ্রে ঘরে আলো জবালাইয়া 
নিদ্রা যান, ইহা করা কদাচ উচিত নয়। শয়ন গুহ সর্বদ! পরিষ্কার 
পরিচ্ছয় রাখা! উদিত এবং প্রাতে ও সন্ধায় ধুপ ধুনা দেদ্দা কর্তব্য । 
মধো মণো শয্যাদ্রবা পরস্ক র ক্রিয়া নৌদ্ে দবার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক | 

নিদ্রিতাবস্থায় ব' অধিক রাত্রে কেহ ডাঁকিলে »হজে উত্তর দেওম! 
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উচিত নয় । বিশেষ না জানিয়া কখন বাহিরে যাওয়া ভাল নয। যদি 
এক বিছানায় ছইজন শয়ন করা হয় তবে এমন ভাবে শন করা উচিত 
যেন অপরের পরিতাক্ত বিশাক্ত প্রশ্বাস নিজ দেহ স্পর্শ করিতে না পারে। 
ছয় ঘণ্টার বেশ] নিদ্রা যাও কখনও উচিত নয়। বীধ্যবাস সবল 
বাক্তির পক্ষে ৪1৫ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট । 

এইত একট! মোটামুটা নিয়ম বল! তইল, ইঠার পর ধর্দ আর কিছু 
বলিতে হয় তাহা ভঙলে বলিতে হইবে, মন বাগাতে বেশ আনন্দে থাকে 
তাহাই করা উচত। মাঁনসক আনন্দের স্তার পরমাযু বদ্ধ আর দ্বিতীয় 
নাই । কোনগ প'শ্চাতা পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,--ষ'দ আমরা প্র“ অন্ততঃ 
একঘন্টা কাল প্রীণ খুলিয়া হাসিতে পারি তাহ! ভইলে আমরা একশত 
বৎসর বাঁচিতে প।1 কথ: মভি সা, সর্বদ। বিষণ ভাঁণ থাকিলে শরীর 
নিম্তেগ ৪ রুগ্ন হইয়। পড়ে : স্মকালে জরা আক্রমণ করে, অনেক স্থলে 
মানসিক বিকৃত ঘটথা লোক উন্মাদ হইয়া যায় । 

্বাস্থা ও আযুষ্কাখী বাক্তির যে কোন প্রক্ারেই ভউক প্রজাহ অন্ততঃ 
২১ ঘণ্টা আমে।দ আহ্ল।দে কাটান দণকাঁর। বহু ডাক্তার পরীক্ষ! দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন যে, হচ্ছ! বৃত্তি স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাঠের একটা প্রকৃষ্ই 
উপায়। আমি শীপ্র জরাক্রস্ত ভইব না দীর্ঘকাল আমার শারিরীক ও 
মানসিক বৃত্তিশু ল্চে অক্ষুণ্ন রাখিব এইরূশ দৃঢ় সঙ্কল্ল কারলে দীর্ঘ জীবন 
লাভ ঘটিতে প'রে এবং নেক ছুরীরোগ্য ব্য।'ধর হাত ইত রক্ষা পাঁওয়। 
যাইতে পারে । পুরাতন ইতিহাস বা পুবাণ পাঠে আমর! অবগত হই যে, 
কেবল ইচ্ছ। শক্তি দ্বারাই অনেকে অমরত্ব লাত করিখাছেন। এমন কি 
দ্বিতীয় সৃষ্টি পর্যন্ত করিয়াছেন। আজকাল ২০ বৎসরের যুবকের মুখেই 
আমরা শুনিতে প'ই--ার কি মশানঃ আর কদিন বা বাঁচব?” কেউ 
কেউ বলেন 'ব*বু দ্ধ ভরপা, [জ্রশ পেরুলেহ ফরস,” এই সকল কথা গুনিয়া 
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বিজ্ঞ ব্যক্তি ছান্ত সন্ঘরপ করিতে পারেন না। হায়রে দেশ, কবে তোমার 
শা, তরসা স্থল যুবকগণ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ্জ জীবন আদর্শ 
করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? 

যেযাহাই করুন) বীধ্য রক্ষা একট' অবশ্ঠ কর্তব্য কর্্ম। অনিয়মিত 
ভাবে বী্ধ্যক্ষয় কবিয়া জীবন্ত অবস্থায় থাকা অপেক্ষা, মরণই শ্রেয়। 
অতিরিক্ত বীর্যাক্ষয়ে অজীণ, কুশতা, বলবীর্ধ তেঞ্গকাণ্ডি ও পরমায়ু হাস 
'অকালে জর! গ্রস্ত পুরুষত্ব হানিএবং বিবিধ বায়ুরোগ জন্তায়। স্বানস্থ্যকামী 
ব্যক্তির সতঃপরত বাধ্য রক্ষণ বিষয়ে মনোষোগী হওয়। একান্ত কর্তব্য । 

এ সম্বন্ধে ভক্ভিতে আলোচন! হয়, আমার একান্ত ইচ্ছ। / আমি একজন 
নগন্ত ভক্তির পাঠক | এতগুলি কৃথ। পিখিলীম, আরও কিছু লিখিবার আশ। 
আছে । তাহার কারণ.যদ্দি আমার কথামত চলিয়া একটী লোকও স্বাস্থ্যবান 
হয় তবেই আমি ধন্ত হইব। আশাকরি ভাক্তর সম্পাদ্দক মহাশয় এ সকল 
কথাগুলি বাজে বলিমা ফেলিয়। ন1 দি প্রকাশ করিবেন ।* 





* স্বাস্থ্য সন্বদ্ধে আলোচনায় আমাদের কোনও আপত্তি নাই । তবে যদি 
কেহ স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়! শান্তর ও ধন্মবির্ধ কোন আগার্যাদি ব্যবস্থা 
করেন বা ধশ্্মবিগহিত কোন কার্্যের ব্যবস্থ! দেন তাহা হইলে আমরা 
নিশ্চয়ই আপত্তি করিব | ( 5: সঃ) 


মহান্ত গোবিন্দদাপ 


( সংগ্রাহক-_শযুক্ত বৈদস্তনাথ দাস মু্সফ।) 


। অনেক সম? অনেক মহাত্মার পরিচয় জীনিবার অনেকের ইচ্ছা! হয় 
বিস্তু বু চেষ্টা করিঘাও তাঁহ। পাওয়া যাঁখ নাঁ। বিশেষতঃ মগাত্মাদের 
প্রকটকাঁলে তাহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় আনন্দেই কাটিয়৷ যায়, বিশেষ 
তাবে ঁ সকল সংগ্রহের চেষ্টাও বড় কেহ করেন না। এ ক্ষেব্রেও 
আমাদের তাভাই হইয়াছে । পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস মহাস্ত 
ম্াশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমরা চরিত স্্ধা হইতে যেখানে যেটুকু 
পাইয়াছি সংগ্রহ করিয়া! দিলাম, 'এতদতিরিক্র কিছু পাইলে আবার 
প্রকাশ করিব। পুর্ব শ্রমের বিশেষ পরিচয় জানিতে পারি নাই, পরমারাধ্য 
বড় বাবাজী মহাশয়ের সঠিভ মিলন হইতেই দ্বিল'ম। (ভঃসঃ)] 

প্রথম শ্রীস্ীজগন্ধাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে কীর্ভনকাগে পরমাবাঁধা বড় 
বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলন হয়, তখনক'র নাম হীগৌরচরণ 
চক্রতত্তী। (চরিতস্থধা ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ) 

বড় বাবাজী মহাশয় শ্বিগৌরচরণ চক্রবস্তীকে নারায়ণ ছাঁতাঁর 
কর্তাবাবাজী মহাশয়ের নিকট ভেক গ্র্ণ করিতে আদেশ করেন এবং 
অনেক আপত্তির পর অগহ। চক্রবত্তী মহাশয় বড়বাবাজী মহ শয়ের আদেশ 
পালন করেন, ভেকের নাম হইল গোবিন্দদান (এ ৯৩ পৃঃ) 

বড়বাবাজী মহাশয় শ্রাকৃঞ্চগ্রেবিন্দ দাসকে বৃন্দাবনে পদব্রজে পা ঠাইয়া 
নিজে পদব্রজে শ্রীনীলাচল ধাম হইতে গৌড়দেশে রওয়ানা হইলেন-_ 
জ্বীগোবিন দাস, শরক্ুষ্ণানন্দ দাস, শ্ীশীতল দাঁস প্রতৃতিকে প্রত্যহ 
জতীজগন্লাথদেবের মন্দিরে কীর্ভন এবং শ্রীমন্মহী প্রভুর পাদপন্ন সেবার 


৯২ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, য় সংখ্য! 





জন্ত শুক্ষেত্রে াখলেন__শ্নেহভরে ডা1*য়া বাললেন “ভাই, তোমর! 
এথানে কিছুকাল থাক, আমি সত্র ফারয়া আস্তেছি।” (ক ১৬৩ পৃঃ) 

হরিদাস ঠাকুরের উৎনবাস্তে নহা প্রসাদ পাইবার পর এ্বড়- 
বাবা মহাশয় অনতিদুরবর্তী স্থানে বসিয়া বলিলেন ;_ আমি এমন সথথমযজ 
স্থান পরিত্যাগ পুব্বক আর বাসায় যাইব 211” গুনিয়। শ্রীগোবিন্দদাস 
জ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের শয়নের জপ্ত একটি স্থানে বালুকার দ্বার! মাথার 
বালিশ, পাশ বালিশ ও পায়ের বালিশ প্রস্তুত কিয়] নি'জর চাদরখানি 
ত্যছার উপর বিছাইয়া দ্িলেন। তদুপরি শ্রীবড়বাবাঁগী মহাঁশয় শয়ন 
করিলে চারিদিকে লকলে বসি কেহ চরণ, কন্ন কটিকক্ষ চাপিতে 
লাগিলেন। (এ হব খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ) 

শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীপ্যাপীবাবু, শ্রাধাবিনোদ, শ্রীঅদ্বৈতাদ।স, শীক্য়- 
গোপাল প্রভৃ'ত কয়েকজন সর্বদার তরে চাদর গায়ে বাধিয়া একভাগ 
মাথার উপর দরিয়া থাকিতেন ইহাদের মধো প্রা্গ সকলেই অল্পবয়স্ক । 
ষন্ধপি আগোবিনদাস ও শপ রীবাঁবু একটু পরিণত বয়স্ক, তথাপি ভাকে 
ঠিক বালকবখ, ব্যবহারে 9 তদ্রপ। 

শ্রজয়গোপালদ্বাস শ্রীচৈহ্ম্য্দাসের সেবাশুশ্রুধা করার দরুণ তাহার” 
কৃপাপ্রভাবে সেবাপ্চিয়। শ্ীগোবিন্দদাস, ভীন-দ্বীপ্দাস সব্বদা তাহণকে 
শক্তিসঞ্চার করতঃ সেবাশিক্ষাদাীন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবার আনুকুল্য 
করিয়া থাকেন। 

গ্রীজয়গোপালদাস তত কীর্তন প্রিয় নহেন) কেবল সেবার প্রতি 
লক্ষ্য $ মনের তাব দর্বদ! ঘরে থাকিয়া সেঁবা কার্য করেন। শ্রখডবাব।জী 
মহাশয়কে দেখা অবধি) জানিনা! তাহার মনেক মধো কি তাব) কিন্তু 
মুখ তুলিয়! শ্ীবড়বাবাজী মহাশয়ের চোখের [দিকে তাকাঁইতে পারেন না 
বাকোন কথাও বলেন না। তাার সম্গলের মধ্যে কেবল চোখের জল ।' 


কার্তিক, ১৩৩৭'] মহ1স্ত গোবিন্দদাঁস ৯৩ 








কথায় কথায় কান্না কখনও বাবান্দী মঠাশয় হাত ধনিয়া কাছে ডাঞ্চিলে 
কাপিভে কীাপিতে অতি মৃহ্ষ্বরে ছুই একটি কথা বলিয়া দুরে চলিয়। 
যান। তাহার যত কিছু আব্দার শ্রাগোবিন্দদাস ও শ্রীনবন্ধীপ দাসের 


উপর । ৫& ৩৬৯ পৃ) 
পৌষমাসে আশ্রীসগম্»।থদেবের পিল! ভোগলীলা অর্থাৎ মঙ্গল আরতির 


পর ব্রাঙ্গমুহূর্ভে নানারূপ পীঠাপানা ভোগ হয়। এই সমম্ন গোবিন্দ 
দাসের ত্র 9 আগ্রহে অঠি অল্প পরিমাণে খিচুড়ি রায় করিয়া ঠাকুরের 
ভোগ দে€য়া হতে লাগিল । একদিন জ্বড়ধাবাজী মগগাশয় হটগোবিন্দ 
দাঁদকে বলিলেন “দেখ গোবিন্দ! ধর্দ পৌধমাসে গিচুড়ি ভোগ দে গাই 
মত হয় তবে এইরূপ ভাবে যোগাড় করা চাই, যাহাতে উপসস্থৃত তক্তমণ্ডলী 
সকলেই কিছু 'কছু প্রসাদ পাইতে পারে শুনিয়া শগোবিন্দদাস 
অঠি হৃষ্ট চিত্তে আজ্ঞানুরূপ বাবস্থা করিতে লাগিলেন। একদিন 
শ্রীবড়বাবাঞ্জী ম্গাশয় শ্ীগোবিন্দদাসকে বলিল্নে -ণদেখ, আমার বড় 
ইচ্ছা, এক'দন বাংলাদেশের পীঠা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর 
উত্ভিষ্যাবাসীদিগকে প্রসাদ দেওয়া হয়?” শ্রীগোবিনাদাস জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-"ঝ্ি !ক পীঠা এবং 'ক পরিমাণে ষে।গাভ করতে ঠইবে 1?” 
সববান্াজ্সী 1 ভোমর।কি কি পীঠ। প্রস্তুত »রিতে পারিবে 


আগে বল। 
তখনকার ্াধবার ভার হ্রল্লিতীদ্।সীব উপর । ইগোবিন্দদাস 


তাহাকে ভিজ্ঞ!স! *রায় তিনি বলিলেন “আম কিছুই জাঁনি না; যেরূপ 

আদেশ কগিবেন ওপনুযায়ী কার্ধা করিতে প্রস্তুত আছি।” 
ব্রডক্পান্ত টস |-চোষী পাঠ করিতে পারিবে ? 
গোৌজিন্দচ্গচন ।_-সে অনেক সময় সাপেক্ষ ॥ 


জ্রড়লান্বাজ্কী ।তবে আজ ক্ষীবের পাটীমোড়া হউক । পরে 
দেখা যাইবে। 


৯৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখা 








ভিক্ষা করিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনবদ্ধীপদাঁসের 
উপর। উভয়ে স্ষ্টচিত্তে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। বেলা অনুমান 
চারিটার সময় একমণ ছধ এবং তদন্ুযাঁমী অন্তান্ত জিনিষ লয়! উভয়ে 
বাসায় ফিরিলেন। বডবাবাজী মহাশয় তাভাদের উদ্যোগ দেয়! নিজে 
অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এার্দকে শ্রীগোবিন্দদাসের 
উদ্যোগে গীঠা প্রস্তষ্চ হইল এবং ভদ্ধলোকদ্দিগকে লইয়া পরমানন্দে গীঠ। 
মহোৎসব হইয়া গেল ' এঁ ৩৭২ পৃঃ) 

শ্রীঝাজ পীট মঠপ্রাপ্তির দিন, প্রীবসন্তপঞ্চমী উৎনব। ইভাঁর! 
উৎসবটি জগন্লাথবল্লতে করিয়। থাকেন । শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনবন্ধীপদ্াস 
উৎসবের যোগাড় করিয়াছেন । বেল। এগারটার সময় কীর্তনাদি করিয়া 
সকলে চিড়া মঙ্তাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, পুলিসের লো আসিমা খবর 
দিল “দারগাবাবু বপিয্া প'ঠাইলেন, ম্যাি্রেট সাহেব টেলিগ্রাম করিয়ছেন 
আপনি ঠাকুর লইয়া! যান।” । এ ৩৮২ পৃঃ) 

কেন্দ্রীপাড়ায় একদিন শ্রীবডবাবাজী মহাশয় একখানি পত্র গিখিয়া 
জ্রীগোবিন্দদাসের ভাতে দ্বার জন্য একটি ছেলের হাতে পাঠাইয়াদিলেন 
এবং পঞ্জ পাইয়া তিনি কি বলেন তাহা শুনিয়। আসতে বলিলেন-_ 
ভীগোবিন্দদ্াস পাত্র খুলিয। পড়িলেন » “ভাই গোবিন্দ ! পত্র পাঠ মাত্র 
বিন! গজরে ই টাপথে শ্রীধাম বুন্দাবন রওনা হইবে। বুন্দাবনে উপস্থিত 
হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস, ঝাড়,গিরি দেবা এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে 
জীবন যাপন করিবে। সম্প্রতি আর আমার সঙ্গে দেখ হইবে না। 
শ্রীনিতাই চাদের ইচ্ছায় পময়মত স্থানাস্তরে দেখা শুনা হইবে । ইতি 

বৈষ্ব্দাসানুদাস 
শ্রীরাধারমণ চরণ দাস। 
ক্ষণকাল পরে শ্রীগোবিন্দদাদ! ধীরভাবে উত্তর দিলেন - “আচ্ছা তাহাই 


কাতিক, ১৩৩৭] মহাস্ত গোঁবিন্দদাস ৯৫ 





হইবে। তীঙার চরণে আমার দপ্তবৎ। তিনি সুখে থাকুন।” ছেলেটি 
ফিরিয়া আসিয়া এই তিনটি কথা বড় বাবাজী মহাশমকে বলিলে তিনি 
নীরবে প্রাতঃরুত্য করিতে গেলেন। তাহার গম্ভীর ভাব। শ্রুনিত্যন্ববূপ 
ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন “আজ্জ! হয়ত আমি গোবিন্দদাদীর সঙ্গে বৃন্দাবন 
গমন করি ।” 

বড়বাবাজী ।__স্বস্ছন্দে, আমার কোন আপত্তি নেই। 

নিতান্বরূপ__আজ্ঞে গোবিন্দ দাঁদা আসিয়া একবার দগণ্ডবত করিয়! 
গেলে তয় না? 

বড়বাঁবাজী ।__-না নিজ নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর হও) পরের 
কথায় ৭ কা নিশ্প্রয়োজন 1 

ট্রশ্যামানন্দ দাস এবং শ্রীনিতাঁই দাস পরিক্রম! হইতে ফিরিয়া বড় 
বাবাজী মগাঁশঘ়কে দগ্ডধত করিয়। বলিলেন «“আঁঞ্জে গোবিন্দদাধার সহিত 
শীবন্দাবন য'ইতে আমাদের বড় মভিলাষ হইতেছে, কি আজ্ঞা হয়? 

বড়বাবাক্গী। কোনই আপত্তি নাই, পরমানন্দে চলিয়া যাও এবং আর 
বদি কেহ যাইতে চায়, তাভাকেও লইঘ্থা যাইতে পার । 

এই চারিঞ্জনে সাশ্রুনয়নে গদগদকঞ্ঠে "তজ নিতাই গৌর রাধেশযাম, জপ 
হরে রুষ্ণ ভরে রাম* এই নাম করিজে করিতে রওনা হইলেন ! 

চারিদিকে কান্নার বোল উঠিগ্রাছে। কিন্ত বড় বাবাজী মহাশয় স্থির 
ধীর গম্ভীর ভাবে মুখ ধুঈতেছেন। শ্যামসুন্দর বাবু বড়বাবাজী মহাশয়ের 
চরণ ধারণ পুর্ব্বঞচ বসিলেন “আমার একটি প্রার্থনা, আমি এই চারিঞ্জনের 
বৃন্দাবন য/ইবার ভাড়া দিতেছি, ইহাতে আপনি কোনও আপত্তি করি- 
বেন না।” 

বড় বাবা শ। আমার আপত্তিকি? তাহারা যদি নিতে ইচ্ছা করে 
দিতে পার) 


৯৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ? 

শ্যামনুন্দরবাবু পাথেয় নিতে শ্রীগোবিন্দদাসকে অনেক অনুনয় করিলে 
ভিনি উদ্দাসপ্রাণে বলিলেন "এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নাই? বলিহারি 
দয়া।* কিছুতেই পাথেম লইতে সম্মত হইলেন না ইহা শুনিয়! বড় বাবাক্গী 
মহাশয় বড় সুখী হইলেন মুখের ভাব পরিবর্তন হইল, চোখে জল আদিল 
গদগদ কণ্ঠে শ্যামন্ন্দর বাবুকে জিজ্ঞস। করিলেন দ্যথাথহ গোবিন্দ চলিয়! 
গেল ?” 

শ্যামুন্দর বাবু আজ্ঞে আপনিই ত পাঠাইয়াদিলেন, আদেশ হয়ত 
এখনও লোক পাঠাইয়া উচ্গাদিগকে ফিরাইতে চে! করি। 

বড় বাবাজী ।__না, না এমন কাঞ্জ করিতে নাই, উহারা ঈইকুন্দ[বন 
ধামষে যাইতেছে । ইহাতে কি বাঁধা দ্রিতে আছে? 

শ্রীলালতাদাসী ) আপনার হাদয় যে গতি ক্ঠোঁর ইহা! আমর! পূর্বে 
জানিতে পাবি নাই। কি আশ্চর্য; বাইবার সময় লোকট'কে একবার 
দেখাও দিলেন না? “বজাদশি কঠোরাণি মুতলি কুম্থুমাঁদপি* যাহা শানয়। 
ছিলাম আজ ভাঁহ' প্রত্যক্ষ করিলাম | এখন আবার কপট কান কাদিবার 
প্রয়োজন কি?” 

বড় বাবাজী ।--তৌমর! বোঁঝনা, গোবিন্দের একটি স্ুমঘ্য শ্মাসি- 
ভেছে। নিতার কৃপায় সে খুব ঈন্নত লাভ করিবে । তি'ন মঙ্গপয়, 
কাহাকেও কষ্ট দেওয়া ঠাঁচার তক্ষা নত 1 (ও ৩ম খণ্ড ১২ পৃঃ) 

তাঁর পর শ্রীপলিভাদাসীর সহিত শ্রীগোবিন্দদ্বাসের সঙ্ত্যাগ নিচে 


অনেক তত্বকথা হইল। (এ ৯৬০১*২ পৃ) 
ক্রমশঃ 


চয়ন 


চৃল্জরিতন এ-_এমন দ্র্বৎসর কপার নাই। শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী! 
সমস্ত ভারত জুঁড়িয়া কি ভীষণ হাঙ্গাম।! ভূমিকম্প, বজ্রপাত ঝড়, জল- 
প্লাবন, কৃষ্টিহীনতা, আধি ব্যাধি, বোমা, গুলে, লাঠি চু'র ডাকাইঠি লুঠন 
কোন্টীর অভাব ছে ?--কত প্রকারে কত লোক মরিঘাছে! গৃচূত 
হইয়। জনম্বণ শুগাল কুকুণের স্টায় ঝড় বৃষ্টি বজ্জাধাডে নিগী'ডত হইতেছে ! 
সকলেই আপন লয়! খ্স্ত! কে মায়ের খাতির করে? ম: বুঝি এই সব 
দেখিবার জগ্তই আসিয়াছশ্নে ! দশ প্রহরণ ধারিণী ছূর্গ__অতয়! তাকে পা 
ডাঞ্চ। আত্মশোশা হইয়াছিলে তাই এই লাঙ্জনা ! বলিতে পার কাঁলা- 
পাহাড় দেব মন্দির অপবিত্র করিতেছে, বিগ্রুঃ ভাঙ্গিত চুরিশ দুরে ফেলি- 
তেছে, দেবতার সাধা নাই, তা*ানবারণ করিতে! তবে তেষন দেবভা 
মানিব কেন? যুগে যুগে এমন ৬ইথা অ।পিতেছে! চণ্ডী তগিবতে তাহার 
অনেক কথ। আছে! তাহতে তোমার কি? দেবার কন্ম দেব$1 
করিবেন। তুম আচারহান পাঁপিষ্ঠ হইচেছ কেন? তোমার বুদ্ধি 
হীনতার* এই প্রায়শ্চিত্ত! কম্মুণ ফল অখগুশীয় | তাহার ভোগ যাইবার 
নভে। তোমার পিতা মাত।কে যাদ কেন্ক প্রহ্থার কৰে, তবে তুমিকি 
প্রাতকারে অক্ষম বলিয়া তাভা্িগকে তাগ কারবে? তোমার কি 
তাহাদের প্রতি মমতা জাগিয়। উঠিবে না? তুমি কি "হ। ভগবান” বলিয়া 
ভগবানের শরণাপন্ন হইবে না? ভগবান্‌ পরম দয়াল! তিনি শরণাপন্ন 
তাই চান উচ্ছঙ্খগ পুত্র“ক ভক্তি প্রীত করিতে দেখিলে পিতা মাতা 
যেমন সন্তুষ্ট হন, দেব দ্বিজের প্রতি অশ্রদ্ধ। পরায়ণকেও বিপন্ন করিয়া, 
ভগবান্‌ “হ। ভগবান্* বায়! মন প্রাণে তার শরণ লইতে দেখিলে তেমনহ 
আন/নদত হয়েন। উচ্ছুঙ্ঘগতা ড্যাগ করিম! শান্ত হও। উদ্চঞ্খলতাই পর্ব্ব 





৯৮ ভক্কি [২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 





বিপদের মুল। ষে পুত্র পি] মাতাকে মনে না, পিতা মাতা৭ তাহার প্রতি 
অপরিমিত ন্নেহ থাকিলেও পুভ্রের জন্য সর্বদাই তপ্রাশ্র তাগ করিমাও 
তাহারা উদ্দাসীন ভাবেই কালযা ন করেন। পুত্র বিপদ তাভাদের 
সেই উদ্দাসীনভ্ভাঁর বাত্যণ হয় না। দেব-মানব সম্বন্ধ৪ তদ্রুপ । মানব ষদি 
দেবতা না মানে, তবে দেবঞ্জাই ব) মানবের হিউসাধনে উদাসীন না 
থাকিবেন কেন? কিস্কণ যদ্দ গ্রভৃভক্ত হয়, তবে অবশ্তই প্রভূ তাহার 
মঙ্গল সাধন করিবেন । দেবার স্টপর নির্ভরশীন্তা ত্যাগ মানবের অনন্ত 
হঃখের কারণ। দেবতা? প্রতি নির্ভরশীল হ সর্ব ছুঃখের অণ্সান ভইবে | 
তোমার সহায় সম্পদ ও জীব্ন রক্ষার জন্ত দ্েবতাই চিস্তাশীপ হইবেন। 
€ মেদিনীপুর ঠিতেষী ) 

শাশলেত্র স্পা তুমি উচ্ছল হইবে, দেবতা ব্রাঙ্গণ 
মানিবে না, তোমার শাত্তি না হইলে হবে কাহার? তুম আপনাকে 
জ্ঞানী বলিয়া যে অহঙ্কাধ কর, তাহাই তোমার তস্তীমূর্খত'র পরিচয় । 
ইন্তী যেমন নিজের শরীর দেখিতে পায় না, তদ্রপ তুমিও ভেমার 
জ্ঞানের পার ষে কঙ্দূর অজ্ঞানতা আছে তাহা ঞানলিতে পার না। 
দেবমানব সগন্ধ তূলিয়া ভোগ লালসার পযূদিভ হহস্কারে মত হইয়া! যে সুখ 
কল্পনা  র, তাত ই তোমার জ্ঞানের মানদপ্ড। তজ্জন্তই তোম।র অশান্তির 
সীমা নাই । তুমি সখ বাঞ্চ করিয়! যাহা কর, তাহাতেই পলে পগে দ্বিগুপ- 
তর আয়ুঃক্ষয় হয়: দেবতা মানিবে না কিন্তুস্তুথ বাঞ্ছা। ব্য'ঘাত পড়িলে 
দেবশার উপর কত নির্ধ্যাতনেরই ব্যবস্থা কর। দেশ হইতে দেবতা 
তাড়াইতে আড়ে হাতে লাগিয়] যাও। পশ্তরও জ্ঞানের সীম! আছে, সে 
ভা লজ্ঘন করে না) কিন্তু তোমার জ্ঞানের পশুত্ব তাহাকেও লজ্জ। দেয়। 
দেব! ব্রাহ্মণ তোমাদের শত্রু ; সমান বঙ্থান তোমাদের চরণের শৃঙ্ঘল । 
তাই এ সমুদয় দূর করিবার জন্য ভোমাদের যশুই গ্রচেষ্ট বন্ধিত কষ, ততই 
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তোমরা দ্রুত গতিতে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হও। তাই আজ বাল! 
জুড়িয়া লালসার প্রতীক্চ ্ষরোগের আগ্ভাব! স্ত্রী স্বাধীনতা ও সমাজ 

ংস্কারের অজুচশ লালনার উদ্দীপনায় দেশ ও দশের মহা সব্ধনাশ 
সাধনে প্রবৃত্ত হঠয়াছ । তোমার্দেরহ তৃপ্তি সাধন জন্ভ দিকে দিকে চা বিষ্কুট 
ও মাংস ক্টার দোকান বিজ্তাব্র লাভ করিতেছে! এই সব দোকানে কত 
হুশ্চি কত্ত রোগীর রোগ বীজ্ানু পেয়াল! ও [ডশে মাথান রহিঘাছে তাহার 
তত্বনুদন্ধ'ন তোমাদের কোন কালেই নাই ! হোটেলে ভোজ্য পাশীয়ের 
সহিত জীবনন।শঞ*্ ক ভ'ষণ রোগের জীবানু গলাধঃকরণ করিতেছে 
তাহার ইয়ন্তা নাভ । ভোমর। লালসার “দ্রীপন'য় স্থাক্রেষণে ব্যস্ত, কিন্তু 
কেমন ক'রয়। ব!চিতে হয় তাহার তত্জ্ঞান তোমাদের নাই। উচ্ছতখলত| 
ছাড়িয়। পতি পিতামহের অনুস্থত পথে ফিরিয়া আইস, দেবতা ব্রাহ্মণে 
ভক্তিপরায়ণ হও, সমাঞ্জ শাসনে অবহিত হও) বধে'বৃদ্ধগণের অনুশাসন 
মানিয়। চল-_হৃদয়ে শান্তি পাইবে, বিধি নিষেধ মান্ত করিয়া আত্ম গ্রনাদ 
ও লুদীর্ঘ পরমাযুঃ লাভ করতঃ দেবত। ব্রাঙ্মণে ভক্তি প্রীতির আম্বাদ পাইয়া! 
ধন্ত হইবে। অন্যথায় পাপের শাস্তি অবন্ম্তাবী। (মেদিনীপুর ছিতৈষী ) 


-শ শী শীট 


2আ্ভন্প তলৎজ্বাঢ্ক 

[বগত ২র। কার্তিক পানিহাটাতে মন্মহা প্রভুর আগমন উৎদব ও 
টবষ্ঃখ প্রদর্শনী যথাষথ শাবে হইয়!ছছ, গুদর্শনীর দ্বারোদঘ।টন কালীন 
ব্রেজিলের কন্সাল জেনারল শ্রীযুক্ত ভিসেন্ট। ওভিলেনো৷ ( ড206068. 
০৪109 ) মচোছয়ের অভিভাষণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়ীছিল। তাহার 
ভক্তিপুর্ণ বাক্যাবলী শ্রোতৃবৃন্দর হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিল। পূর্বে 
আমরা ভিন্রদেশীয় কোন ব্যক্তির মুখে ভগবান হ১তন্যদেবের প্রতি এব্সপ 
কান্তির শ্রদ্ধার ভাব বড় একট! দেখিতে পাই নাই। এবারে স্থানাভাঁব, 


১৯২ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


পপ শা অং পপ সা কা উল 


আগামীবারে আমর! বিস্তুভ বিবরণী প্রকাশ করিব | এবার প্রদর্শনী যথার্থ ই 
স্বন্দর চইয়াছিল। উদ্যোক্তা! শ্রীযুক্ত অমুলাধন রায় ভট্ট দাদামচাশয়ের 
প্রাণপাঁত পরিশ্রম সার্থক ভ্ুইয়াছে। বহু গণামানা সাধু সঙ্জনের সমাগম 
হইয়ািল। 
চে ক 

পুজনীত্ ইমত রামদংস বাবাজী মহাশয় বর্তমানে বরাঁচনগর হীভাঁগ- 
বন্াচার্যোর পাটবাড়ী হইত শ্রীধাম নবন্বীপে গিবাছেন » বোধ হয় কিছুদিন 
সেখান অবস্থান করিবেন । পুর্বাপেক্ষ। অনেক স্স্থ আদছন, ভবে 
দুব্বলত। এখনও যার নাই, কতর্দনে শ্রীমন্হাপ্রহ্থ আবার বাবাজী মহা- 
শয়ের শ্রীমুখে গৌরগুণ শুন ইয়া আমাদিগকে কুতার্থ করিবেন জানি 
না। শ্রীমন্মগা প্রভূ সত্তর বাবাজী মগশয়কে নিগ়্ামষ করুন ইচাই 
আমাদের ব্যাকৃল « ন্সান্তরিক প্রার্থন! । 

কঃ ১ 

বি.ত ৫ই কার্তিক বুধবার বরাহনগর ভ্ী হগাগবতীচার্যোর পাট বাটীতে 
কনুকুট মহোৎ”ব মহাসমারোছে সুসম্পঙ্গ হইয়াছে এবং এ দিনই নৃতন 
শ্রীমন্দির গ্রুতিষ্ঠ! হইয়া শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে বিরান্জ করিয়াছেন! এতছুপ- 
লক্ষে ওরা অধিবাস হইয়া ৪ঠ! অষ্ট প্রহর নাম ও ৫ই: মহামহোৎ্ব 
হুইরাছে। অব্রবাঞীন পাঁয়ল মিষ্টানাদির পর্বত বৈষ্ণব ও অঠিথি অভাগত- 
দিগকে বিতরণ কালীন "্পীয়ভাং তুদ্য *া২* রব আকাশ বাস মুখরিত 
করিয়া পাটবাঁটী ক শ্রীজগন্লাথ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়া ছিল। 
ভ্রীপাট বাটীর সংস্কার সাধনে অক্রাম্তকম্মা শ্রীধুক পুজিনচন্জ্র দে যেরূপ 
পরিশ্রম করিতেছেন, সকলে ষদ্দি তাহার অনুকরণ করেন, ভবে বৈষ্ণব 
জগতের অনক কাধ্য হইতে পারে। আমরা শ্রীগৌরাপ্গচরণে প্রযুক্ত 
পুলিনবাবুর জীর্ঘগাবন ও অচল! তক্তি প্রার্থন। করি। 


কাস্তিক, ১৩৩? ] বস সংবাদ ১০১ 





বিগত ২৮শে আর্ষিন বুধবার, বৈষ্ঃএ-তীর্থ-স স্কার সমিতির শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দেীপাধ্যায় কর্তৃক ছায়াভিত্রে শ্রীগৌরলীলা "মা সিলডক্তি, 
নিকেজনে” ভইয়াছিল। হ্রীম ন অনাখবন্ধু ভট্টাচার্য পুরাণরত্ব সময়ো'প- 
যোগী সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। ধীরেনবাঁবু 
নিজ শারিরীক অনুম্থভার প্রতি লঙ্গা না বাখিয়। যে নাবে বৈষ্ণব তীর্থ 
সংস্কারের জন্য দ্বারে দ্বার ঘুরিতছেন তাহাতে ব ঙ্গালীর-_-বিশেষতঃ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই তীঁচার কাধ উৎস!চ দেএয়' একণস্ত কর্তা বপিয়। 
মনে করি । আমর' সকলকেই হাতাঁকে সাহাধ্য করিতে অবোধ করি। 
ভঙি-কণ্যালয় সাভাষা পাঠাইলে৭ ভিন পাইবেন এবং ফখ'সময় তাহার 
প্রাপ্তি স্বীকার ভক্তিতে কর হবে 

দ ক 
একখানি গ্রস্থে লিখিত আছে-__ 

শ্রী মমন্রিভ্যানন্দ প্রভু নৌকাযোগে সাঁকরাইল হইতে সরন্বগী নদী 
বাঁহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিনলন।” 

'ই স্থানটী কোথায় হইবে এবং উপরিউক্ত রুষ্ণানন্দ চৌধুরীর কোন 
বংশধর আন্দুলে বান করেন কিন!, হত্যাদি সংবাদগুলি জালিবাঁর জন্ত 
আমরা উত্ন্থুক। যদি স্থানটা আবিষ্কৃত হয় তাহ! হইলে তথায় এন্টখানি 
স্ব দলক রক্ষণ ও প্রভূব স্মরণ মভাৎসব হওয়! বাঞ্চনীঘ। ভক্তি- 
সম্পাদক মহাশয়কে জানাই'ল তিনিই এপ্ষিরে ব্যবস্থা করিবেন। 

ক র্ 

নণ -তিঠিত বৈষ্ণব সভার সম্পাদক্চ নটবরবাবুর নাষে চতুদ্দিক হইতে 
নানাকথা আমর! শুনিতে পাইতেছি। ব্যক্তিগত ভাব তাশবর উপর 
আমারদব হয তাঁবই থাকৃক না কেনঃ তিনি ফেকারধ্যে জন্য চেষ্টা 
করিতেছেন তাহার অনেকগুলিই সম্প্রধণায়ের;কল্য(ণকর বলিয় মনে হয়) 





১০২ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ওয় সংখ্য। 





তাই আমর। তাহার নিকট আজ সংক্ষেপে গুই এক্টী কথা বলিব । তিনি 
বৈষ্ণব জগতের সংস্কার সাধন করিতে মনম্ত করিয়। সম্প্রদায়ের শীধ স্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গকে এরূপ কুৎশিৎভাবে আক্রমণ করতেছেন কেন? তারপর, 
তিনি ন। জানিয়। শুলিয়া! «ক একটা মন্তব্য এমন প্রকাশ করেন যাহাতে 
সহজেই তাহার উদ্দেশ্ত পিদ্ধির নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত হয়। আগে 
ভিনি নিজে আচারব'ন হইয়া আদর্শ হইতে চেষ্টা করিবেন। প্গায় মানে 
না আপনি মোড়ল” হইলে কাঁজ হয় না। স্মাঁজ সংস্কার চোক্‌ রাগাইয়া 
৬ম ন।, সকলকে [তিনি টের! মনে করিবেন না, যে সকল ব্যক্তির উপর 
তিনি কটাক্ষ করিতেছেন ত্তাহাদের রণ ধুলি পাবার জন্য এখন কছুদিন 
নটবর বাবুকে অনেক কিছু করিতে হহবে। আমরা ভালবাসি বলিয়াই 
এমন ছেলে মানুষী করিতে নিষেধ ক রতোছ ( এত শাঁঠ বক্তৃতা শুনিয়া, 
কত কিছু করিয়। তাহার পাঁরণাম এমন হইলে বড়ই ছুঃখের বিষয় । আশ।- 
করি নটবরবাবু আমাদের কথায় রাগ ন। করিয়। নিজের ভ্রমগুলি 
ন্নেখিতে চেষ্টা! করুন। তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন দর্শন করিলে আমর! 
তাহার সভা সম্বন্ধে থুব আনন্দের সহিত আলোচশ] কারব। 


শ্রীমাধাই দাস। 


আঞ্রীরাধারমণে। অয়তি |. 


“ভক্তি্গবতঃ: সেব। তক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী। 
তক্তিরানন্দরূপা! চ ভক্তি্ভক্তস্ত জীবনম্‌ ॥* 





৯৩৩৭ 


২৯শ বন্ধ শ্ভত্তি অগ্রহা্ণ 
চর্থ সংখ্যা | ধর্মসন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 








প্রকাশ” 
(শ্রাবুক্ত স্রেন্্রমোহন শাস্্ী 1) 


বিশ্বনাঝে গোপন তুমি 
শুধু প্রকাশ থাক ভক্ত-প্রাণে। 
উজল তুমি কিন্তু আধার 
কঠিন কিন্তু প্রেমের পাথার 
সদয় যাহার ত্যজি' বিহার 
তোমারে চায় ব্যাকুল মনে» 
তাহার প্রাণে সই, উপল 
শান্ত শীতল নৃতন তুমি প্রকাশ থাক। 
আপদ্‌ বিপন্‌ তুচ্ছ তাহার 
তুমি আছ প্রাণে যাহার 
| নিত্য নব প্রেমের আলোক 
তাহার প্রাণে দিভে থাক ॥ 





জ্রীআীরাঁসলীলা 


[ প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোব্বামী। ] 


পরম করুণাময় শ্রীভগবানের অপার করুণ।য়, নেই আতআ্মারাম-শিরো।- 
ম্ণির রমণবীলার স্থথ-স্থৃতি বুকে লইয়! বধ।জ্তরে আবার শরৎ-পূর্ণিম! তিথির 
আগমন হইয়াছে । এই পুশ্াতিথি প্রতি বৎসর একবার করিয়া জগতে 
আসিয়া জগৎবাসীর হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে কি যেন এক অনাস্বিত পর- 
মানন্দের পুলক-স্পন্দন জাগাইয়! যায়, কিন্তু প্রেম প্রবণ হ্বদয় ব্যতীত তাহ! 
কাহারও অন্ভব-গোচর হয় না। এই শরৎ পু ্ণযা তিথিতে জগডে কি 
এক অনির্ববচনীয় লীলা-মাধৃষ্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহ! জগৎ জানুক ব৷ 
নাজুক, এই তিথি প্রতি বংসরেই একবার ক'রয়। জগভে আলিয়া 
তাহার উদ্বোধন করিয়। যাস্। 

পরমহংস-শিরোমণি শ্রাশুকদেবও আঁদন্ন মু্তার কবলপতিত সর্বত্যাগী 
মহারাজ পরাক্ষিতের গঙ্গাতীরস্থ রাজগিব্রঙ্গধিদেবধি-মহধি পরিবেষ্টিত 
সতার ইীভগবানের এই লীলা নিরুপষ মারুর্ধা বিলয়া! গিয়াছেন। তীহার 
প্রামুখবিগলিত সেই লীলা-কথা এখনও শ্রীমন্তাগবত দশম-স্বন্ধের পাঁচটি 
অধ্যায়ে উ্রাহীরাসপঞ্চধ্যায় রূপে বিরাজিত আঙেন। শ্রীশুকদেবের সেই 
পরম মধুর বাঁক্যাবলীর কেহ গ্রাহক থাকুক ব! না থাকুক, শ্রীমদ্তাগবত 
স্থদুর অতীত হইতে তাহ বুকে করিয়া বসির! আছেন এবং অনস্ত ভবিষ্যৎ 
পর্যান্ত থাকিবেন। আমরা তাভীরই পদাঁদাীকুসধণ কর? শ্রীভগবাঁনের সর্বব- 
লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার কিছু তত্ব এবং তথ। জ'নিতে চেষ্টা করিব । 
শরৎপুর্ণিম! তিথির অবাক্ত অস্ফুট দান এহণ করিবার সাধ্য সকলের নাই, 
কিংবা নি্গ বুদ্ধিবলে কেহ অবাঙ্জনস/গাচর শ্রীভগবানের লীলাতৰ 
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অন্ুভবগোচর করিতে পারে পা; নুতরাং জ্রমন্তাগবজের গ্নোকাবলী 
আমাদের যাহ! দান করিবার জন্ত বসিয়া! আছেন, তাহ1 হইতেই কিছু গ্রহণ 
করিতে চেষ্টা করাই সমীচীন। 

শ্রভগবানের রাসলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে উশুকদেব গোস্বামী শ্রীমস্ভাগবতে 
প্রথমেই বলিয়্াছেন-_ 

'গবানপি তা ব্াত্রীঃ শারদোতৎফুলমল্লিকাঃ। 
বীঞ্ষা রস্তং মনশ্চক্রে যেগমায়াফুপাশ্রিতঃ ॥ 

লীলামযের চরণে শরণাপন্ন হয়৷ যদ্দি এট শ্লেকটি সমাঙগোচন। করা 
যায়, তাহা হইলে উ।হার রাঁসলীলার কিছু তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পাঁরে। 
এই শ্লোকটিতে মনোযোগ করিলে দেখা যায় যে, “ভগবান অপি রস্তং 
মনশ্চক্রে”_-“ভগবানও রমণ করিডে ইচ্ছ। করিলেন*-_-ইহাই এই শ্রলোকের 
প্রতিপাগ্ধ এবং অবশিষ্ট শ্লোকীংশ ইহারই পোষক। শ্লোকের এই প্রতি- 
পাগ্ধ অংশের অথাস্বাদন করিতে হইলে “তগবান্‌* এবং *রমণ” এই ছুই 
শব্দের তাৎপর্যানুসন্ধ'ন কর! নিভান্ত প্রয়োজন । 

শরমণ” শব্দে সাধারণতঃ আমর! পুকুৰ ও রমণীর মিলন বিশেষ অর্থ 
বুঝিগাহ ইহার অর্থজ্ঞানের শেষ করিয়! থাকি । কিন্তু “আত্মারাম” প্রস্ততি 
শাস্ত্র প্রপিদ্ধ ও প্রচলিত শব্দের “আত্মনী রমতে" কিংবা “ঘানি রমতে* 
যে ভাবেই অর্থ গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে আত্মার সাহত বমণ 
কিংবা আত্মার রমণ বলিতে পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষ কিছুতেই বুঝ 
যায় না কিংবা সম্ভবপর৪ হয় না। 

“রমস্তে ধোগিনশ্চান্তে নিত্যানন্দ রসাত্মভি, অতে। রামঃ ম্থৃতো 
লোকে-_” ইত্যাদি। শ্রারামার্চন চন্দ্রকাধৃত রাম নাম ব্যাখ্যাতেও 
নানা যায় ষে, স।ধকগণ তাহাদের লাধনের সিদ্ধি দশায় নিত্যানন্দ 
বসখবূপ শ্/ভগবানে রমণ করিয়া থাকেল বালয়া তাহার নাম “রাম”। 
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ইহাতে পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষের কোনই সঙন্ধ নাই। সুতরাং 
প্রমণ* শব্দ শুনিলেই পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষ মনে কর উচিত নহে। 
*রমণ* শব্দের যদি “মিলন মাত্রই অর্থ করা যায়, তাহ হইলে আর কোন 

স্থানে অলঙ্গতি থাকে না । তাহাতে আত্মারাম প্রভৃতি শবের অর্থ গ্রহণ 
করাও অসঙ্গত হয় না । “ভগবান্‌ রমণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন” ইহাতেও 
“ভগবান্‌ মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন” এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি 
আমর! রাঁসলীলার তত্বান্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হই, ভাহ। হইলে প্রকৃত পথেই 
অগ্রপর হইতে পারিব সন্দেহ নাই । 

জীতগবানের এই মিলন বুঝিতে হইলে আমাদের জাগতিক মিলন সঙ্বন্ধে 
একটু আলোচনা কর! উচিত। জগতে দেখ! যায় যে, মিলনই জগডের 
প্রতি কার্ধ্য এবং প্রতি বস্তর যূল। জব্বদা মিলন আকাঙক্ষ! করাই সর্বব- 
জীবের চিরন্তন স্বভীব এবং মিলনই সমস্ত কার্য্যের নিব্বাহক ও সর্ধবস্ত্র 
প্বরূপ রক্ষক | জগতের জীব সব্বদাই চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক। প্রভূ ইঙ্জিয়ের 
সঠিত, রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির মিলন আকাঁজ্ষা করে। তাহারা ক্ষুধিত 
হইলে ভোজ্যবস্র সত, পিপাসিহ হইলে জলের সঠিত, ধনাকাজ্কায় 
ধনের সহিত, সাংসারিক সুখের জঙ্গ স্ত্রীপুত্রাদির সঠিভ মিদিত হইবার জন্ঠ 
সর্বদাই লাশামিত হইঘু। থাকে । ইহাতে স্পইই জান! যায় এমন 
আকাঙ্ষাই সর্বজীবের চিরন্তন স্বভাব। সাংদারিক হুথ ও ছুঃখে বেবাগ্য 
লাভ করিয়া ধাভাঁরা তাহার অতীত হইয়া গিমাছেন, তাহারাও ব্রঙ্গ, পর- 
মাতা! কিংবা ভ- বানের সহিত আত্মন্বরূপের মিলনাকাক্ষায় প্রণোদিত 
হইয়াই তীর সাধ ৫ রত হই থাকেন। অনন্ত জলবিন্দুর মিলনে মহাসিন্ধ 
অনস্ত ধুপিকণার মিলনে স্বিস্তৃত ভূখণ্ড, বহু ইষ্টকার্দি খণ্ডের মিলনে 
অট্টালিক1, বহু হৃত্রের মিলনে বন, কপাল ও কপালিকার মিলনে ঘট, হ্ত 
পদ্দাদি অবয়বের মিগনে দেং প্রভৃঠি আমাদের পরিদৃশ্রমান সমস্ত জাগতিক 
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বস্তই একমাত্র মিসনেরই পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা 
ঘে কোন কার্ধাই করি না কেন, মিলন ব্যতীত কিছুতেই তাঁহ! নির্বাহ 
হয়না। দৃশ্তবস্তর সহিত নয়নের মিলনে দর্শন, শব্দের সহিত কর্ণের 
মিলনে শ্রবণ, রসের সহিত রসশার মিলনে আস্বাদন প্রতৃতি আমাদের 
সমস্ত কাধ্যই মিলন হইতেই নির্বাহ হইয়। থাকে | মিলন ব্যতীত জগতের 
কোন কাধ্য হম না কিন্বা কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের দেহের 
সহিত প্রাণবাঘুর মিলনে আমরা সঙ্জীব, যেদিন এই মিলনের অভাব হয় 
সেদিন আমাদের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। এক কথায়, মিলনই স্থাষ্টি ও 
স্িতির মূল কারণ, মিলনের অভাবেই মগা প্রলয় । 

“তদৈক্ষত বনুস্ত!ং প্রজায়েমং* প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় ষে, 
পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্বেবে জগৎ কারণ ভগবানের সহিত জগছ্‌” 
পাদান প্রকৃতির ঈক্ষণে মিলন হয় এবং সেই মিলন হইতেই জগতের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । *তৎস্ষ্টা তদেবাঙ্ছু প্রবিশৎ” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা বায় 
যে, শ্রীভগবান্‌ জগৎ স্থষ্টি করিয়া তাহার নিয়ন্তা হইয়া তাহাতে অন্ধ প্রবি 
হন এবং তাহাতে স্থট জগতের আস্তত্ব রুক্ষ! হইয়া থাকে । এইভাবে জগতের 
যূল হইতে স্ুল পর্যন্ত আলোচনা করিলে স্পইই জানিতে পারা যার যে, ইছা 
একমাত্র মিলনেরই পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নক্কে এবং জগতের জীবও 
কেবল মাত্র মিলনই চায়। 

এই মিলনমূলক মিলনাত্মক জগতের মিলন-প্রমানী জীব যদ্দ সর্কবিধ 
মিলনের মূলান্থসন্গানে প্রবৃন্ত হয়, তাহা হইলে সকল মিলনের মূল স্বরূপ 
কোনও এক অজ্ঞাত মহামিলনের অস্ফুট ইঙ্গিত তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়। 
উঠিবে ; সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া যদি কেহ সেই মহামিলনের অনুসন্ধান 
করেন, হাছা হইলে তিনি বুঝিতে পারিরেন যে, আভগবানের রস 
লীলাই দেই মহামিঙ্গম। 
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মিলন।আ্মক জগতের মিলশ-প্রথ্নাপী জীব ভাঁদের জীবনে কত শত শত 
বস্তর সহিত মিলন লা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মি"ন প্রয়- 
সের নিবুতি হয় নাঁ, কিংবা মিলনের তৃপ্তি অনুভব করিতে পাঁরে না) 
ইহাতে ম্পষ্টই অন্থুমান হয় যে, সেই মহামিগন প্রাপ্তির জন্য সকলের হৃদয়ই 
মকলের অজ্ঞ/তসারে সেইদিকেই ছুটিতেছে, কিন্তু ভ্রান্ত জীব তাহয় 
ধরণ! করিতে না পাগিম। নানাবিধ ক্ষুদ্র বিষয়ের নহিত ক্ষুদ্র যিলনে মিলিত 
হইয়া তাহাদের চিরন্তনী মিলনাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি করিতে চায় বলিয়া, 
কিছুতেই তাহাদের দে আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয না। পরম ককুণাময় 
শ্রীতগবান্‌ কলে কল্পে একবার করিস! জগতে অবতীর্ণ হইয়া মগন প্রাপী 
্রাস্ত জীবগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়। তীহার সেই মহাঁমিলনে উন্মুখ 
করিবার জন্য সর্বলীল'-মুকুটমণি জীরাসলীলার প্রকাশ করিস্জা থাকেন। 
শ্রীদ্তাগবত তাঁহার সেই লীলাকথা-রস-সিঞ্চনে জগজ্জীবের নিরাশ-তপ্ত 
হৃদয়ে শাপ্তিদান করিবার জন্ত গনা্দিকাল ভইছে সেই লীলাকথা বুকে 
করিস বসিয়া আছেন। *“ভগবানপি তা রাত্রীঃ* প্রভৃতি গ্লেটক সেই 
মহামিলনেরই ইঙ্গিত বাঁণী। 


শাসিপীপসপি 


রূপের গৌরচন্দ্র 


(শ্রযুক্ত যদ্ধনন্দন সরকার ।) 


জানুনদ হেম আনি কে। বিধি গড়িল গে! 
অপরূপ গৌরাঙ্গ যুরতি। 
জগত ছানিয়। রূপ কেব! মিশায়েছে গে! 


এত দিনে গেল কুল জাতি! 
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মাধূরধ্য অমু* নীবে সাতার খেলিয়া গে 
বাল অক্রণ ছুটী আঁখি 

তারুণা লাবণ্য ধারায় সিনান করেছে গোঁ 
এমন মানুষ নাহি দেখি ॥ 

চাচর চিকুর রাশী এলায়ে পড়েছে গে! 
মেঘ যেন ঝাপিয়াছে শশী । 

রাঁগ তাসুলে উহ র অধর উজ্জ্বল গে! 
আহু। মরি গোরা-মুখ হাঁসি ॥ 

বিবিধ কুম্ম হার ভিয়ায় ছুলিছে গো 
চন্দনে বিচিত্র কলেবর। 

কুটীনন কটাক্ষ বান যুবতি বধিতে গো 
যার শোভা কাম অগোচর ॥ 

ধবল পাটের জোড় কৌচার বলনি গে। 
ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা পাচ্ছ। 

এ 'যছুনন্দন” ভগে ও বাড] চরণে গে। 


কনক নৃপুর সদা বায়।॥ 





* এই পদকর্তা শ্রীযুক্ত যছুললীন সরকার এখনও জীবিত। ডীর অনিচ্ছীয়ই 
স্রীহীর কোন ভক্ত ভূক্তির পাঠকগণ্র আস্াদনের জন্য এই পদ্টা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা? 
করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন | বহু পদ উহার আসে আমরা ষতদূর পারি সংগ্রহের 
চেষ্টায় আছি । পদনকর্তীয় বিশেষপরিচয় সংগ্রহ হইলে বারাস্্রে দিবার ইচ্ছ| রহিল। ভঃসঃ 


সপ 


মহান্ত গোবিন্দদাস 


€ সংগ্রাহক-_শ্রযুক্ত বৈদ্ধনাথ দাল মুদ্েফ।) 
(৪) 

একদিন ঝাজপিট! মঠের সেবার জগ্ত শ্ীবড়বাবাজী মহাশয় শ্রীনবন্বীপ 
দাস ও শ্রাগোবিন্দদাসকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ, এই পুরী সের প্রতোক 
গলি গলি ভোমর! জনে ভিক্ষ! কর্ণিবে এবং ভিক্ষায় যাহ। পাইবে তাহ 
আনিয়া আমার হাতে দিবে 1” তাহারা তাই করিতে লাগিল। একদিন 
পুর্ব নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাক্জ বড়বাবাঁজী মহাশয় 
শীগোবিন্দদাপের নিকট হইতে যেমন ঝোলাটি গ্রহণ করিলেন, অমনি সথ্য- 
ভাবে নিমগ্ন, সুরসিক শ্রীখোবিন্দদান, কতক গুলি কটুভাবা উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। সঙ্গিগণ সঙ্চলেই অবাকৃ! বড়বাঝাজী মহাশয়ও বিম্মিত 
ভাবে ঝোলাট মাথার উপর ধরিয়া দাড়াইয়া আছেন প্রায় দশ মিনিট সময় 
এইক্সপ অবস্থায় থাকিবার পর শ্রীগোবিন্দদাস বড়বাবাজী মহাশয়ের চরণে 
দণ্ডবত প্রণাম পূর্বক বসিলেন__-ভথন বড়বাঁবাজী যহাশর ধীরে ধীরে 
প্িজ্ঞাস। করিলেন “হারে গোবিন্দ! তোর কি মাথ| খারাপ হইয়াছে? 

গোবিন্দ। কেন, কি হইল? 

বড়বাবাদী। আমি ঝোল। নিলাম বলিম। রূপ গাপাগাজি করিশি 
কেন? 

গোঁধিনা। ঠক আমি তগাপাগপি করি নাই? তবে আপনি আদেশ 
করিয়াছিলেন ভিক্ষায় যাহা কিছু পাইবে সমস্ত আনিয়া আমাকে দিবে। 
স্থতরাং য'হা পাইয়াছি সমস্তই দিতে হইবে ত? চা'ল ভা'ল প্রভৃতি 
আপনাকে দিলাম আর এ গালাগালিগুলি ঘি আমর! রাখি তবে হজ্জম 
করিতে পারিব কেন? হয়ত সেই ভৎ্সন|কারী বাক্তিকে কখনও দেখিলে 


অগ্রচাযণ, ১৩৩৭] মহাস্ত গোবিন্দদাস ১৯১ 








মনে প্রতিচিংসা ভাব জাগিয়। উঠিতে পারে? ভাই ৪গুলও যথাস্থানে 
অর্গন করিলাম 

শুনিবামাত্র বচবাবাজী মভাঁশঘ আগোবিনদাসকে আলিঙ্গন পুর্ববক 
সাশ্র গদগরৰ কণ্ঠে বসগ্নে প্ধন্য রে গোবিন্দ! এই নিষ্কপট বিশুদ্ধ 
বাবহারে আমি ভোর নিকট বিক্রীত হইলাম । এই অভ্িপ্রায়েই আমি 
তোদের উপন রূপ শ্রাদেশ করিধাহিলাম | (এ ধর্থ খণ্ড ১৪৩ পৃঃ) 

বড় বাবাজী মগাশবের মথা গরম ইথাছে, শ্রীবুন্দাবনে ও কলিকাতায় 
টেলিগ্রাম গেল শ্রীধ ম বুদ্দাবন হইতে হ্রীগে(বিন্দদাল ইনি নঙ্গক্বপ ব্রহ্মচারী 
এবং কিশোরী দাদী সধী ও কণ্সিকাতা হইছে শ্রীবামদান যোগেনবাবু, 
যভীনবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি আপিরা পঁভপ্ছিলেন। (ই ২৫৭পৃং) 

একদিন মজাভাবাবেশ অবস্থার ইবড বাবাজী মভাশয় ঘরের মধো 
মলত্যাগ] করিয়! সমস্ত ময়ঙ্গা সর্ববাঙ্গে মাখিম়াছেন। হঠাৎ দরজা খুলিয়া 
শ্রীগোবিন্দদান বলিলেন-প্একি 1 বিষ্ঠ। গায়ে মাখিয়াছেন কেন? 
আপনাকে কি করিয়াস্পশ করি?” শুনি ইনি চকিতের ম্ামু বলিলেন 
_্ই্যারে গোবিন্দ! বিষ! কোখায়? এযে চন্দন এই দেখ।” বলিককা 
যেমন হাগোশিন্দদাসের নিকট আয়া দান্ড়াইলেন, অমনি অপূর্ব কপূঁর- 
বাসিত চন্দনের দ্রাণে চারিদিক আমোদিভ হইল ।” উপস্থিত ব্যাপারে 
ধকলে অবাক্‌ হইলেন ॥ 

একদিন শ্ীগোবিন্দদ্ধাদার পহিত বালকের স্কাঁয় নানারূপ আবার 
করিতেছেন, মাথায় ঠাগ্ডা তল মাখান হইতঙ্কে। জেদ ধরিলেন, "আমি 
নান করিব না। শ্রীগোষিন্দ দাল লানাক্গপ কৌশল করিয়া পঙ্গত ঘর 
মধোই গল আনাইলে | গাম রূরতভে করিত গষনেগ্ভত হইল ছগোবিন্দ 
লাস ইহার একখানি ঈত্রণ.ধরিলেন, ইনি যেমন উলিবার উপক্রম করিলেন, 
অমনি সহল! পাকা মেজর উপর পড়িয়! ওর বেন, মাথায় হাদ্বাত লাগিল, 


১১২ ভক্তি | ২৯শ বর্ষ, ৪র্গ সংখ্যা 











কিঞিৎ রঞ্তও বাঠির ঠল 1! অনবধান 5াবণতঃ হহার শ্রীমক্গে আবাত 
লাগা শ্রীগেবিন্দদাসের মনে বড় ছুঃপ হইয়াছে দেখিয়া বলিশ্নে “ই711 
ভাই গোখিন্দ ! আমাকে বেশ ভাল করিয়া সন করাইয়া দে ত? ম্নানের 
পর বলিলেন “অ নি খোর হাঁনে খাইব, আমার আজ আর ভাতে তুলিয়া 
খাইবার ইচ্ছ! নাই |” হ্ীগেবিন্দদাপ ইহ র বাবহারে বিশ্বিত হইয়া 
বষ্টচিত্তে সেব। কবিতে লাগিলেন ॥ (ত্র ২৫৯ পৃঃ) | 

কেদাঁর বাবুর বাগানে অবস্থিতির সমঘ যথাসমণ্রে ম্লান, আহার প্রভৃতি 
করাইবার নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীলামদাস বিশেষ চেষ্ট। করিতে 
লাঁগিলেন। শ্রীগেবিন্দদূস ও এ্নিতাস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রী'ড় বাবাজী 
মহাশয়ের শরীর কিরূপে স্থস্থ বাখিবেন দিবানিশি এই চিন্তায় ব্যাকুল । 
শরীরের অনিষ্ট বা অনস্থতাকারক কোনও স্বতস্বতা করিতে গেলেই উহারা 
প্রাণপণে তাভার বাঁধ! দিতে লাগলেন । ন্তরাং বাগানের মধ্যে উহ]দের 
প্রবেশ নিষেধ করিয়া! সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে “উহাদিগকে 
যে বাগানের মধো প্রবেশ করাইবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। 
আমি আর তাহার মুখ দেখব না” 

ভাঁরপর ৫ম খণ্ডের প্রথমে যে ভ্রমরঘা-টর উপর ফটোঁখানি আছে তন্মধ্যে 

শ্গোবিন্দদাসকে বড় বাবাপী মহাশয়ের বামে দেখ! যায়। (ই ২৬৫গৃ2) 

শীবৃন্দাবনে টেলিগ্রথম পাইয়। শ্রীনিত্যস্বরপ ব্রঙ্গচীরী, শ্ীগণেশবাবু ও 
শ্রীগোবিন্দদ।সকে সঙ্গে লইয়| শু'ড়ব বাজী মহাশয়ের থাকিব।র ব্যবস্থা 
এবং ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন। 

শ্রীষৃক্ত রামহরি দান ঝাবাজা মচাশয়, শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয়, 
জীনিত্যস্বরূপ 'ব্রহ্ষচারী, শ্রীগ ণশ ভট্টাচার্য, শ্রীঅ-লণ1স. শ্রীগেবিদ্দ দাস 
প্রস্তুতি নেক লোক জ্ীবডবাবাজীকে আনিবার জন্ত শ্ীবৃন্দাবন স্রেসনে 
গমন করিলেন । (ই ৫ম খণ্ড ১৮৪ পৃঃ) 
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অবকাশ পাইছা শ্রুনিত্যন্ব্ধপ ব্রহ্মচারী একে একে সকলের সহিত্ত 
পরিচয় করাইয়! দিতে লাগিলেন_-"ইনি আমাদের মাধবদাদ। ই'ন মাম 
দিগকে এতই স্নেহের চক্ষে দেখেন যে, তাহ! বলা যায় না। নবদ্বীপ দাদার 
সহিত বিশেষ ভালবাল! ছিল। গোবিন্দ দাদ| উহারই সঙ্গে আবাদাকুণ্ডে 
বাস করেন ইনি মামার কাকা গুরু; ইহার নাম শুক রামহরি 
দাঁস বাবাজী মহাশয় পিদ্ধ জগন্লাগদাদ বাবাজী মভাশয়ের শিষ্য । (8১৮৫পৃঃ) 

জীাবড়বারাজী মহাশয়ের শবুদদাবনে থাকিবার স্থান গঞ্জাজ' উর মন্দি- 
বেইর্শনদেশ হইয়াছে । জানি দা কেন যে শ্রগোধিনদাস একটু দূরে 
দুরে থাকিয়া সেবার যোগাড় করিতেছেন, প্রত্যক্ষভাবে হবড়বাবাজী 
মহাঁশমের দাঁত দেখ] শুনা করেন নাই । প্রেমের বক্র গাত। ফেস্থানে 
যত প্রীতি, সেই স্থানে তত অঠিমান । শনিত্যন্বরূপ বহ্ম9। রী ? আগোবিন্ব- 
দাঁসকে শ্রবড়বাবাশী মহাশয়ের সম্মুখে লইয়া গেলে, হলি আংগ্রহ।তিশযো 
উহাকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রেমগগরদ্দ কে বলিলেন_-“হ্যারে গোবিন্ব 
তুই এতদিন কিনপে আমাম ফেলে এখানে আ'ছস? তোর কি কঠিন 
হদয়! যা,কি কি বালাভোগ করিঘ়াছিস্‌ নিয়ে আয় বড়ই পিপাসা 
হইয়াছে ।” শ্গোবিন্দৰাস রহশ্তবাঞ্জক স্বরে বলিলেন “ই হ1 জানজানি, 
বড়ই প্রেমিক ভদ্রলোক !* বলিচা দ্রতগতি সরব এবং বালাভোগের 
প্রসাদ লইয়া আপিলে ইনি হ্ুীর।ম হরিদীস বাবাজী মহাশঘ়, শ্মাধবদাস 
বাবাজী মহাশয় প্রর্তভ মহাঁক্মাগণকে সঙ্গে লইয়া বালাভোগ প্রসাদ পাইতে 
লাগিলেন। (ওঁ ১৮৬ পৃঃ) 

জীরখুনন্দন গোস্বামী প্রতৃুপাদ একদিন আসিয়। বকিলেন__“দেখুন, 
কাল হইতে আমার রাধামাধবের প্রসাদ পাঁইতে হইবে । বমি এই স্থানে 
প্রসাদ আপিয়া দিব আপনি অঙ্গীকার করুন, আর কোথাও হুইতে 
প্রসাদ আদিলে তাখা গ্রহণ করিবেন না ?” 


৯১৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, €র্থ সংখ্য 
৯৯৩ 
শীবড়বাঁবাভী। “দেখুন যেমন প্রভুর আজ্ঞা, তেমনি মহা প্রসাদ! উভয়ই 


বন্দনীয়, এ অবস্থায় আমার কি কর্তব্য? "আমি কাহার অমধ্য'দা! করিব ? 
তবে এইমাত্র বলিতে পারি বাহার আগে দর্শন পাইব, তাহাকেই প্রথসে 
বন্দনা করিব 1৮ গ্রভূপাদ হ্বষ্টচিত্তে এই কথা স্বীকার করিয়া! চলিয়। গেলেন 
তাহার ধারণা যে তাহার অগ্রে কেহই মহা প্রসাদ লইয়। যাইতে পারবে 
না। এ দিকে শ্রীগোবিন্দদাঁস রাত্র অনুমান তিনটা! ভইতে রান্না; করিয়। 
ভোরে ঠাকুক্রে ভোগ দিলেন। যদিও জ্ীবড় বাবাজী মহাশয় স্নান আহি 
কাদি করিতে একটু বিলম্ব করিতেছেন ; মনের ভাব প্রভুপাদের প্রসাদ 
আ'দিলে তবে পঙ্গত করিবেন ; কিন্তু সখ্যরসা ঝিষ্ট, সেবাপরাফ্ণ শ্রীগে বিন্দ- 
দাসের আগ্রহে আর বিলম্ব করতে পারিলেন না; সকলে মা প্রসাদ 
পাইচে বদিলেন। ইভাবসরে গোস্বামী প্রভু মহা প্রসাদ লইঘ| আসিলেন ও 
ইহাদিগকে মহাপ্রসাদ পাইতে দেখিগ! বিশ্মিহভাবে জিজ্ঞ।স। করিলেন 
“এত সকালে কে মহা প্রসাদ আনিল ?” 

বড় বাবাভী। এই গোবিন্দ ঘরে ব্াস্্রী করিয়। ঠাকুরের ভে গ 
দিয়াছে । (এ ১৯৭-১৯৫ পৃঃ) 

বড় বাবাজী মহাশয় একদিন ঝ!জপীট। মঠে শ্র দ্ধ করিক্গেন, চাখি- 
দ্রিকে আন্দোলন চলিতে লাগিল। একদদন শ্রীরামদাঁস, প্রীগো বিন্দদাস 
জনি হ্যন্বরূপ ব্রঙ্মগরা, শ্রীনগেন বাবু প্রস্ততি শ্রীরাধারমণ কুল্সমঠে বসিয়া 
উক্ত শ্রংদ্ধ বিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন। নানাবিধ অপর 
উপস্থিভ লোৌকগণ্দ্'রাঘ় সমালোচনা হইতে লাগিল। 'ক্রমে বাহিরের 
সমালোচন। হৃদয়ে স্পর্শ করায় উহাদিগকে যেন কেমন একপ্রকার করিয়া 
ছুলিল। (এ ২৮০ পৃঃ) 

এ দিকে জ্ীবড় বাবাজী মচাঁশয় গম্ভীর ভাবে ঝাজপীটা মঠে বধিকা 
আ.ছন, হঠাৎ শ্রীরামদাস ও শ্রীগোবিন্বদান দেই স্থানে উপস্থিত ছইকা- 
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মাত্র গ্তীর স্বরে রাম” বলিয়া ডাক দিলেন । গম্ভীর ভাব ও কণস্বর দেখিয়। 
শুনিয়াই উভঘজের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হুইয়াছে, কেহই নাহস করিয়া 
নিকটে গন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 

তখন আবার তিনি বলিলেন “হ্যাগ! তোমাদের কি সব সমালোচনা 
হইতেছিল? আমি নানারূপ স্বতস্থতা আচরণ করি, আমার করুকাণ্ডের 
উপর বিশেষ ঝেশাক এবং শ্রাদ্ধ করিয়াছি ইত্যাদি কারণে আমার পতন 
লইয়াছে, কেমন এই না? যগন আমার পতন ভইয়াছে, তধন পতিত 
জীবের সঙ্গ করা তোমাদের স্তার মহীত্মার কোঁন মতেই উচিত হয় না; 
স্থুচরাং এই মুহূর্কেই এখান হইতে চলিয়! যঃ31 বলিয়া ক্রোরধাবেশে সঙ্গী- 
গণকে বলিলেন “দেখ উগারা চলিঘ! গেলে এ স্থানে বেশ করিয়া গোবরছড়া 
দাও ত।” 

শ্রীরাম্দাস অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে দীড়াইর! 
আঁছেন। শ্রগোবিন্দদাপ সাহসে তর করিঘা কি বলিতে উদ্ভত হইবামাত্র 
ইনি বাঁধ। দি বপিলেন প্পাঁষণ্ড ! তোদের মুখ দে! উচিত নয়। আমি 
ধাহই হইনা কেন, তোর! ত এতদিন আমাকে গুরুবুদ্ধি করিয়াছিলি। যদি 
ব|। আমার কোঁন বাবারে তোদের মনে কোন সন্দেহ উদয় হইয়াছিল, 
তবে অন্যত্র সমালোচনা না করণ আমাকে জিজ্ঞান! করিলি না কেন? 
তোদের স্তায় চঞ্চলাচিত্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করা উচিত নয়। এখনও দীড়া- 
ইয়া রঙ্লি ষে? তোদের মুগ দেখিলে হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে ।» 
এই বলিঞ। একটা পিকদাশী উহ।দের দিকে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহার! 
উভয়ে পলায়ন করিল। ূ 

সেই বদ শ্রীরামনাস রান্রের টেনেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। 
প্রীগোবিন্দদাস ্রীধামেই রডিলেন; বড়ই ভীত শ্রীধলরাম বাবুর বাড়ীতৈ 
গয়া অভিযানে প্রপাদ পাইলেন না এলং অল মাথার হন্্রণায় অস্থির ছুই, 


টির ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 





পড়িলেন। তখন শ্রীবলরাম বাবু শ্রবড় বাবাজী মহাশয়কে বলাম ইনি 
কাতরভীবে বলিলেন “অবোধ বাকের স্তান্ব ব্যবহার! কোনহ হিতাহিত 
জ্ঞানলাই। আমি উ্বাদের হিতের জন্ত চেষ্টা করিতে গেলাম; কিন্তু 
উহার। বিপরীত বুঝল যাউক, এখানে লইয়া আইস।” 

বলরাম।-__আজ্ঞে, তাহার উঠিবার সাধ্য নাই, অপহ মাথার যগ্ণায় 
ছটফট করিতেছে, আর এ পাশ হইতে ও পাশ গড়াগাড দিতেছেন। 
আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া চলুন। 

এই কথা শুনিঘ শ্রীবড় বাবাজী ভ্রীবলরাম বাবুর সঙ্গে তাহার বাড়ী 
গিয়া যে ঘরে শ্রীগোবিন্দধাস ছিলেন সেই ঘর শিয়া তাহার অবস্থা দর্শনে 
সশ্রগদগদ কে বলিতে লাগিলেন পাকরে গোবিন্দ ! কি হইয়াছে?" 

শ্ীগোব্ন দাস নিকুত্তর। তখন ইনি তাহার মাথায় বাম হস্ত বুলাইয়া 
বঙ্গিলেন "্য। বাওয়। দাওগ! কর গিয়া, ন। বুঝিরা অঠিমান কেন? আমি 
তৌদের ভালর জন্ত বলিয়াছি।” এক্সণে শ্রীগোবিন্দদাসের চোখে জল 
আসিল, ঠিক বাঁলকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ইহার চরণতলে পতিত 
হইলেন, ইননিও উহীকে উঠাইয়। আলিঙ্গন দানে হৃদয়ে যত কিছু জল্লন। করন! 
ছিল সমস্ত গ্রহণ পৃববক হুদয় স্বচ্ছ এবং নিম্মল করিয়া দিলেন। 

(& ২৮৯২৮৩ পৃ) 

দ্বিতীয়বার শ্রবুন্দাবন যাত্র। উপলক্ষে কয়েকজনকে কলিকাতায় 
পাঠাইয়া :জীনিতান্বরূপ ব্রহ্মচারী ( বটুনাদা ) শ্গোবিন্দদাস শ্রংফণী-দাদ 
ইপ্রেমদস, চুীমীভারাম, শ্রাউদ্ধারণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইঘ! ইনি কটকে 
শ্ররাসবিহখরা জীউর মঠে গমন করিলেন। (এ ২৯২পৃঃ) 

এক দিন শ্রীদাউজীর কাছে শ্রাঠামদীপকে রাত্রে কিহু এহ্ব্ধ্য দেখাইয়! 
ও উপদেশ দি গ্রাতঃকালে শ্রীগোবি+দাসকে বলিলেন “গোবিন্দ! 
তোমাকে থে বস্ত (ঝাঁজপিটা মঠে গোপনে প্রত একটি কাপড়ের 


অগ্রা হণ, ১৩৩৭ ] মহান্ত গোবিন্দদাস ১১৭ 








পুটুলি) রাখবার জন্ত দিয়াছল।ম, তাহ। শীদ্ শাপ্ব লইয়া আইস। 
প্রীহীরাধাকুণ্ড ্রীহ্ত।মকুণ্ডের সঙ্গমন্থলে বলির শ্গোবিন্বদাস নিকট 
হইতে উক্ত বস্ত গ্রহণ করিয়! অদ্ধঘণ্টা ধ্যান*নিমগ্রভাবে থাকিয়া পরমানন্দে 
শ্রীকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিলেন ( এ ৩২৪পৃঃ ) 

শপাদদ রঘুনাথ দেব গোম্বামীর সাহত শ্রীধাম নবদ্বীপ যাবার সময় 
শ্রীললিতাদাদীর অনেক অনুরোধে শ্রীফণী দান শ্র-গবিন্দদাসকে সঙ্গে 
লইতে বলায়-শ্রীবড়বাবাজী সকলের একান্ত ইচ্ছা! জানিয়া কোনও কথ! 
বলিলেন না। (উই ৬ঠ খণ্ড ১৬১প) 

্টামার যথন গুপ্তিাড়ামাঠে লাগিল, তথ্বন সকলেই নামিলেন। ঘোর 
অন্ধকার শ্রগোবিনদাস প্রিজ্ঞাস। ক লেন এখান হইতে কোথায় যাওয়া 
হইবে ?” 

জ্বীবড়বাবাজী ।-_ এখান হইতে সাতগাহিয়। কুঙ্জীসাল গোস্বামীর বাড়ী 
যাইবার ইচ্ছা আছে। 

শ্রীগোবিন্দ |--আঁজ্ঞে ! সেত এখান হইতে অনেক দূর। 

শ্রীবডবাবাজী--কতটা পথ হইবে? 

শ্রীগোবিন্দ ।--আন্দাজ এক ক্রোশ পথ হইবে, সে আবার জঙ্গল 
পথ, ঘোর অন্ধকার । 

আবড়বাঁবাজী 1__দেখ হয়ত কুঞ্জ ও বিপিন নিতাইঠাদের ইচ্ছায় 
তোমাদের জগ্ত এ পাশ্থের ঘাটে অপেক্ষ। করিতেছে । 

ভ্গোবিন্দ ।__মাচ্ছা ! দেখাযাইবে নিতাই চাদের কেমন ইচ্ছা । 

€(১৬৫পৃঃ ) 

শ্রীরথুনাথদেব গোস্বামীর সেবার কোনওয়প ক্রটী ন হয় এবিষয়ে 
জীগোবিনদদাস ও শ্রীফণীদাস গ্রভৃতিকে বিশেষ ভাবে আদেশ করতঃ 
বাঁহি হইলেন । এ ১৭১পৃঃ) 


১১৮ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 





চরিত সুধায় যতটুকু পাইয়াছি তাঁছাই উদ্ধত করিয়া দিলাম, যদি 
নিতাই টাদের কৃপায় আর কিছু স্তন সংগ্রহ হয় ধথাসময় পাঠকগণকে 
উপহার দিয়া ধন্ত হইব । 


শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহোৎসব 
এ বৈঞ্ব-প্রদর্শনী। 


বিগত ২রা কাণ্তিক বিবার আগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ মন্দিরের উদ্যোগে শ্রীপাট 
পানি্গাটীতে শ্রী খীগৌর-হ্ন্বরের শুভাগমন মগ্গোংলব বিপুল সমারোছে 
অনুচিত হইয়াছে। অন্ঠান্ত বসরের ন্যাঁ় এবারও মঞ্চোৎ্সবের সঙ্গে একটা 
বিরাট বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল । উদ্মোক্ত--পানিহাটী 
জীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থ-মন্দিরের সুযোগ্য সম্পাদক, প্রবীণ টৈষ্ণব-এতিহাসিক 
শ্রীযুক্ত অমুলাধন রা়ভ্ট বিগ্যাভূষণ সাহিত্য সরস্বতী মহাশয়। সৌভাগ্য 
ক্রমে রবিবারেই তিথিপৃজ্জা ও মক্ষোৎসব উমের একত্র সমাবেশ হওয়া 
এঁবারকার অনুষ্ঠানটি অপুর্ব শ্ ধারপ করিয়াছিল। প্রভতে যথাসময়ে 
শুনা কীর্ভনের দ্বারা মহোৎ্সবের উদ্বোধন হয়। মধ্যে মধ্যে সুমধুর 
প্হরিধবদি” উত্থিত হুইগ্! চৌদিকে সেই আনন্দ-বার্তী বহন করিতে থাকে । 
তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে ভন্তবুনদের সমাগম আরম্ত হয়। পরে বেলা 
১১টার সমর যখন আগে র-স্থন্দর নৌকাযোগে পানিছাটার দিকে শুভ- 
আগমন করিতে থাকেন, তখন এ জনতা বিপুল আকার ধারণ করে। 
দকলেই শ্রগৌরসুন্দরকে দেখিবার জন ব্যগ্র। গঙ্গাতীরে কাতারে 
কাতারে লোক দণ্ডায়মান । সকলেরই প্রাণে আনন্দের লহরী খেলিতেছে, 
সকালেই) “অগ্ভাপিও সেই লীলা কার গৌর-কায়। €কোঁন কোন ভাগ্যবান 
দেখিবারে পায়)” এই কথার বংখার্থ্য উপলদ্ধি করিয়া-কি যেন এক 


-অগ্রহীয়ণ, ১৩৩৭ ] পানিভাটাতে মহোৎদব ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী ১১৯ 





অপুর্ব ভাবে বিভোর হইয়া! যাইতেছেন। ভক্জগণের দ ভাঁব ও উন্মাদনা 
অবর্ণনীম। এ তৃপ্ত দেখিবার ও অনুভব করিধার সামগ্রী। আমর 
ভাষায় কেমন করিয়া তাহা জানাইব | 

শ্রীনিভাইট।দ ও শগৌরসুন্দরের একখানি মনোরম চিত্রপট স্থদজ্জিত 
করিয়। নৌকার উপরে স্থাপন করা হয়। চৌদিকে ভন্তবুন্দ সংকীর্তন 
করিতেছেন - কেহ ঝা চামর টুলাইতেছেন_-কেহ বা ছত্র ধারণ কারয়া 
শৃত্িদ্ধমকে রৌদ্রনাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন_-ঘিন যে তাবে 
পারিতেছেন সেই ভাবেই শ্রীমুন্তির সেবা করিঘ্া আপনাকে ধন্ত মনে 
করিতেছেন-আর কেহ বা (ছুই কগিতেছেন না, শুধু নীরবে মেই 
করুণঃর মূর্ভ বিএহ ঢুইটির দিকে চাঁতিয়া প্রেযাননে বিহ্বল ₹ইতেছেন । 
ক্রমে নৌকা তীরস্থ হইলে তুমুল শঙ্ঘধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে 
শ্ীনিতাই ও শ্রীগৌরম্ুন্দর অবতরণ করিলেন। সানাইয়ের সুরে আগমন 
গীতি বাজিয়! উঠিল: প্রীরাঘব-বংশধর পুজাপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী 
মহোদয় ও "ভক্তি'-সম্পাদদক শ্রদ্ধেয় শ্রযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ষা গীতরত্ 
মহাশয় চিত্রপটখাঁন বক্ষে ধারণ করিঘা লাল-সালু বিমণ্ডিত পোপানাবলী 
অতিক্রম করতঃ আরাঘব-ভবনের ধিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমেই 
্রস্থ-মন্দিরের সম্পাদক অমৃল্যবাবু ঝাড়, দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে 
হাইতেছেন__অনন্তর সেই পথের উপর গঞঙ্গস্জল ছিটান হইতেছে-: 
জলের পর চন্দন, চন্দনের পর খই কড়ি ও পয়সা» তৎপরে পুষ্প প্রভৃতি 
মাঙ্গপিক্ দ্রবা বধণ করিয়া শ্মন্মগাপ্রভুর গমনপথ যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ও 
পবিভ্র করা হইঠেহিল। সেই পুষ্পাকীর্ণ পথের উপর দি! শ্মহা প্রভু 
জক্তবন্সহ চ'লতেছেন। সে এক অপুর্ব দৃপ্ত! অনন্তর শ্রীমতি 
দ্বয়কে রাধব*তধন হইতে আনয়ন করিয়া গঙ্গাতীরে ৭** বৎসরের 
পুরাতৰ বটবৃফতলে উচ্চ বেদীর উপর সিংহাসনোপরি স্থাপন 

রি | 


১২৯ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, রর্থ সংখ্যা 











করা হয়। সেহখানেই আ্রীমন্সহাপ্রভুর পৃজ! ও তোগরাপার্দি চ লতে 
থাকে । 

ইতিমধ্যে ব্রেজিঙগের কন্পলস্জেন!রেল ড1০002 2612০ মহোদয় 
আমি 1 উপস্থিত হইলেন। মহোত্পব তলার অদূরেই একটি চন্দ্রা তপতলে 
সভার আযোজন হয়। “প্রথমে পানিহাটী নিবানী সঙ্গীতাচার্ধ শ্রীযুক্ত রাম- 
চ্রা চট্টোপাধায় মহাশঃ পালিঠাটীমাহাজ্মা বর্ণনা করিয়া এষ্ট' সুন্দর গান 
গাহিলেন। তাহার ভ্ক্তমিশ্রত-গানে দর্শ বৃন্দ মুগ্ধ হয় ঘনঘন হরিধৰনি 
করিতে জাগিলেন। পরে স্থাশীষ্ণ স্কুলের একজন বাঁলক ছাত্র শ্রীমান্‌ 
ছুিপদ বন্দ্যোপাধায় এ গানটির হংরাজি অনুবাদ আবুত্ব করিল। অনস্তর 
কোন্ুগর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীপ্রণাথ রায় মাষ্টার মহাশয় ৩1100 মহো- 
দয়েয় পরিচয় প্রদ:ন প্রসঙ্গে কলেন -৭৪20মচোদকে আমরা বিদেশি 
বলিয়া মনে করি না--পঠন্ত বন্ধু ভাই বজ্িয়াই মনে করি । ইনি একজন 
পরম গৌওভক্ত। হহার মত মানব জগতে বিরল--ইহাঁর জীবনের লক্ষ্য 
উচ্চ-ইনি ভরঙ্তকে এবং ভারতের যাহ! কিছু সমস্তই ভালবামেন। 
আমি নিঃসংশয়ে বপিতে পারি ধিনিই ইহার সহিত পরিচিত হইবেন-- 
তিনিই ইহ্‌কে ভালখীপিবেন ও শ্রদ্ধী করিবেন। আপন র। প্রদর্শনীতে 
আজ অ.নক ভাল ভাল ও মুলাখান জিনিম দেখিতে পাইবেন--কিন্ত 
এই উৎসবক্ষেত্রে একটি অপুর্ব দেখিবার মত জিনিষ এই শ্রীযুক্ত 
41100 মচোদয়।% এই বলিয়া যৃতীন্্রধাবু &০130০ মহৌদ্রয়কে 
প্রদর্শনীর উদ্বোধনের কার্য আরম্ভ করিতে ও শ্রী*ন্মহা প্রভুর প্রেমধর্দ 
সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। 

অন্তর £১€€12:20 মহোদয় ভ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূর প্রেমধর্্ম সমন্ধে 
ইংরাঁজিতে একটী অতি শ্থুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। আমা 
সীহার বন্তৃতার একাংশ উদ্ধত করিঘ। দিলাম । সমগ্র বক্তৃতার, অন্থবাদ 
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"শ্রীচৈতন্তের কথা বলিতে গেলে প্রেমের কথাই বলিতে হয়-_আর 
প্রেমের কথা৷ বলাও যা” আধ্যাত্মি অনুভূতির চরমোতকর্ষের কথা বলাও 
তা” । এই প্রেমের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ইহ! অনুভবের সামগ্রী । 
আত্মা একটি পরিপূর্ণ স্ব।__কিন্তু কোন এক অচিস্ত্য রহস্তমঘ্র বিধানের 
ফলে, এই আত্মা_যতদিন ন| শ্রীভগবানের সঠিত যুক্ত হইতে পারে-__ 
ততদিন স্বীয় পুর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না । আত্মা ভগবানের চির- 
বধু, যেদিন এই আত্মা দেই অনাদি কালের প্রিঘ্মতমের সহিত মিলিত 
হয় অর্থাৎ যেদিন রাধ| কৃষ্ণের সহিভ যুক্ত হয়-_সেই দিনই কৃষ্ণ ও 
রাধা মিলিত হইয়া! চিরকালের জন এক হইয়া যায়।” 

£দ€]100 মহোদয়ের বত্তৃতা শেষ হইলে সমাগত তক্তবুন্দের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, ও পপ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ সরম্বতী 
প্রমুখ বাক্তিগণ সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। স্থপ্রসিদ্ধ 7.1), 0৭5 
০ ০০র সন্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় হগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে 
বঙ্গ ভীঘা ও বঙ্গ-স্যাহত্যের উপ্নতির কথা উল্লেখ করিয়া! তৎপরে আবেগ- 


১২২ ভক্তি [২৯শ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখা 


স্পা 





সস আপা 


মন্_ী ও প্রাণম্পর্শী ভাষায় সকলকে গ্রস্থমন্দিরের জন্ত একটি স্থায়ী গ্ৃহ- 
নিশ্শীণে যত্তবান্‌ হইতে অনুরোধ করেন ॥ গৌড়ীয় টবষ্ব-সক্মিলনীর সম্পাদক 
যুক্ত সতোক্জকুমার বন্থ এমএ, বিএল, যহোদয় শ্রীযুক হরিদাস বাবুর এই 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়! গ্রস্থ-মন্দিরের জন্ত একটি স্তন গৃছনিম্্মাণের 
' আবশ্তকত! বুঝাইয়া দেন। সভায় ২৪৮৮* আনা সংগৃহীত হয়। 311] 
স্া50199এর বড়বাবু ভক্তবর শ্রীযুক্ত ধণিমোহন মঞ্পিক মছাশক্ক 
গত এক মাসকাল £১৮০1120 মাহা দয়ের সহিভ পরিচিত হইয়! তদীর় হে 
সমস্ত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা অশ্রগদগদকণে বিবৃত করেন। 
ইহাতে শ্রোতৃবুন্দ 41109 মহোদয়ের চরিত্রের মাধুর্য ও অপুর্ব ভক্তি 
বণতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ তষ্য়া যান। পরিশেষে £€1$0০ মহোদয় 
ত।হার শেষ বক্তৃতা করেন। উইঙ্কাভে ভিনি বজেন “পাশ্চাত্য দেশের 
লোকেরা বিজ্ঞান জানে, শিল্প জানে, কিরূপেঅর্থেপাজ্জছন ক্রিম পকেট 
ভর্তি করিতে হয়, তাহা জানে কিন্তু, ভগবানকে জানে না, তাই তাঁর! 
ধনী হইঘাও দর্রদ্র। আর ভারতবর্ষে এ সব কিছুই নাঁই, কিন্তু তারত- 
বর্ষ শ্রীভগবানকে পাইয়াছে--তাই ভারতবর্ষ দরিপূ হইয়া৪ পরমধনী। 
আমি যখন দেশে ফিরিয়া যাহব-তখন আমি আমার দেশের লোককে 
এই কথাই ন্লিব--ভোমর| ষর্দ ভগবানকে চাও, তবে, অগ্রে তারতবর্ষকে 
চিনিষে ও বুঝিতে ০ কর-_-তারনবর্ষকে না চিনিলে কোমর! ভগ- 
বানকেও চিলিতে পারবে না।” 
অনস্তর £617700 মহোজয স্থানীয় স্কুল গৃহে গমন করতঃ সোপান নিন্ে 
দ্বীন্ত পাছুকা রাখিয়া ভক্তিভাবে প্রদর্শশীর স্বারোদঘাটন করেন ও প্রদর্শনীয় 
সমস্ত কক্ষ পরিদর্শন করিয়া বি'শষ খ্সনন্দ গ্রক্াশ করেন। একটি কক্ষে 
জীদূজ রামদাল বাবাজী মঙ্কোধরের সিত তীছার সাক্ষাৎ হইলে তিনি 
গ্াছার পরিচন্ধ পাই! পরম শ্রী লাভ করেন। 








অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ] পানিহাটীতে মহোৎসব ও বৈষ্ণব-প্রদর্শ নী ১২৩ 





এবার প্রদর্শনী ক্ষেত্রে জনতা এত অধিক হইপাঁছল যে, ঠেগাঠেলির 
ক্লেপ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত অনেককেই তাড়াতাড়ি করিয়! সমস্ত দেখ। শেষ 
করিতে হয়। তজ্জগ্ত অনেকেই হুঃধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে 
দেখিবার মতাজনিষ এত অধিক ছিল যে, অল্প দময়ের মধ্যে সমন্ত জিনিষ 
দেখিয়। উঠা কঠিন । রায়ভট্র মহাশঘ বৈষ্ণব-স্থতি যেখানে যাহা পাইয়াছেন 
শ্রীমন্মহা প্রভুর পরিধেম্স বস্ত্র, হস্তলি'প, পাছ্কাঁখণ্ড, শ্মন্ত্িত্যানন্দ প্রভুর 
হস্তলিপি, শ্রীঙ্গপ গোম্ব।মী, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীনভীদস প্রভৃতি টৈষ্বগণের 
রচিড মূল গ্রস্থের পৃষ্ঠ, দেশী ও বিদেশী বহু ভক্ত মহাত্মার চিত্র ও স্মৃতি 
চিহ্ন প্রাচীন দলিল ও ফার্ষান্_বহু প্রকাশিত ও অপ্রক্কাশিত 
প্রাচীন প,থি, বৈধবধশ্ম সম্বন্ধে জগতের বিশিষ্ট ও খ্যাত নাঁমা ্ধাগণের 
অভিমত প্রাচীন ও অধধুনিক টব গ্রস্থ, সামগ্সিক পত্র, ম্যাপ প্রসূতি 
হইতে একখানি প্রাচীন ইষ্টকথণ্ড ও হরি-সভাঁর বিজ্ঞাপন পর্যন্ত কিছুই 
বাদ দেন নাই--সমন্ত মনোমদ ও সুসন্বন্ধ ভাবে সঙ্জিত করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বৈষ্ণব জগভের যে কত অমূল্য ও ছশ্্াপ্য 
রত্বরাজ্জি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহ] বলিয়া বুঝাইবার নহে । যিনিই দেখিয়া- 
ছেন, তিনিই মুগ্ধ হইমা প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা অমুল্যবাবুর ভূয়সী প্রশংস। 
করিয়াছেন । 

ওদ্দিকে উৎসবস্প্রঙ্গণে কবিরাজ শ্রীষুক্ত কিশোরীমোহন গুণ মহাশয় 


একখানি চেয়ারের উপর দড়াইয়৷ ওজশ্ষিনী ভাষায় শ্রীগৌরলীল! বর্ণনা 
করিতেছেন । তৎপরে প্রপিদ্ধ ৫বষ্ণবধন্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত রাঁমদাস বাবাজী 
মহাশগ ক্ুপ্রশরীরেও বাঁধা না মানিয়! ভক্তবৃন্দসহ প্রাণের আবেগে শ্িগৌরা- 
জের পাষাণ গলান লীল! কীর্তন করিতে থাকেন যে দ্িকেই চাই-_ 
সেই দিকেই উৎসব-_-পেই দিকেই আনন্দ। অস্ত্র দেখিলাম স্কুলের 
পশ্চাতে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপরে গীতরত্ব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 


১২৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 





মহাশর সুর সংযোগে সুমধুর গোরগুণ গাঠিতেহ্বেন__মার £১5৫1$0০ 
মহোদয় _ভক্তমণ্ডুলীর মধ্যে মাটীর উপরে এ দেশীয় ভাবে উপবিষ্ট হইয়া 
তন্ময়ভাবে লেই গীত শ্রবণ করিতেছেন । আবার দেখিলাম ভঙ্গ 2 61200 
আনন্দের সহিত প্রপদ সেবন করিয়া দরদ্র রায় ভট্ট মহাশণের ক্ষুদ্র 
কুটীরে উপবেশন করতঃ বিশ্রম্তাপাপ করিতেছেন । পানিহাটী নগর-রক্ষী 
দলের 02199) শ্রীযুক্ত হ্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশয় নিজপহক শ্মিগণকে লইয়া 
প্রদর্শনীর মধ্যে শৃঙ্খল! রাখা, দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও সমাগত যাত্রিগণের ক্লেশ 
লিবারণ কাধ্যে বিশেষ ভাবে সহায়ত! করেন। 

কোনরূশ আকংম্মক ছুর্ঘটন। নিবারণের জন্ত ১৮. 910 £001)9]- 
2,0০৩এর ০0698010057. ইত উিঞ্ড মহাশয় জনৈক সহকাদী সহ 
উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন । 


মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য লীলা! শুনিগাম সতাচরণ শ্রীমানী, কৃষচন্ত্র 
দান, শিবচরণ দল প্রস্ততি কদ্নেঞ্সন ভক্ত নিজেহদর দর্জি অবস্থার কথ! 
ভুলিয়া__অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করতঃ ভক্তবুন্দকে দিবা ১২ট] হইতে ব্রান্রি 
৮টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। এই কার্য, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত 


তাহারা জল গ্রহণ করেন নাই। তীঠাদিগের নিষ্ঠ। ও সেবাকাজ্ফ! 
অতুলনীয় । 
যাহারা দুর হইতে অথব1 অনাহারে আসিয়াছিলেন তাহদিগের সেব1 


জন্ত শ্রীযুক্ত রাঁয়ভট্ট মহাশয়ের বাটীতেও প্রপাদের বাবস্থা! ছিল। যাহাতে 
উৎসব কার্ধ্য লুচারুক্ূপে অনুষ্ঠিত হয়_-সে বিষয়ে রাতট্ট মহাশয় যক্গের 
কোনরূপ ক্রটী করেন নাই। 

গ্রদর্শনীতে যাঁহ। কিছু দেখিলাম তৎ সমস্তই রাঁয়উট্ট মহাশয়ের আজীবন 
সাধনার ফল। এক্সপ একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালার গৌরব। তাহার অবর্থ- 
মানে যাহাতে এই সমন্ত বহমূল্য জিনিষ রক্ষ। হয়, তঙ্জন্ত শুধু গৌরভক্ত 





অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ] দরশনে অনুরাগ ১২৫ 








কেন বাঙ্গীল'মাত্রেরই অবহিত হওয়া কর্তব্য । এতদুদ্দেশ্তে, অবিলদ্ষেই 
এঙ্বমন্দির ও প্রদর্শনীর জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্বাণ করা একাস্ত আবশ্তক । 
বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরভতক্ত এমন কি কেহ নাই যিনি মহাপ্রভুর নামে স্বয়ং 
এই ভার গ্রহণ করিতে পারেন? যদি তাছাও সন্ত্রব না হয়, তাহ] হইলে, 
যিনি যাহ। পারেন তিনি তাহাই দিয়া এই অধুন্য প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করুন 
ইহাই আমার কার প্রার্থনী। ষিনি যাহা দিবেন তাহা অত সামান্য 
হইলেও মহাপ্রভুর শমে গ্রীতি দান বলিঘ। সাদরে গৃহীত হইবে ও নিয়মিত 
ভাবে ণভক্তি” পত্রিকায় তাহাদের নাম ধাম প্রকাশিত হইবে! কেবল 
গৃহ নিশ্মাণ সংক্রান্ত টাক। কড়ি এখুক্ত যতান্দ্রনাথ রাস, শিক্ষক, ৩৮ নং 
ক্রাইপার রোড, কোন্রগ়্, গেলা হুগশী এই ঠিকানাম্ম অথবা *তক্তি” 
সম্পাদক শীধুক্ক দীনেশচন্দ্র ভট্ট চাধ্য মহাশয়ের” নামে প ঠাইতে অনু 
রোধ করি । অন্যান্য ধিষর জানিতে হুহলে “সম্পাদক আ্গৌরাঙ্গ গ্রন্থ 
মন্দির পানিহাটা, ২৪ পণগণ। এই ঠিকান্যম পত্রার্ি ব্যবহার করিবেন । 
শ্রীশশীভৃষণ হোম চীধুদী, 
( পুর্ণিমা সম্পীদক ) 


দরশনে অনুরাগ । 


(শ্রীযুক্ত জগন্জাথ দাস কক কাঁবাণুণাকর।) 
বাহিরিল পথে সহচরী সাথে নাইতে কাঁপিন্দী শীবে। 
চলয়ত ধাঁরি দিক উদ্জোরী বুৰভী লাবনী ভোরে 

আচন্বিতে চমকত হওল শ্রমতী 
দূর পথ হ'তে শুনি বাশরীর-গীতি 
€ হদয় খানি উঠল ছ্রলে ) 


১২৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 





( বাশীর রেশ মরমে পশি, হৃদয় খালি উঠল দুলে) 
(স্তবধ আখি চাঁহে ফিরি) 
€ সেই বংশীধরে নাহি হেরি, স্তবধ আখি চাচে ফিরি) 
চাহত ইতি তি লভত অনুভূতি অন্তর আকুল ভেল। 
হিরাতে ছুটল তড়িৎ হিল্লোল সবমে আখি জোঁড়ি গেল ॥ 
(শঙ্ক' ভীতি আসে প্রাণে) 
( মন প্রাণ হারাইরে, শঙ্কা ভীতি আসে প্রাণে) 
(ছরজনে দূষবে বলে) 
(বেণুহবরে অন্ুরতা জানি, হরজনে ছষবে বলে ) 
দূর ₹'তে হেরি অলোকন্ুন্দরী আগল শুথি হাদি। 
অর চঞ্চল হওল মাধব হের* ও-রূপরাশি ॥ 
(বলে, এস চিত্ত বিনোদিনী ) 
€ তব তরে কানন ভ্রমি, বলে, এস চিত্ত বিনোদিনী ) 
( বাঁস ছাড়ি যমুনাবাসী ) 

(এ চন্দ্রিমা বদন ছেরিতে, বাঁস ছাড়ি যমুনাবাসী ) 
হেন বাণী শুনি নারবেতে ধনি ঝাপল আধ বয়ানে। 
তেরছ নয়নে চাহে ঘনে ঘনে, কালিয়। বদন পানে ॥ 

(কধরে না বাক্য সরে) 
( অন্ুরাগের পরশ পেয়ে, আধরে ন! বাক্য সরে) 
(মির মালা দিল ফেলি) 

€ নীলমণি হার পরব বলি, মভির মালা দিল ফেলি) 
€ আভু) ছছ ছুছু জনঠার নয়ন মিলল আবেগ-ভরে। 
(তাই) ভকত উল্লাসে ও শোভা-মাঁধুরী ছেরল বমুনা-ভীরে ॥ 





বৈষ্ব-সংব'দ ও মন্তব্য 


কলিকাতা! শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিসনীর বর্তমান অবস্থা দর্শনে অমর! 
খুবই আনন্দিত হইয়াছি। যে হলঘরে সভার অণ্ধবেশন হয় পূর্বে তাহার 
পার্থের মাঠই বন জঙ্গলে পরিপূণ“ হইয়াছিল, বর্তমান সম্মিলনীন পরিদর্শক 
বাবাজী মঙ্াশযের প্রচেষ্টায় উহ! পরিস্কার হইয়াছে, আর আনন্দের বিষয় 
জসম্মিলনীতে বর্তমানে শ্রীমন্মহা প্রভুর চিত্রপট দেবা নিঘমিত ভাবে 
হইতেছে । বর্তমান বাবাজী মগাশঘ্ নিজহাতে সেবা করেন ও ভোগরাগ 
দ্রন। অত্যাগভ কেহ উপস্থিত হইলে এখন আর ফিরিতে হয় না। রবি- 
বারের অধিবেশনে এত লোক সম।গন হয় যে, সকলের স্থান সংকুলীন হয় 
না অনেককে পার্্বন্তা মাঠে দীড়াইফা থাকিতে হয়| সশ্মিলনীর দেন! সমস্ত 
পরিশোধ হইয়াছে শুনিলাম। এখন যাহাতে একটা অধিবেশনের স্থান 
বিস্তৃত রকমের হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য । লোকপরম্পরায় শুনিলাম 
সম্মিলনীর মন্দির ও ভলঘরের জন্ত শ্রীঘুক্র হরিদাঁস নন্দী ও পুশ্ীীনচত্দ্র দে খুব 
উঠিমা পড়িয়। লাগিয়াছেন, আমরা আশা করি আগামী বাধিক উতৎদবের 
সময়ই মন্দিরের ভিত্তি পত্তন করিতে পারিবেন। 


ক 
পরম পৃজ্াপাদ শ্রীমৎৎ বামদাস বাবাজী যহাশয় শ্রীধাম নবদ্ধীপেই 


আছেন, শরীর বিশেষ অন্থস্থ লয় ভবে শ্রীনামকীর্তনাদিতে যেগনান দিতে 
এখনও বিল আছে। 


ষ্ 
পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ধ অহ্লকৃষ্ গোস্বামী মতো পুর্ীধামে 
অবস্থান করি/তছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াঙ্ধেন। ভাহার 
শরীর খুবই অসুস্থ ছিল বর্তমানে অপেক্ষাকৃতন্ঙ্থ । শুনলাম এখনও 
ঝিছুদিন ৮ পুরীতেই থাবিবেন। কলিকাভা্ন গুভুপা উপস্থিত 


১২৮ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা 





থাকলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধো ষেন 'একটা বল থাকে । তিনি 
ছিলেন পুরীতে | প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাঁল গোস্বমী ঢাকায়। কেবল 
মাত্র প্রভৃপাঁদ শ্রীধুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী কলিকাতায় আছেন। এখন 
তিনিই ৩।৪ স্থানে পাঠ করিয়। বেড়াইতেছেন। যেভাবে লোকের আগ্রহ 
সেজাবের প্রচারক মিনিতেছে না! ইহা সম্প্রদায়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় 
নছে | অনেকে টাদা তুলিয়। অনেক কিছু করেন কিন্তু প্রচারের দিকট। 
দেখেন না। সহরে বাহার! থাকেন তীহাদের অনেকেই পাঠ বক্তা নিয় 
মিত শুনিতে পান কিন্তু পললীগ্রাম বাপীগণ আনেক আঅনুসন্ধীন, অনেক অর্থ 
ব্যায় করিঘা ঝাঁগাকেও যদ্দি ২।১ দিনের জন্য লইয়া আদেন তিনিও কোঁন 
রকমে দু'টো কথা বলিয়া তাঁহার নিদিষ্ট পাওন| গণ্ডা বুঝয়া লইযা চম্পট 
দেন--একটু বেশী রকম কিছু করিবার ইচ্ছ। থাকিলে শুধু তাহাদের 
অর্থের অতবে করিতে পারে না। আমাদের মন হয়, ঘদি প্র-রক বেশী 
হয় তবে এ ভাবটা থাকে না, যখন ইচ্ছ! তখনই ছ'টে। কথ! শুনিমা প্রাণ 
জুড়াইতে পারা যায় । 
ক 

বিগত আঙ্বন মাসের ভক্তিতে শ্রীমন্লিতানন্ন প্রভু মত্ত মাংম আহার 
করিতেন কিনা” এই বিষয় প্রশ্ন করিয়৷ একটী প্রব্গ প্রকাশ হইয়াহিল এবং 
তাহ।র উত্তর পাইবার জন্ত বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল, ভুঃখের 
বিষন্ধ মৌখিক ছু? একজনে ছু চারটা কথা ললিলেও লিখি উত্তর আজও 
আমর! পাই নাই) প্রশ্ন কর্তা জানিতে চাহিয়াছেন কতর্দিনে তাহার প্রশ্নের 
উত্তর পাণয়া যাইবে। তাই আমর! পাঠকগণকে এই বিষয় অবহিত হইতে 
অন্গুরোধ করিতেছি। 

গু 


ঢাঁক। হউতে “ঢাক! শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিঙ্গনীপ্র সম্পাদক মহাঁশঙ্ক 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ] ভাঁগবত-ধন্ম ১২৯ 





জানাইয়াছেন --প্রভূপাদ শ্রীযুক্ষ প্রাণগোপাল গোস্বামী অগ্রহায়ণ মাস 
ঢাকাতেই থাকিবেন'। গত ২৩র্শে কান্তিক রবিবার শ্গৌড়ীয় সন্মিলনীর 
এক বিবাট সভায় তিনি ভক্তি সব্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন ৩০শে কাত্তিক 
সংক্রান্তির :দিবল হইতে প্রতি রবিবার প্রভূপাদ শ্রীযুক্ষ প্রাণগোপাল 
গোস্বামী শ্রীনাম মাহাম্ম সন্ধে এবং প্রভুপাদ শ্রীঘুক্ত প্রাণকিশোর 
গোস্বামী এম্‌. এ, মহাঁশ্ পস্থ সঙ্গ” সঙ্থন্ধে ক্রমিক বক্তৃতা আস্ত 
কৰিয়াছেন। শ্টগোভীয় বৈঝুব সন্মসনী উৎ্দাঁহের নহি প্রচার কার্য 
চালাইতেছেন। ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ ৮ মদন পালের অন্ন সত্তর প্রাঙ্গনে এই 
সভার অনুষ্ঠান হইঙেছে। তক্তগ্রবর্ শ্রষুক্ত রজনীকান্ত পাল মগাশয় 
বিশেষ উতৎ্পাঙের সহিত সশ্মিগনীর সহায়তা করিতেছেন! ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
মাত্রেরই এই অনুষ্ঠানে যোগদান প্র!ধনীয়। 


ভাগব ত-ধশ্ম 
(ধাপক--স্টযুক অমুল্যচরণ বিস্যাভূষণ |) 

বৈষ্ণবগণ তাহাদের ধর্মকে ভাগবত-ধর্্থ বলিচা অভিহিত করিয়া 
থাকেন। অংনকে বলিয্না থাকেন এই তাগবত-ধন্ম বহু প্রাচীন কাল 
হইতে চপিয়! আসিমাছে। আমাদের ধর্শশাস্ত্রে কিছু কিছু আলোচন! 
আছে। ভাগবত-সশ্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কিরপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে 
তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া! যায়। শান্তর আলে[চন। করিয়! জানিতে 
পারা ধায় যে, প্রাচীন সাব ত-ধন্ব ভাগবত-ধন্ম নামে অভিছিত হয় । ভাগবভ- 
ধর্মের অপর নাম “পরধন্ম* । কালে ভাগব ত-ধশ্্ব পঞ্চরাত্র মত বলিয়। প্রদিদ্ধি 
লাভ করে। 

অনপ্তানন্দ-রচিত শঙ্কর-দিখিলয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি বৈষ্ণব- 
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সম্প্রদায়ের নাম পাঁওয়। যাঁয়। এই গ্রন্থের উপর সম্পৃণরূপ আস্থ। স্থাপন 
করিতে পার! যায় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুল প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
অন্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়| অনস্তানন্দ “পেন__ 
“ভক্ত! ভাগবস্তাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ 
বৈখাঁনস!ঃ কর্মহীনাঃ ষড়বিধ! বৈষ্ণব! মতা ॥ 
ক্রিগজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশীভবন্‌। 
তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিংব। লক্ষণমুচাতে ॥৮ 
ভক্ত, ভাগবত, টবষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈধানস ও কন্মহীন_-এই ছয় 
সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত আরও ছস্স প্রকার বৈষব হিলেন। অনস্তানন্দ ইগার্দের কিছু 
কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামীণিক বলিয়া বোধ হয় না। 
বাহ! হউক উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় ষে, পুর্বে ভাগবত ও 
পঞ্চরাত্র ছঈটী পৃথক বৈষ্ণব-সম্প্রদ!ঘ বলিঘ। পরিজ্ঞাত ছিল। 
শঙ্করাচার্ধ্য ব্রন্ষস্ব্রভাস্তে ( ২২।৪৩-৪৪-৪৫ ) পঞ্চব্রাত্র ও ভাগবত- 
মতের অবৈদ্দকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ 
শঞ্চরের এই মত থগ্ডন করিয়াছিলেন । এতদ্বার! উ্য় মতের অন্তিত্ব 
সগ্রমাণ হইয়াছে । 
মহাভারত-যুগে যে পঞ্চরাব্রমত ছিল তাভার প্রমাণ মোক্ষধর্্ম পর্বা- 
ধ্যায়ে (৩০৫ অধ্যায়) পাওয়া! যার, উঠাতে সাঙ্খা, যোগ, পাশুপত, বেদ 
প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ পাওয়া যায়| উক্ত পর্বের ৩৩৬ 
ও ৩৪৪ অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিপ্পাপ জীবের মুক্ত সন্ধে 
আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে ধে, মিনি সমস্ত জগৎকে 
আবৃত করিয়। আছেন এবং ধিনি জীবের আশ্রযস তিনি বান্ুদদেব। মহা- 
ভারতকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি তাহা বলিয়া গিয়া বান্দেব-প্রসঙ্গের অবতারণ! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ] ভাঁগবত-ধর্মম ১৩১ 





করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল ভাহাই পঞ্চরাত্রের 
প্রতিপান্ত বিষয়, বস্তঃ বান্তদেবকে পরব্রদ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চ- 
রাত্রের উ্গেশ্তু 

মহাভারতে ষে আখ্যায়িকা আছে তাহার উদ্দেশ্য পঞ্চব্রাত্রের অভি 
প্রাচীনত্ব সংস্থাপন 1 কিন্থ পুরাবিদ্গণ নাঁনা কারণে ভাহা স্বীকার করেন 
না। মহাভারতে চতুথ ব্রহ্মার বিবরণে পৃর্বরবিবুত ধশ্মকে ছইবার “সাত্বত” 
বল! ভইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম “সাঁতৃত ধন্ধা' বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইপছে, "ততোহি সাত্বতো ধশ্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ1* বনু 
উপরিচর এই সাত্বত বিধি জ্ন্নারে ধ্াঠান করিতেন, তাহাঁও মন? 
তারতে লিখিত আছে-_ 

্সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক কুর্ধামুখনিঃস্তম্‌ । 
পূজযামাঁন দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্‌ | (১২1৬৩৫1১৯) 

আবার মহাভারতেই কথিত হইয়াছে যে, রণস্থলে অর্জুনকে বিমনা 
দেখিয়া বাহ্দেব এই ধন প্রকাশ করিয়াছিলেন । রামান্ুজ “সাত্বত- 
সংহিতা” নামে একখানি পঞ্চরাত্র গ্রাস্তের উল্লেখ করিয়াছেন ; ভাঁগবে 
স্ীরুষ্ণ সাত্বভর্ষভ (১১।২১।১ ) ও সাঁত্বতপুঙ্গব (১1৭৩২ ) নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। ভাগবতে লিৰিত আছে, সাত্বতগণ যষাদবগণেরই এক শাখ! 
(১1১৪।১৩)। তাহারা বাশ্থদেবকে পরমক্রহ্ম বোধে অর্চন! করিতেন । 
তাহাতে সাত্বগগণ কর্তৃক ষে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছ, তাহ! 
পঞ্চরা স্ত্রশান্ত্রর অনুমোদিত । এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ ভ্য়, বস্থর্দেব 
নন্দন জীকৃষ্ণজই এই পঞ্চরাত্র বা ভীগমত-মত প্রচার করিয়। থাকিবেন। 
জীকৃষ্ণের অনুগত সাত্বতগণই সর্ব গ্রথম এই ধশ্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে ; বাস্থুদেবকে ভগবান্‌ বলিয়। উহার! পুজা করিন্তেন 
বলিয়া! এই মভাবলন্বিগণ ভাগবত নামে খ্য/ত ছিলেন , পতঞ্জলির মছাত্ডান্ঠ 
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হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চরাব্রগণ বাস্থদেবকে নারান্ণণ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুদারে পঞ্চরাত্র শান্তর নারায়ণোক্ত শান্তর 
বলিচা নিদ্দি্ হইয়াছে। 

মহাভারতের আদিপর্বের বাসুদেব বৃষ্দ্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়। 
ছিলেন_-পার্থ সাত্বত'দগকে আকাজ্া-পরায়ণ মনে করেন না। আদি 
পর্বে (২৯৮।১২ ) বাস্থদেবকে সাত্বত নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। 

উাদ্বাগ পর্কে ৭০1৭) তিনি জনাদ্দন নামেই খ্যাত ভইযাছেন। দ্বাপর 
শেষে বাসুদেব সঙ্বর্ষণ কতৃক সাত্ত-বিধি অনুসারে গীত হইয়াছেন। 
বিষুণপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের ঘবাদশ অধায়ে যাদব ও বৃণ্চপিগের তালিকায় 
উক্ত হইয়াছে যে, অংশের পুত্র সাত্বত এবং ত হার বংশাবলী সাত্বত নামে 
পরিজ্ঞাত। ভগবান্‌ বলয়াছেন যে, সাত্বতের! পরব্রহ্কে ভগবান্‌ ও 
বৃহ্থদেববে'লয়া থাকেন (৯1১৪৯), এবং ত্বীহারা কোন বিশেষ ভাবে 
তাহার উপ]ুসুনা করিয়। থাকেন। উহাতে সাত্বভেরা অন্ধক ও বৃষ্ণদিগের 
সহিত উক্ত হইয়াছেন ইহার! যাদব নামেও অভিহিত ছিলেন (১১৪২৫; 
৩1১।২৯)। এখানে বাস্থুদেবকে সাত্বতর্ষভ বলা হইয়াছে । পতঞ্জলি 
“বন্থদেব? ও “বলদেবের, ব্যুৎপত্তি দিবার সময় বলিয়াছেন, তাগার! ক্রুমান্বরে 
বহুদেব ও বলদেবের পুর । এ স্ত্রের কারিকায় 'বানুদেব ও “আনিরুদ্ধ” 
এই দৃষ্টান্ত দেও হইগ্াছে। এগ্বলে আ' নকুদ্ধ:ক অন্নক্ুদ্ধের পুত্র বুঝিতে 
হইবে; কিন্তু বানুদেবের অর্থ কর] হইয়াছে বাস্থদেবের পুত্র, বন্দেবের পুত্র 
নহে । কারিকায় (৬২ ৩৪) বৃঝ্চিবংশীক্ষগ'ণর ঘন্দ-সমাদে “শিনিবাসুদেন? 
পর্ন [সদ্ধ কর! হইয়াছে, এস্থলে উভয় শব্দই বভ্বচনে ব্যবহ্ধত। আব র 
“সহর্ষণবাহ্থদেবৌ'-_উক্ত বংশীয়গংণর নামের এইরূপ ঘন্দও কর! হুইয়াছে । 
এই সমস্ত কথ! ও পতঞ্জলির ছত্ত্র নকল হইতে প্রচীয়মান হয় যে, 
কুষিবংশের অপর এক নাম সাত্বভ এবং বান্ুদেব, সঙ্র্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই 
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বংশভূত ছিলেন । আর এই সাত্বতদিগের মধ্যে ষে ধর্ম প্রচলিত ছল 
স্তাহাতে বহ্ুদেবকে পরাৎ্পর পরম পুক্ুষর্ূপে উপাসনা কর! হইত । 

11524385065 চন্্রগুপ্তের সভায় একজন মাপিডনীয় বাজদুত 
ছিলেন । চন্ত্রগুপ্ত খুঃপৃর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
এই 2524.50989 প্রকটী বিবরণ লি-খমা গিয়াছেন যে, 90079,9৩- 
20%গণ [ু৩750159 এর উপানন! করেন) ইহার) ভাঁরভবর্ষের একটি 
জাতি; ইহ।দের দেশে ৫5012, ও 00215019919, নামে দুইটি প্রধান 
নগর আছে । পোতপরিচানোপযোগী ]০9192:5 নদী ইঠার মধ্য দ্দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে । 901:856009)গণ স্ুরসেন নামক এক ক্ষত্রিঘ-বংশ | 
ইহার! মথুব! প্রদেশে বাস করিতেন? মথুরার নামও এক সময়ে 'সথরসেন? 
ছিল। যমুনা নদীও তন্মধা দা প্রবাহিত। 

বলা বাহুলা যে 1229.501001005এর ১০৮]0178, মধুবা।, [008৩5 
যমুনা! এবং 171219.5159 হরির প্রকার ভেদ । এখন দেখা যাইতেছে ষে, 
বাস্থদেবকুষ্ণের উপাসন। প্রথম মৌধোর সময় প্রচব্িত ছিলস। কাহার্$ 
কাহারও ধরণ! যে, উপনিষণের বে নৃহন চিন্তাত্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই 
পরিশেষে পৃর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জন মতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাস্থ্দুবকৃনৎ 
উপাসনায় পরিণত হয়। 

এই তে গেল এক দিক্‌ দিম্বা বিঠার। অপর দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে 
দেখিতে হয় যে, খু পুর্ব প্রথম শতকের পরে কতর্দিন পর্যান্ত ভাগবত- 
ধর্দের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়। যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চগাত্র কখন্‌ কোন্‌ ভাবে 
ছিল তাহাও আলোচা। | 

'শিল্যালপির আলোচনায় দেখিতে পাই যে, নানাঘাট ও ঘোঙ্কাওর 
শিলা'লাপ খৃষ্টপুর্বব প্রথম শতক পধ্যস্ত ভাগবত-ধন্মের অস্তিত্ব বিঘোহিত 
করিতেছে । ইহার পর চাগ্িশত বৎসর ভ/গবত-্ধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ- 


১৩৪ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 





স্বোতক কোন [চন অগ্াঁপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্ির 
গ্রথম ভাগে যখন গুগ্তরাজদিগের প্রবল প্রতীপ* তখন দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত, 
কুমারগুপ্ত ও স্বন্ধগুপ্ড পরম ভাগবত ছিলেন বলিয়া! তাহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত 
স্বোখতে পাওয়া যাঁয়। স্ৃতরাং তাহার! বান্দেবের উপাসক ছিলেন। এই 
কয়জন রাজার সময় ৪০* হইতে ৪৬০ খুষ্টাব্। 

গাঁজিপুর জেলায় ভিটারি স্তস্তে একটী শিলালেৰ আছে। তাহাতে 
শাঙ্গণ অর্থাৎ বাস্ছদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথ! আছে। ইহাতে স্বন্ধপ্ুঞত 
কর্তৃক এই দেবতার পুজার জন্ত একটা গ্রামের দাঁনপন্রও আছে। 

মধ্যপ্র্গেশে সাঁগর জেলায় এরাণে বুধপুপ্তের রাজাকালের একটি লিপি 
আছে। এই লিপিখানি ৪৮৩ খুইাব্দের। ইহাতে জনার্দনের ধ্বজস্তপ্ত 
শিশ্ষীপের কথা আছে এবং মাতৃবিষুকে “অত্যস্ত ভগবস্তকু” আখ্যা দেওয়া 
হইয়হ্ছি। 

বয়াহমিহ্িরেক্ বৃহত্সংহিভীয় (৬১।১৯) পুরোছিত বিচার প্রসঙ্গে 
উদ্জিিভ হহম্মাছেটং যে, ভাগবতগণ বিষুপুজা সঘন্ধীয় ষাৰতীয় ক্র 
করিবেব। ৰরারধীমহিরের সমদ্ঘ তাগবতগণ বিশেষ উপাপক বলিয়] 
পরিজ্ঞান্ ছিলেন। বরাহ-মিহির ৫৮৭ খুষ্টাবে পরলোক গমন করেন। 

সপ্তম: শতাব্দির মধ্যভাগে হর্ষচগিতে বাণ 'দবাকর মন্ত্র নাষে 
একজন সনতরানীগ কথ। বলিয়াছেন। ইন পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ 
হন.। ইহার বাসস্থান বিন্ধ্য পর্বতে ছিল। তাহার বাসছূমির চতুদ্দিকে 
বধ উপাধক সন্পরদায় ছিল-_এই: সম্পরপ্ধায়গুলির দুইটা সম্প্রদায়ের নাম 
োগবহ ও পঞ্চরা। রর (ক্রমশঃ) 
” ক্রম এ “৭স্ন গত কাপ্তিক সংখ্যায় ৭৮ পৃষ্ট।য় যে পল্তচী 
শেষ হইয়াছে উচ্বার শেষ লাইন--“ছকুল গিয়াছে ভার” স্থলে “কুল 


গিয়ছ পড়ি” হইবে। 












শগ্রীরাধারমণে। জয়তি | 


২৯শ বর্ষ, ] ভ্ভর্তি ] পৌষ 
৫ম সংখ্যা ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ১৪৩৭, 





প্রাথনা-গাতি 
(শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ চন্দ্র ) 

চির-বাঞ্ছিত হে দেব আমার 

অন্তর মাঝে রহিও । 
মস্জানতম নাশিয়! হে প্রভু 

জ্ঞানে আলো জালিও ॥ 
দয়াসয় প্রভূ সদা রুপা তরে 
কুপথ হইতো ফরা+য়ো আমারে 
সংসার ঘোর অকুল পাথারে 

পাতকীরে ত্রাণ করিও ॥ 
তুমি তহে প্রভূ তাপিততারণ 
তব-ভয়ভারা কলুষ নাশন 
আশ্রিত জনে অভর প্রদ্[ানি 

ভরণ-কষলে রাখি ॥ 
ধন-জনন্বল নাহিক মামার 
এঁ পদতরা করয়াছ সার 
যতক্ষণ পারি [দল হে সাতার 





ন্িবশ্পে হুষ্ব্য_পুব্বে পাঙমাসে ১টী করিয়া প্রার্থন। প্রথম 
থাকিত, মধ্যে সেটা বন্ধ করা দেওয়! হহয়াছিল । বর্তমানে বহু গ্রাহক 
পুনর।য্ সেই মত প্রার্থন। দবাও জগ্ত অনুরোধ করায। আগামী মাপ হইতে 
আমর। জঅন্পাদক মহাশয়ের পাত প্রার্থন। প্রকাশ করিতে আরন্ত 
করিব স্থির কপরিয়াছি। ! তাঁঞ-কার্ধযাধ্যক্ষ |) 





ভাগব তস্ধর্জ 
( অধ্যাপক-- শ্রীযুক্ত অযূলাচরণ বিগ্ভাভূষণ। ) 
ৃ (২), 

ধন্ম-পরীক্ষা অমিতগি নামক ১০৯৪ খুষ্টাব্বের একখানি জৈন গস্থে 
ভাগবত-সন্প্রদাঘ্ের নাম দেখিতে পাওথা যায়। সুতরা" দেখা যাইতেছে 
যে, তাগবত-ধশ্মের ক্রম কোনদিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোৌধ হয় না। 
খুীয় একাদন শঠাবা শর্ধান্ত অক্ষধভ।বে এঠ ধন্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। 
তবে এই ধন্মযগ্ডপীর। কখনও ব. প্রতাপান্বিত ছিল, কখনও বা ইহাদের 
শক্তি নিতান্ত হাস হইয়াছিল । 

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি বৈষ্ণব আশমের প্রচলন আছে। এই 
আগমঞ্চলির মধ্যে সম্ভবতঃ বৈথানস আগমহ প্রাচীনতম । ইহ! গছ্দে 
লিখিত। পছ্যেও এইরূপ একখান গ্রন্থ মাছে, কিন্তু তাহা প্রাটীন নয়। 
উত্সবের সময় বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের দ্রাবিড় বেদ নামক প্রবন্ধ গীত হইসা 
থাকে । অনন্তানন্দের সময়ে বৈথানস-সম্প্রদায় ছিল; তখনই এ 
পদ্থগ্রস্থ রচিত হয়। প্রীবৈন্বগণ খুষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর 
মধে। প্রাছুভূত হয়। এই টবথানস ভাগবত-সম্প্রধারের একটী বিবরণ 
আছে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চরাত্রাগমেকও প্রচলন দেখিতে পাওয়া 
যাদ্ধ। কতকগুলি সংভিতা-সমাহার পঞ্চবাত্রাগম নামে পরিচিত । এ 
গুলির অন্তত্ব লোপ পাইয়াহে অথব! আ্তত্বের কোন সগ্ধান পাওয়। 
বাব না তবে এই সধাহভাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহতাহ 
একেবারে আধুনিক । আম সকলগুলি পরীক্ষা করিবার অবসগ পাই 
নাই ; তকে যে কয়খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশ নগণ্য ও অর্ববাচীন 
বলিয়। বোধ হইয়াছে । উদ্দাহরণস্বরূপ ছু একখানির নাম করা যাইতে, 
পারে? ঈশ্বর সংহিতা সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য রামান্থজের নাম 


পৌধ, ১৩৩৭ ] ভাগবত-ধর্মব ১৩৭ 








দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের সময় ৮০* খুষ্টা্ব এবং রামান্ুজের 
সময় ১*** খৃষ্টাব্দ! বৃহত্ব্রক্ষসংহিতায়ও রামান্থুজের নাম আছে? 
সুতরাং এগুলি যে একাদশ খুষ্টশতকের পরে রচিত তাহ। অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 
শীনংহিতা, জ্ঞানামৃতসার, পরম-নং হ তা, পৌক্ষর-সংহিতা, পন্র-্সংহিতা 
এই ছয়খানি সংহিতা নাবদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত (| পৌক্কর ও পরমসংহিত 
হইতে আচাধ্য রামানুজ বচন উদ্ধত করিরাছেনন এবং এগুলি তাহার 
সময়েও ততুর্থ শতকের বলিয়া প্রপিদ্ধ ছিল । জ্ঞানামৃতসার যে খু চতুর্থ 
শতকের পুর্বববস্তী নয় তাহা মন্দোর শুষ্তযৃত্তি সমুদয় হইতে সপ্রযাণ করিতে 
পারা যায়। অতের দিকৃ দির] বিচাগ করিয়। দেখিলে নারদপঞ্চরাতে ও 
নারদস্থত্রকে উপনিষদ মতথাদী বলিতে পারা ধায় । ছান্দোগ্য উপদেশ 
করিতেছেন -- 
“আধীহি তগব ইতি হোগসসাদ সনৎুমারম্‌। 


শারদস্তং হোকচি ইতি। তং মাং তগবান্‌ শোকস্ত পারং তাঁরয়ত্বিতি । 
এই পনৎ্কুমারকে চারিজন অধ্যাঙ্খ্বতত্ব-স্থাপরিতাদিগের মধ্যে অন্তত 
বলিয়া সকল শ্বান্্রই স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য এম প্রপাঠকে 
বলিতেছেন-_- 

'িমসঃপারং পর্শয়তি ভগবান্‌ সমৎকুমাবন্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে'__ 
শগ্কর শীতাভায্ম-চ্ামকায় প্ররতিমার্গ ও নিরত্তিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্দের 
পিবুতি করিগাছেন। নিরুত্তিষার্গ সনক, সনম্দ, সনৎকুমাঁর ও সনাতন 
এই চতুঃসন ছ্বানা প্রতিষ্ঠিত তবে পাবভী ভরকিশান্ত্রে ইহারা নারদের 
সঠিত আবেশাবতার বলিয়! উক্ত) নাবদপঞ্চরাণ্র বলেন_, 


“সনৎকুযারে! ভগবান্‌ যুনীনাং প্রবরো যথা ।” 


১৩৮ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 





অন্তত্র-- 
“নারদায় চ যত প্রোজং বহ্গপুত্রেণ ধীমত!। 
সনৎ্কুমারেণ পুরা ধে। গীন্দ্র শুরুবত্মনা ॥৮ (8181২) 
নারদস্থত্র স্বীয় পরিচয়ে বলিরাছেন-__“নারায়ণত্খোক্রং শিবানুশীসনং১ 
এব* কুমার, বাস, শক, শাপ্ডিল/, গর্গ, বিধু। কৌগ্ডিলা, শেষ, উদ্ধব, 
আকণি, বলি, হান ও বিভীবণকে ভক্তি-শ।৩। বলিয়া স্বীকার 
পুর্ববক ঈশ্বরে ভক্তির উপদেশ করিতেছেন । কোথাও বিষণ বা 
কৃষ্ণের ভক্তির কথা বলেন নাঈ, একস্তলে ভগবানের অবতাবের 
কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন মাত্র, যথা "ব্রজগোপিকানাং” প্রভৃতি 
শ্নোকছয়। এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেত্রদ্ধীপের নামগন্ধ নাই। ইহাতে 
তক্ত।দগের মধ্যে “ভও্া একান্তিনে। মুখ্য।2” বলিয়া একাত্তিগণকে 
শ্রেষ্স্কান প্রদান কনা হইয়াছে । তক্তিকে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ অপেশ। 
শ্রেষ্ট বলিয়া ভক্তিস্ুত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
ইনার মতে ইশ্বরাকুগ্রহ ৪ মহুত্কপাই পাপীর উদ্ধাবের প্রধান 
উপার। ভক্তদিগের মধো জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই নয়। নিরোধ 
অর্থাৎ লোকবেদ-ব্যাপার-_সন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরা । এই গ্রন্থে ব্যাস, 
গর, শাগুল্য ও নারদের তক্তিসংজ্ঞা উদ্ধত ভইরাছে। শাঙ্চিল্য 
স্ত্রের বর্তমান সংশ্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন হিৎয়ে সন্দে5 
নাউ । বর্তমান আকারের এারদপঞ্চরাএ অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন। 
নারদ পঞ্চরান্তরে দিখিত আছে যে, নারদ তাহার ধর্মমত শিবের 
নিকট হইতেই পাঁইয়াছেন। 
*গুরুর্মে ভগবান্‌ সাক্ষাৎ যোগীন্দ্রো নারদমূনিঃ | 
গুরোগুকুমেশসুশ্চ যোগীল্দ্রানাং গুরোগড কু ॥” 
বি যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ 


পৌষ, ১৩৩৭ ] ভাঁগবত-ধন্মন ১৩৯ 





পর 


সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চালটা চালিম়াছেন, যাতা হউক নারদ- 
পঞ্চরান্র পুর্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত ৷ 

নারদ-পঞ্চরাত্রে নারায়ণীয় পর্বাধায়ের কোন স্পষ্ট আভাস 
ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্তু নারারণীয় 'ও গঞ্চরাত্র ছুই খানি পাশাপাশি 
রাখিয়া পড়িলে ইহা যে মহাভারত আখ্যারিকা হইতে রচিত তাহা 
বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষার9 মিল দ্বেখিতে পাওয়! যায় । 
পঞ্চনাত্র ও নারারণীয়ের আখ্যান-৭স্ক বিভিন্ন হইলেও এ কথ! অস্বীকার 
করা যায় না) নারায়ণীম নারায়ণে একান্তিতাব উপদেশ করিয়াছে, 
পঞ্চবাত্র শীক্চ ও বাধিকার পতি ভক্তি শিক্ষা দিবাছেন। 
শা্ডিলাঙ্কর এবং পরানুরক্তি নারদস্ত্র ঈশ্বব বা ভগদানে প্রেম 
শিক্ষা দিয়াছে । অতি প্রান সঘয় ৬ইতে যে বৈঞ্ৰদিগের ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা শ্বীকা কারিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্মমত 
উপন্িষদ্দের [বিতিন্ন বিদ্ধা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। শঙ্কর ও 
নামাজের চতুব্যহপরায়ণ ত্ভাগলত বা পঞ্চরাত্রের মত আলোচনা 
করিলে জানা যায় যে, রামান্ুজ প্রাঙীন ভাষ্তকার কোধায়নেরুই 
অন্পবর্তন করিয়াছেন । ঢতুব্ণহতত্ব খুইপূর্বব ধর্থ শতকেও বিদ্যমান 
ছিল। নাদরপঞ্চরাত্র চত্যুব্ণা্ছর মলো কেবল সঞ্ষধণ ও গ্রহ্যয়েরই 
কথা বলিয়াছেন। ভাসা ববরণে আ্ক্টক্ের সহস্র নামের মধ্যে সকল 
গুলির নাম করিয়াছেন । 

মধ্যযুগের বৈষঝগ্রস্থকারদিগের কথাঁয় আমর! জানিতে পারি যে, 
পঞ্চরাতর চতুবৃণহতত্বই বিবৃত করিয়াছে । তবে নারায়ণীয় মত পঞ্চরাত্রমত 
হইতে শ্বতগ্ত্র ইহাই শ্রীপাদ রাপগোন্বামী লঘৃত্তাগবতীমৃতে বলিয়াছেন 

*সর্যবেষাং পঞ্চবীত্রাণাৎ অপ্যেষা প্রক্রিঘ। মতা১1৮ লারদ্পঞ্চবাত্রের 
আর একটী অংশ হইতেছে রাধিকাঁসমবেশ । মহাভারতে মাত্র এক 
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স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ-প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, হরিবংশ ও 
বিষুপুরাণে গোপীর্দিগের কথা বনুধা দেখিতে পাওয়া যান। কিন্ত 
রাধানাম এই গ্রন্থে কোখাও নাই। গোপালতাপনী-উপনিষদূ রাধার 
নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই উপনিষদ বর্তমান আকারে কতদূর 
বিশ্বাস্ত তাহা বলিতে পান্তি না। 'আঁমার বোধ হয় পঞ্চরাত্রেই 
রাধাতত্ব প্রথম বিবৃত হয়। 


নারদ-পঞ্চরাত্র বলিতেছেন__ 
“রাসেশ্বরী চ সর্ববাগ্যা সর্বশক্তিন্বরূপিণী ৷ 
তদ্রানধারণ'দ্রাধ| বিদ্বপ্তিঃ পরিকীত্তিতা ॥৮ ১১২ 
নারদ্ূপঞ্চরাজে বলেন যে, কপিল-পঞ্চবাত্রে বাধার পুর্ব বিবরণ 


আছে_- 
*সংগেপেন ব্যকখিতং গাধাখ্যানং মনোভরং । 


কপিলেরপঞ্চগাত্রে বিশ্তীর্ণমতিসুন্দরমূ। 
নারার়ণেন কথিত মুনয়ে কপিলায় চ।” ২৬ 
গৌড়ীয় বৈষ্ব-সম্প্র্ায়ের প্রধান “ন্, যাভা জয়দেব, বিদ্যাপতি, 
চণ্তীদাস কীর্তন করিরা অমর হইয়াছেন, যে রাধাতত্ব এখনকার 
বর্তমান বৈষুব তন্ছের গ্াণ, যাহা কুষ্ণতত্ত অপেক্ষা কোন অংশে 
ন্যুন নহে, তাহার আকরস্থানের মন্তেষণে করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, কপিল-পঞ্চনাত্রই এই তত্বের জনক। রাধাতনব্ব সম্বন্ধে 
পরে আলোচন! করিব) সুতরাং এখানে আর কিছু বলিব না। 
আমর! দেখিলাম পঞ্চরাত্র ও ভাগবত অনেক স্থলেই এক 
পর্য্যায়বাচক। পৃব্বে পঞ্চরাত্র ও তাগবত-মত স্বতন্ত্র থাকিলেও পরে 
ইহারা অধিকাংশ ব্যাপারে এক মত । 


এক্ষণে আমর! ভাগবততত্ব কির়ুপ্‌ তৎসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিব। 
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শ্রীমপ্তাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চাশ শ্বোকে 
ভাগবতধন্্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভাগবত কাহাঁকে বলে, আর ধর্মই 
বা কি, ভাগবত-ধর্শের লক্ষণ কিরূপ তাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
আছে। 

যাহান সহিত সাক্ষাৎ তগবৎ সন্বন্ধ আছে, যাহা ভগবান্কে লাভ 
করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিব্রত তাহাই ভাগব তবাচী । আর 
যাহা ধারণ করে, মান্ুমকে যাহা তাহার স্বরূপে এমন করিয়া জঁকডাইয়া 
ধরির। রাখে থে, মান্ুব স্বীয় স্বর্$প হতে লিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে 
পায় না, তাহাকে পত্র বলে । একমার পন্মেব সাঠাযোই মানব আপনার 
স্বরূপে থাকিতে পার, অগ 'দকে পর্মহি আবার তাহার স্বরূপ হইতে 
বিচাতি নিবারণ কারয়া দ্রের। কাডেই ধশ্মের সাহায্যেই মানব 
স্বরূপে অবিচলিত থাকিতে পানে । ভগপত-গ্াপ্তিকে লক্ষ্য করিয়! 
যে ধশ্শ আচদিভ হয়-- যাহা; আচণণে, অনুষ্ঠানে ভগবানের গ্রীতই 
একমাত্র উদ্দেশ্র, আমি এক বা পারন্ধিক স্বখ চাচি না, স্বাচ্ছন্দ্য 
চাহি না, আমি চাই ভগবত-লীত, তাভীতেই আমার আত্মতৃপ্তি-- 
এই ভাবে যে ধশ্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই পরম-ধর্্ম__ভাগবত-ধন্্ম | 
তুমি ভগবানের গ্রীতির জন্ত অথবা তাহাকে প্াইবার জন্য অনুষ্ঠান 
না করিয়া ষদ্দি অন্য উদ্ে্ত লইয়া আচরণ কর তাহা হইলে বাধা- 
বিদ্ধ তোমায় ঘিরিয়া ফে'লবে, তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে 
পারিবে না। স্বরূপ হইতে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে, সকাম 
লৌকিক কন অথবা সকাম বৈদিক কম্ম প্রভৃতি নীতির আচরণ 
করিলে স্বব্ষপ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে, এমন কি কোন শাসন 
নাই ব্ৃতা; নীতি-নিষিদ্ধ কর্ম বা অধন্ম নয় তাহাও নত্য-_যাগ, 
যজ্ব, তপন্তার্দি নীতি গৌণ ধর্মমধ্যে গণ্য--অপর ধর্ম নামে অভিহিত, 
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কিন্তু নীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বার! স্বক্পপ হইতে বিছ্যুতির সম্পূর্ণ 
সম্তাবনা আছে--নীতি জাঙ্গাৎ ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নয়, 
জদ্ারা তোমার ভগবৎ প্রাপ্তি 5ইবে না, ষে নীতির সহিত তগবানের 
সন্বন্ধ নাই, তাঁহা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পাঁতরে না। 

এই নীতির যাহা] কিছু প্রসার ভাতা পার্থিব স্থুল দেহে আমিত্ব 
আরোপ করিয়। থাঁকে : কাজেই কুল দেহের বাহিবে উহার অধিকার 
নাই, স্কুল দেহের সঙ্ীর্ণ গণ্ভীর মধোই উহার অধিকার, ইহার 
কর্তব্যও সঙ্কীর্ণ। 

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও না “কন, যদ্দি তুমি স্বার্থান্ধ হও, 
জন্মজন্মাস্তরেও কন্মফলে বিশ্বাস না কপ, তবে দেহ দৈঠিক সঙ্কীর্ণ 
কর্তব্যের মপ্যে থাকিলে তোষার কাঁধ্যে পদে পদেই ত্রুটি বিচ্যুতি 
থটিবে। তুমি তোমার কর্তব্যের গণ্ভীকে ক্ষুদ্র পরিবার মতিক্রম 
করিরা সমাজে প্রসারিভ কদিতে পার, কিন্তু উহ। কখনও আপনাকে 
ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক লুখ ছঃখকে ছাড়াইয়া যাইতে 
পারে না। তুম কখনও সকাম কর্ম দ্বাশা বিষয়াকর্ষণকে ব্যর্থ 
করিতে পারিবে না। তুমি যে কাধ্য করিতেছ তাহা ছারা কন্মের 
কয় না হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে । যদি তুমি সকাম কর্থের হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইতে চাও--তাভা হইলে তোমার একমাত্র উপায় 
ভগবছদেগ্ত । ইত ভিন্ন তোমার গতান্তর নাই । ভগবছুদ্দেপ্ত-শৃন্ত 
জ্ঞানও তোমার কোন কাজে আসিবে না, “অতংব্রহ্গ” ইত্যাকার 
জ্ঞানে অচিস্ত্যশক্তি ভগবানে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা, এইকরুপ 
জ্ঞানকে পরধন্্ বলিতে পারা যায় না। একমাত্র ভাগবত-ধন্ম ভিন্ন 
অন্ত কিছু পরধন্্ হইতে পারে না। এই ভাগবত-ধন্দের দুইটা 
দিক্‌--একটী সাধ্য অপরটা সাধনা । সাধ্য-_জীবের স্বরূপে জববিচ্ছেচ্য 
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রূপে সংস্থিত 3 সাধনা--অনুশীলন-সাঁপেক্ষ । যুহা ধারণ করে তাহা 
সাধা-ইভার নাম প্রেমভক্তি ; যাতা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় তাহ! 
সাধনা--ইহা সাঁপন-ভক্তি নামে অভিহিত । প্রেমনক্তি জীবের স্বরূপে 
এক্সপ তাবে নিভিত যে. তাহা কথনও বিচ্ছিন্ন ভইতাণ নন) যর্দিও 
ইহা শ্বরূপেই বৃত্ত-বিশেষ, তথাপি ইহা সাধন-তক্তি দানা প্রকাশ, 
জতরাং ইভার নাম সাধ্য । 

যে ধন্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানের তক্তি অর্থাৎ তগবৎ-কথা" 
শ্বণাদিভে রুচি জন্মিা পাকে) তাহ পল্গ ধন্মু। এই ধর্শেরহু 
আশ্রয় লইলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত তহতে পার! যাদব ) 
মানবের চরম উদ্বে্া ভগবন্দশন। ভাগবতধন্ম এই উদ্দেশ্যের 
সাধক, ইহা সকাম ও শিফাম উত্তয় ধন্দ হইতে বাতিরিজ্ত 
পরধন্ু। 

ভাগবতধন্, স্বতঃসিদ্ধ ভগবপ্তুক্ি উদধদ্ধ কলির থাকে, ভক্তি 
নিজেই সম্পূর্ণ মুলস্বন্ধপ॥ ঘধিন ভক্তি লাভ করিক্কাছেন তাহাকে 
আর অন্য কিছুর অন্ুসন্ধান করিতে হয় না, কারণ যাহার তক্তিলাভ 
হইয়াছে তিনি পরিপূর্ণ স্থুথে ভরপুব_একেবারে মশ গুল, তাহার আর 
অন্য সুখের অবসর নাই, প্রনত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদ্দিত 
হইলে তার ত্রিসীমার় দুঃখ থাকিতে পারে না। শক্তি স্বয়ংই সুখ- 
দ্বরূপ-_ইহা অপেক্ষা সুখদায়ী পদার্থ আর নই; ইহার এমনই 
ত্বতাঁব যে, ইহার সম্মুখে কোন বাঁধাবিদ্ব আসিতেই পারে না। 
আশাকে প্ররন্ন করিতে তক্তি অদ্বিতীয় । আত্-প্রসাদদজননী এই 
তক্তিকে কোন কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তিদ্বারা 
শ্রবণাদি লক্ষণ সাধন-ভক্তিযোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, পৃথক চেষ্টা" 
পরিশূ্ত হুইয়াও মাহ্ষ অনায়াসে বৈরাগ্য লাত করিতে সমর্থ হয়। 
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কর্ম, জ্ঞান, টবৰগ্য সকলেই ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। 
ভক্তি কিন্তু অন্য নিরপেক্ষ_জ্ঞান কম্মাদির অপেক্ষা রাখে নাঃ ষে 
ধর্মদ্বারা এই ভক্তি স্ুচিত হয় তাহাই ভাগবতধন্ম, সুতরাং তাগবত- 
ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধনু । 

তুমি আমি যে বাচিয়া আছি তা কিসের জন্ত? সবিশেষ 
অনুসন্ধান করিয়া দ্রেখিলে বেশ উপলব্ধ হইবে যে, আগামি জীবিত 
আছি শুধু তত্ক্িজ্ঞানার জন্য) তন্বজ্ঞানের ভন্য | তত্বজ্ঞান তক্তিরই 
অবান্তর ফল। দর্শন যাহাকে মদ্বয় জ্ঞান বলে তাহাই তত্ব॥ 
শাস্ত্রে তত্বের নামান্তন_ব্রহ্গ, পরমাক্মা, ভগবান্‌, তন্ত একই, কেবল 
প্রকাশাদিন পার্ক্যবশতঃ নামে ভেদমাত। 

বাহার! বিবেক্টী-বাক্তি তীহারা সতত ভগনানের অন্ুধ্যান করিয়া 
অতঙ্কার-জগ্য কশ্মবন্ধন ছিন্ন করা থাকেন।  অদ্ধাযুক্ত হইয়! 
মননাতি'নবেশ সহকারে শাজাদি শ্রনণ ক্নতে করিতে ভগবৎকথায় 
রুচি জন্মে। 

ইহা! হইতে প্রেম লক্ষণাঁতক্তি জন্মিণ থাকে । ভক্তি জন্মিলে 
ভগবান অগ্ সমস্ত বাসনা বিনষ্ট কলির়া থাকেন। ইহা হইতে 
ভাগবানে নিশ্চলা ভক্তি ভয়। এইক্ূপে ভক্তিযোগ দ্বার জীবের 
তগবৎসাক্ষাৎকার লাভ ও অন্ীঈ সিদ্ধি হইয়া থাকে. ভাঁগবত-ধর্থম 
উপদেশ করিতেছেন যে, এই সকল কারণেই ভক্তগণ তগব।ন বাসুদেবে 
তক্তি করিয়া থাকে । 

ভগবান্‌ সময় সমগ্প পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়। নিজমুখে উপদেশ 
করেন তাহার সকলগুলিই ধর্মপদবাচ্য, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে- 
গুলির অন্ষ্ঠান দ্বারা সর্বসাধারণ এমন কি ঝুঢ লোকসকলেও 
অনায়াসে ভগবানূকে লাভ করিতে পারে তাহাই তশিবত-পর্শ, 
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ইহাতে অধিকার অনধিকারের কথ। নাই, সকলেই অনুষ্ঠান করিতে 
পারে। তাই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন-__ 
“যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়! আত্মলন্ধয়ে । 
অঞ্জঃ পুংসাম বহুষাং বিদ্ধি তাগবতান্‌ হি তান্‌ ॥৮ 
এই ভাগবতধশ্শে সকলেরই অপ্রিকার। ইহা আশ্রক্ করিয়। 
মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত তর না, ইভা এমনই সুষ্ট, ধশ্ম যে, নেত্র 
নিমীলন করিয়া ধাবিত হভলে9 পাদস্বলনের সম্ভাবনা নাই। তবে 
এ ধন্মে একটা জিনিসের সম্পূর্ণ আবশ্যক, তাহা পূর্ণ নির্ভরতা । 
বিধিতে ভউক লা স্বভাবাভ্মারেই হক. যাহা কর্রসে সমস্তই পরমেশ্বর 
নারায়ণে কায়,। মন, বাকা, ইন্দ্র, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা সমর্পণ 
করিতে হইবে। 
এই তাগবত-ধশ্ম কোন সঙ্কার্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই 
ধর্টের মূলমন্ত্র আত উদ্বাত ও মহান্। ইভা সব্বপন্থের সারভূত। 
স্বদেশে এই পর্থা সাধারণের ধর্ম বিয়া সমাদৃত হইবার সর্বথা 
উপযুক্ত । 
এইবার আমারা ভগবত হইতে কয়েকটী উপদ্ধেশের উল্লেগ করিয়া 
বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব । 
সর্ববভূতে যাহ!র সাক্ষাত্তগবৎস্ফুত্তি হয এবং 'যন্ন পক্ষান্তরে আত্ম, 
স্বরূপ তগবানে সর্ধবভূত-সত্তা উপলব্ধি করেন, 'তুনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত । 
শসর্ববভূতেষু যঃ পন্তেস্তগবস্তাবমাত্মনঃ | 
ভূক্তানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোতমঃ ॥৮ 
বিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্জ্রিয় সমুদয় দ্বারা 
সকল বিষয় গ্রহণ করিয্াও দ্বেষ করেন না বাঁ হষ্ট হন না, তিনি 
ভাগবতশ্রেষ্ঠ। 
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“গৃহীত্বা পীন্দিষৈরর্থান্‌ যে ন ছোট ন হস্যতি। 
বিষ্ঠোম্মায়ামিদ* পশ্ঠন্‌ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৮ 
ধিনি নিরন্তর জীহলিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন 
ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুপা, ভর, তৃষ্ণ1 ও কষ্ট প্রভৃতি সংসার ধস্মে বিমুগ্ধ 
ভন না, তিনি ভাগবত-গাপান। 

“যাহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভে।গণাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামন! 
এবং ইন্দ্রিয় সন্বন্বীন কর্ম উৎপন্ন হয ন!, বাসুদেব নিলয় সেই ব্যক্তিই 
ভাগবতোত্তম |” 

“যাহান জন্ম কন্ম বার! অথবা বর্ণ, আশ্রম ও দাঁতি দ্বারা এই দেভে 
অহংভাব জন্মে না, তিনি ভবির প্রি তি 

“যাহার চিত্তে ব আত্মাতে অপন ও পর এই ভেদ নাই, ঘিনি সবব- 
ভূতে সমবৃদ্ধি ও শান্ত তিনি ভাগবতৌত্তম 1৮ 

“যিনি ভুবনে যত কিছু বিছ্ৃতি আছে, তাহার জন্থা স্মৃতিত্রষ্ট হন 
না, যিনি বিষুপুবাণে দেবগণ করুক অদ্দেষণীদ ভগবচ্চরণ হইতে লবাদী 
ও মুহুর্তীর্ধ বিচ'লত হন না, তিনি বৈষব প্রধান । 

“যাহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাঁগবত-ধন্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 
যাহ'র কন্মে ও আচরণে ভাগপত-র্শা জবলস্ত জীন মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়! 
খেলিতেছে, যাহার পকিত্র দর্শনে ও সঙ্গগুণে জগৎ ভাগবত-ধর্শে উন্মুখ 
হইতেছে তাহাকেই বৈষ্ণব প্রধান বলিয়া জানিবে |” মহান্ুতব কৃ 
দাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে সেই জন্যই দেখিতে 
পাই, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গসুন্দর রা রামানন্দকে বলিয়াছেন__ 

“যাভান দর্শনে মুখে শাইসে কৃষ্ণ নাম । 
ভাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥” 





যুগল মিলন 


(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কবিক, কাব্যগুণাকর। ) 
গীতান্বব পরিহিত কানু বনমাল! গল শোতন, 
নীলশ্নিচৌল (বভূঘিত ধনি, চির উজল বরণ । 

অন্তরে ভাবদরে এ যুগল মিলন ॥ 
জড়িত শখিপুচ্ছ শিরে সুবদ্ষিম নন, 
শোভত চারু ইন্দু-বদনা জগঞ্জন মনরগন ॥ 

অন্তরে ভাবরে এ যুগল মিলন ॥ 
সাজত করে মোহন বেখু গোপিক! চিত্ত-হরণ, 
অঞ্কিত হাব বামে আধা রধ। তাডত অড়িত সঘন। 

অন্তরে ভাবরে এ যুগল মিলন ॥ 
তকত হৃদি উঠল উল:স হেরত রাপা-কিষণ, 
প্রেমের বন্তা বহইল ত'হ করত বশ্ব-প্লাবন। 

অন্তরে ভাথনে এ যুগল মিলন ॥ 





দধি ও ঘোল সম্বন্ধে ছু'টে। কথা । 


বিগত ১৩১৭ সালেন মাধ মাসের শেষে একবার শ্রীবৃন্দা্ন গমনেল 
সৌভাগ্য হইদাছিল। সংসাশী জীব, তাতে আবার পরের টাকুশী কারি, 
কাজেই অতিকষ্টে মাত্র ২৫ দন শ্ীধাম বাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল | 
যখন বাড়ী হইতে রওনা হই তথন আমার একটা কঠিন ব্যাধি ছিল; 
সেটী আর কিছুই নয়, আহারের পর কোনরূপ মিষ্টদ্ববা থাইলেই 
তৎক্ষণাৎ্থ সমস্ত বৌমী হইয়া যাইত। মামার কমেবজন বন্ধু পরামশ 
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দিলেন যে, তুমি আহারের পর ঘোল খাইবে, আমিও তাহাদের উপদেশ 
মৃত আহারাস্তে প্রত্যহই ছ'বেলা ঘোল খাইতে আরস্ত করিয়া দিলাম, 
অবশ্ত উপকার পাইয়াছিলাম কিন্তু অন্যদিকে একটা উপসর্গ জুটিয়া গেল। 
সন্ধ্যার পর ছটা নাসারন্ধ,ই বন্ধ হইয়া ষাইত। অন্য এক বন্থু বলিলেন 
তুমি আমার কথাযত একটু একটু নস্ত ব্যবহার কর। ( অবশ্ত তিনি নিজে 
নস্ত ব্যবহার করিতেন । )াক করি, তাহার কথামত নস্তও ধরিলাম,ছু*চার 
দিন বেশ লাগিল, তারপর আবার যেমন তেমনই হইল। উপরন্তু নস্তটা 
তখন আমার উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল, ঝূলা বাহুল্য 
আমার সে স্বভাব এখনও ছাড়িতে পারি নাই। 

যাক্‌--আমি বৌমী নিবারণের জন্য ঘোল বাবহার্‌ কর! বন্ধ করি» 
নাই। শ্রীবুন্জাবনে যেখানে ছিলাম দেই বাড়ীর দ্বিতদে একজন বিজ্ঞ 
কবিরাজ থাকিতেন, এক দন রাত্রে আমরা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলাম, যখন রানে আহার কনিতে বসিবাছি তখন অন্যান্য ভ্রবোর সহিত 
বড় একটা পাথরের বাটীন্তে আমাকে একবাটী ঘোল দিনাছে দেখিয়া 
ভিনি কারণ জিজ্ঞাসা কলিলেন, 'সঁমি সমস্ত তাহাকে ললিলাম। তিনি 
শুনিয়া বলিলেন “আজ আপনাকে দ্রিয়াছে আপনি খান্‌, কিন্তু কাল 
হতে আমার কথামত আপনাকে ওটী বন্ধ করিতে হইবে। তবে 
একেবারে নয় আমি যেমন যেমন ভাবে বলিব সেইমত থাইবেন |” 
আমি তখনই উহার কারণ জিজ্ঞালা করিলাষ, তিনি বলিলেন কাল 
দ্বিপ্রহনে বি্ামের সদর আপনি আমা নিক্টট যাইবেন আমি আপ- 
নাকে সমস্ত বুঝাইয়া দ৭। আমি সেদিন ঘোল খাহলাম বটে কিন্ত 
অল্প পরিমাণে। 

পরদিন ঘগ] সময় আহারাদি কনিরা সন্ধান পইয়া জাঁনিলাম কবিরাজ 
মহাশয় আমারই জন্য বসিয়া আছেন, আমি তীহার নিকট উপস্থিত হইলে 
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তিনি অন্তান্ত কথার পর বলিলেন, আমি আমার নিজের কথা কিছু 
বলিব না, আমি আঘুর্ধেদ শাস্ত্র কিছু কিছ আলোচন! করিয়াছি তাহাতে 
যাহা পাইয়াছি তহাই আপনাকে বলিব! যর্দ আপনার এ সম্বন্ধে 
কিছু বলিবার থাকে শেষে বলবেন । এই বলিয়া তিনি বলিলেন__ 

আমি ঘখন কানপুরে ছিলাম তথন সেখানে স্বচক্ষে একটা ভদ্রলো- 
কের অবস্থা দেখিয়াছ । ভদ্রলোকটা পণম ধার্মিক, ধনী বটে, তাহার 
দেহ অপেক্ষাকৃত স্থুল, এমন কি ২১ দিন যদি তিনি কিছু আহার 
নাও করেন তবু তাহাকে কোনরূপ কৃশ দেখায় না। আমি সহজেই 
বুঝিলাম ভদ্রলোকটী কফ. প্রকৃতির হগবে | তাহার হৃর্রোগ ছিল, কিন্তু 
ডাক্তার বাবুর! তাহাকে প্রতাহ ঘোল বা দধি খাবার ব্যবস্থ! দ্বিরাছিলেন, 
তিনিও তদন্ুসারে প্রত্যাহই ঘোল ব: দপি খাইয়া থাকেন। আমি 
অনেকদিন সেখানে ছিলাম কিন্তু শদলোকটীর রোগের কিছুই উপসম 
দেখিলাম না বরং ক্রমে ক্রমে তাহা? স্মৃতি লোপের লক্ষণ দেখ! যাইতে 
লাগিল । 

শামি ।-বলেন কি মহাশয় ! দি ব' ঘোল খাইলে রোগ হয় এত 
আপনার নিকটই শুনিলাম। এ৭ন জিনিষ কি আর "গাছে? 

কবিরাজ ।--আপনি বাস্ত হইবেন না, আমি দ্ধ বা ঘোলের নিন্দা 
করিতেছি না. তবে অবস্থা বুঝিরা বাবস্থ। কর। কি উচিত নয়? শাস্ত্রে 
পাইগাছি “স্থূল করণং দ্ধ নয়ুমত ভাবে প্রভাত দর্দি খাইলে 
মোটা হয। হাদি সত ও বাগভটো? মে দ্রপাতে কফ, মেদ (চর্ধিব) 
এবং ভ্রান্তি দোগ জন্মায় । হৃদরোগ ব চব্ববুদ্ধ হণরা ষে স্বাস্থ্যের পক্ষে 
মন্বুল নয় এ কগা বোদ হণ আপানত অন্বকার করিবেন না। 
কাজেই 'এ সকল স্থলে দেশ কাশ ও পাত্রান্থুসাদে ভাল ঘন্দের বিচার 
করিয়া ঘোল বা দধি সেবনের বাবস্থা করা ভাল কিনা পাশ্চাত্য পপ্তিত- 
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গণের ব্যবস্থাকে বেদবাক্য রূপে শিরোধার্ধ্য করিয়া লইয়া আমাদের 
আযুর্ষেদ শান্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা ভাল সে বিচারের ভার আপনার 
উপরই উপস্থিত দিলাম । 

আমি ।-_ন! তা কেন, দেশ কাল পাত্র বিবেচন। কাঁরয়।! কাঁজ করাইত 
উচিত । আচ্ছা একট] কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। পাশ্চাত্য 
পাওভগণ এইথে বাবস্থা দিরাছেন হহার সহিত আপনাদের ব্যবস্থার 





মিল হয় না কেন ? 
কবিরাভ ।_-আপনার প্রশ্নটা ভালরূপ মীমাংসা করিতে হইলে 
আপনাকে একটু ধৈর্ধা অবলদ্বন করিয়া আঘুর্ধবেদের দু'একটা কথা 
শুনিতে হইবে | চবি হাপীত খ্তুভেদে দির দোষ গুণেন বিষয় বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছেন। ভিশি বলিয়াছেন__ 
“শারদং দন ওব্বন্ং রক্ত পিত্ত বিবদ্ধানম্‌। 
শোথং তৃঝ্ণাং জরং শুলং করো [তি 'ন্যমজ্ঞরম ॥ 
অর্থ/ৎ--মাঁশ্বিন কাতিক ( শবৎকীলে ) মাসের দধি গুরুপাক। শীস্ 
জীর্ণহয় ন! এবং অম্নক্স, এই জন্ত এ সমর অর্পক দ্ূপি খাইলে রক্তপিত্ত 
রোগ, শোথ রোগ ( হাত পা! কুল ) পিপাসা রোগ, অর, শুশ রোগ এবং 
বিষমজ্বর হয়। 
“গুরু ন্বপ্ধঞ্চ মধুরং কফকুদ্বলবদ্ধনন্‌। 
বুষ্যং মেধাঞ্চ হৈ সন্ত পুষ্টিদং তুষ্টি বৃ'দ্ধদম্‌ ॥” 
অর্থৎ- অঠহারণ ও দেখ (হেমন্তবালে ) মাসের দরবি গুরুপাঁক, 
স্িপ্ধকীরক, (রস; কফ বল 9 শুক্রব্াদ্ধকর, মেধাবদ্ধক ও শরীরের 
পুষ্টি ও মনের তুষ্টিবারক | 
“শেশিরং সধনহীন্রং মধু গু এব চ। 
বৃষ্তং বলকরং [পশ্তমএাবহরণং পরম্‌ ॥” 
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অর্থাৎ__মাঘ ফান্তন (শীতকালে )মাসের দধি অগ্নধুন রস, গুকু- 
পাক, শুক্র ও বলবর্ধক এবং পিত্তের প্রকোপ প্রশমন করিয়া 
এম দূর করে। 
প্বসম্তং মধুরং জগ্ধং কিঞ্চদয়ং কফাত্সকম্‌। 
বলন্ৃদ্বীধ্যহা। প্রোক্তং বসন্তেন প্রশস্ততে ॥” 
অর্থ/ৎ__চৈত্র বৈশাখ ( বসন্তবালে ) সের ভধি অন্পমধুর রস ও 
শরীর স্িপ্ধ করে বটে কিন্তু কফরদ্ধি করিয়া! বল, শুক্র নষ্ট করে এই 
জন্ত বসত্ত কালের দধি প্রশস্ত নহে। 
“লঘুসাম্বং ভনেদ্‌ গ্রীষ্মে ঢাত্যুক্ং রক্তপিত্তরুৎ। 
শোষ ভ্রমপিপাস। বুদ্দাপভুক্তং ন শ্রীক্মকে ॥৮ 
অর্থাং- জ্যৈষ্ঠ ও আবাঢ (গ্রীষ্ম কালের ) মাসের দধি লঘৃপাঁক 
হইলেও অম্পরস ও উষ্ণবীর্্য এ জন্য রক্রপিতত বোগ, ষক্ারোগ, ত্রাস্তি 
রোগ ও পিপাসাপোগ জন্মায়, এই হেতু গ্রীক্ম খতুতে প্রত্যহ দধি 
ব্যবহার কখনই যুক্তিযুক্ত নহে । 
“বাধিকং হিতকৃতৎ প্রোক্রং দধি শস্তং ন দোষকৃৎ। 
শোধ বাত ভ্রঘান হন্তি শমতীসার নাশনম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ_আরাবণ ভাদ্র (বধাকালের ) মাসের দধি অতিশয় হিতকারী 
ও স্ুপ্রশস্ত , কেন না বষা খতৃতে দূধি ভক্ষণ করিলে যক্ষা বাত ভ্রান্তি 
শ্রম ও অতিসার রোগ বিনষ্ট হয় বশির শান্তর বলিয়াছেন । 
আমি। আচ্ছা এই যে আপাঁন কাল নির্দেশ করিলেন এখন ভ 
ইহা বিপর্ধ্যয় দেখা যায়। গ্রান্ম বর্ষ। প্রভৃতি ঠিক ঠিক আপনার 
কথিত মত হয় কি? 
কবিরাজ । তাহা না হইতে পাবে। কিন্তু শাপ্রে যেরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন আমি তাহাই বলিলায। | 
চি 
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এই বলিয়া তিনি যুলগ্রস্থ হইতে আমাকে বচনগুলি দেখাইয়া দিলেন । 
আমি।-_-আপনার কথ! আমি আবশ্বাস করি,না, তবে কেন শাস্ত্র 
খুলিয়া দেখাইতে চান ? আপনি ধে সকল কথ! বঙ্গিলেন ইহা কি 
গব্য ঘধির না মহিষের দধিণ ? 
কবিরাজ ।--মহিষের দ্ধি অপেক্ষা গবা দধির গুণ বেশী, সাধারণতঃ 
হাত ১ম স্থান ৮ম অধাক্ষে বলয়াছেন__ 
“ঠিক্কাশ্বান প্রাভার্শানামতিসারে ভগন্দরে । 
শস্তং প্রোক্তং দ্'ধহোধাং লবণেন বিযৃচ্ছিতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ_গব্য দূপি লবণ যুক্ত করিরা খাইলে 'হিক্ক। শ্বাস প্রীহা অর্শ 
ও অতিসার এবং ভগন্দর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মহষ্ধি 
চরক বলিরাছেন-- 
বোচনং দীপনং বৃষ্যং £ক্থনং বলবন্ধনম্। 
পাকেহদ্রঘুধ্ড' বাত" অঙ্গল্যং বৃহণং দধি ॥ 
গীনসে চাঁতিপানে চ শীতকে বিধন জ্বরে । 
অরুচো মুতরকচ্ড্রে চ কার্শো চ দ্ধ শহ্যতে ॥ 
শলদ গ্রাম্ম বসশ্বেবু প্রাশো দ'প গহিতম্‌। 
রক্তন্ত্ত কফোেষু বিকারেঘ হ তঞ্চতৎ ॥ 
অর্থাৎ__-গবা দধি সাধাণতঃ কুচিকার+, আগ্নি বর্ধক), শুক্রন্সিগ্ধতা ৪ 
বলবর্কুক, পরিপাকে অম্ুপস, উন্বীর্ধয বাতনোগ নাণক, মঙ্গল সামগ্রী ও 
মাংসাছি সপ্তপাহু ৰ$ক। গব্য দি পীনস (নাসা রোগে ) অতিসাঁর, 
আলন্ত, বিষমজ্ন কুচ মুতক্ুচ্ছু «বং রুষতা রোগে প্রশস্ত। কিন্ত 
শরৎ গ্রীক্ম ও ব্সন্ত খতুতে দধি অত্যন্ত গঠিত, তবে বক্তপিত ও শ্নোম্মা 
প্রধান রোগে জত্যন্ত উপকারী । এই বলিয়া কবিরাক্গ মহাশয় “রাজ 
নির্ঘন্ট” নামক একথানি গ্রন্থ দেখাইলেন, তাহাতে দোখলাম-_ 
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“লবণ মধুর সপিং শর্করা যুদগধাত্রী 
কুসুম রসবিহীনং নৈতদশ্রস্তি নিত্যমূ। 
ন্‌ চ শরদি বসন্তে নৌঞকলেন বাত 
ন দধি কফ বিকারে পিত্ৃ-দাঁষেহপি নাছ্যাৎথ। 
ত্রিকটুকযুত মেতদ্রাজিকা পুর্ণ মিশ্রং 
কফহর মনিলদ্প বহ্ি সন্ধুক্ষণঞ্চ 
ভূহিন শিশির কালে সেবিতঞ্চাতি পথ্যং 
রচয়তি তন্তদা্তৎ কান্তি সত্বঞ্চ নৃণাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ_দধি যখনই ভোজন করিবে তখনই ইহার সহিত লবখ, 
মধুর (মিষ্ট গুড।দি) দ্বত, চিনি, যুগের মূঘ, আমসকী (ভাতে সিদ্ধ হইলেই 
ভাল ) এবং মধু এই কয়েকটার কোনও "একটা মিশ্রিত করিয়া ভোজন 
করিবে। আর প্রতাহই দি জোছন করিবে না। আর শরৎ বসন্ত 
ও গ্রীষ্ম খতুতে এবং রাত্রিকালে কফাধিক্য ও পিত্তাধিকা শরীরে দধি 
নুপথ্য নহে কন্ত ত্রিকুট ( শুট, পিপুল, গোলমরিচ চু) বা রাইসরি- 
বাৰ চুণমিশিত কাযা দি ভোঙ্গন করিলে কফ ও বামুব দোষ নষ্ট 
করে। অধিকন্ত ক্ষুধারদ্ধি কবে। শীত ও হাম খতুতে দধি সেবন 
করিলে শরীর দৃঢ় হয়, কাস্তি রদ্ধি হয় এবং ধল বৃদ্ধি হয় কাজেই এই 
এই খতুতে দধি অত স্ুপথ্য | 
আমি এইটী দেখিযু। কবিরাজ্জ মগ্গাশমকে বল্লাম, তবে ত দধি 
খাবার পন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা কত হয দেখিতেছি। 
কবিরাজ ।-_-মাপনাগা শাস্ত্রজ্ঞ এবং বণণঅষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সমাজের মস্তক 
সদৃশ, আপনারা যা শাস্ত্র ন। যান 1 চলেন তবে অপরে কি করিৰে 
বলুন দেখি? আপনারাই উপদেশ দিবার সময় বলেন-- 
“ন রাবো দধি ভুঙ্গীত তিক্ত সক্ত, তিলংস্ত। 
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চা 


 ন কুর্্যানন্ত্রণাদানং প্রণামঞ্চাশিষং বচঃ। 
যদি কুর্ধ্যাৎ প্রমাদেন প্রাতঃ পূর্ববং সমাঁচরেৎ ॥ 
অর্থাৎ-_রাত্রিকালে দধি, তিক্ত, সক্ত, (ছাতু) ও তিল ভক্ষণ 
করিবে না এবং মন্ত্রণ| দান ও প্রণাম বা আশীর্বাদ করিবে না। অনি- 
বাধ্য কারণে যদি গ্রণাম বা আশীর্বাদ করিতে হয় তবে “প্রাতঃ৮ 
শব্দ যৌগ করিয়া কবিবে যেমন “প্রাতববক্যেপ পপ্্রাতঃ প্রণাম” 
“এাতির্জয়েস্” ইত্যাদি 
আমি ।__বাত্রে দধি ভোজন যে নিষেধ সে কথা মহাভারতে গান্ধা- 
বীর বাকোও পাওয়া যায়। গান্ধার] ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন__ 
“দ্রবাশয়ান মে পুত্রা ন রাত দধি ভোজনঃ 
গরভিনীং নাশ সেবন্তে ন স্পৃশাস্ত রজস্বলাম্‌ ॥৮ 
অর্থাৎনাথ ! আমার পুত্রগণ দিবানিদ্রা যায় না, রাত্রিতে দরধি 
ভোজন করে না, গর্ভিনী স্ত্রীতে আসাক্ত রাখে ন| আর রজঃস্বলা 
স্ত্রীকে স্পর্শও করে না৷ তবে কেন বগিলেন ইহার্দের অকালে মৃত্যু 
হইবে ? 
কবিরাজ ।--আপনার কথাতেই তবে বুঝিতে পারা গেল যে, 
রাত্রিতে ঘখি ভোঞনে আঘ্ুঃক্ষয় হয়। আপনাকে আয়ুর্বেদ শান্তর 
অতি সামান্য প্রমান দেখান হইল। ইভাতেই দোখতে পাহলেন যে, 
বারমাস প্রত্যহহ দাধ বা ঘোল খাইবার ব্যবস্থা কেহই দেন নাই বা 
আয়বিক দৌর্বল্যে বা. মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে দধি বা ঘোল অবন্ঠ 
সেব্য বলিয়া কোন ব্যবস্থাও দেন নাই। অথচ খতু বিশেষে, রোগ 
বিশেষে, ও পাত্র বিশেষে দিবসে বা! রাত্রিতে দধি বা ঘোলের গুণ এবং 
দোষ বলিতে কোন ক্রটী করেন নাই। বলিতে ছঃখ হয়, এখন নব্য 
শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে আর্ধ্য খধিগণের মত বলিতে বাঁওয়া এক 
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বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । আপনি শ্রদ্ধাসভকারে শুনিলেন তাই 
আপনার নিকট এ বিষয় বল! গেল । 

এই যে সকল দধি বা ঘোলের কথা বল! হইল ইহা গব্য দধি বা 
ঘোঁল সন্বন্ধেই বুঝিবেন। এতৎব্যতীত মহিষ দ্রপি,ছাগী দধি বা মানুষী 
দরধির গুণাগুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকমের আছে। 

আমার এই সকল কথ। শু:নয়া আপনি মনে করিবেন না যে, আমি 
ঈর্ধার বশীভূত হইর! পাশ্চাত্য পাগুতদিগকে কটাক্ষ করিতেছি। 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ যে অন্ুসন্ধিৎস্থ ও তত্বনির্ণা়ক সে বিষয়ে কাহারও 
সংশয় থাকিতে পারে না কিন্তু ভাহাবা যাহা বলেন সেই বিষয় আমাদের 
আধ্ধ্য শাস্ত্রে কি বলে তাহা বিচার করিয়। দেখিলে দ্রোষ কি? 

পুর্বেব আপনাকে দধি ও ঘোল সখদ্ধে যে সকল কথা বল! হইল 
তাহাতে মোটামুটি এই নির্ণয় হইল যে, হিম, শীত খাতুতে দধি সথপ্রসম্ত | 
যে দেশে বারমাসই শীত তু সে দেশে বারমাসই দ্ধ বা ঘোল স্মুপথ্য 
হইতে পারে। লেই শীতপ্রধান দেশের পাও *গণ যর্দি সেই দেশের 
আবহাওয়। দেখিয়া ব্যবস্থা করেন যে, দ্ধ বাঘেোল বারমাসই স্ুপথ্য, 
তাহ! হহলে সেট আংশিক সত্য »ইল বটে কিন্তু সর্বদেশে সে ব্যবস্থ! 
চলিবে না, অধিকন্তু অনেক স্থলে খিপদীত ফলই হহতে পারে। 

আপনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেশ যে, এখন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
গঙ্গাজলের পবিত্রতা, উৎকর্ষ ব মাহাত্ম্য বিজ্ঞান দ্বারা স্ির করিয়াছেন । 
অর্থাৎ তাহারা বলিতেছেন যে, গঙ্গাজলে অধিক পরিমাণে “ইলেকৃত্রি- 
সিটি” আছে তদ্ার! সমস্ত রোগেন বীজানু নষ্ট হয়। 

আমি।_-কেন আমাদের শাস্সেই ত আছে-_“প্রায়শ্চিতং বদ্দি স্তাতিব 
জল কণিকা! ব্রহ্ম হত্যা্দি পাপে ।” অর্থাৎ এক কণা মাত্র গঙ্গাঙজলে ব্রহ্গ- 
হত্যা্দি মহাপাঁপের কীট মরিয়! যায়। 





১৫৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ ওম সংথ 





কবিরাজ ।--আরও আছে--“আরো গ্যং বিত্ত সম্পত্তিরগগাম্মরণজং- 
ফলমূ।” অর্থাৎ ভাত্তপূর্বক গ্গার ম্মপণ করিলেও রোগের কীট ও 
জারিজ্রতা দূর হয়। এ সকলই আঁধাঞ্চবিগণ বলিয়া গিয়াছেন কিন্ত 
মোহবশে আমরা তাহা ভু'লয়! এখন সাগর পারের ছ্ব'টো লেবেল আটা 
কথায় মজিয়া রহিয়াহি। এখন ষদ্ধি পাশ্চাত্য পাগুতগণ বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাদ্ারা হিন্দু |শবা, যজ্ঞোপবাত, তিলক, মালা], সন্ধ্যা, গায়ত্রী 
প্রভৃতির মাহাজ্ময কীর্তন কাবয়। আমাদের সম্মুখে ধরেন তাহ হইলেই 


আমাদের চৈতন্যোদর তইবে। 

বেলা অবসান দেখিয়া আমি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বিদায় 
লইয়া নিচে আসলাম । তার পবর্দন হইতে তি'ন আমাকে প্রত্যহ ঘোল 
বা! দধি খাইতে নিষেধ কাঁপয়া অন্ত প্রকাদে আমার পোঁগ সারাহয়া 
দিলেন, এবং যতদিন সেখানে ছিলাম প্রায় প্রত্যহ এই সকল বিষয় 
আলোচনা কারতেন। অন্ঠান্স যাহা তাহার নিকট শুনিয়াছি অবসর 
মত পাঠকগণকে তাভা শুনাইবার ইচ্ছা পাহপ। অলমিতি। 


পপ 


হলাদিনী-সম্বিং-সন্ধিনী 
(শ্রীযুক্ত ইন্দুফণ চট্টোপাধ্যায় বি, এল ) 
কদম্‌ তলায় বাজলে বাশী, লাজ কি রাধায় বীধ তে পারে? 
যমুনা টউজ্জীন বয়ে যায়, মান কি বজায় থাকৃতে পারে ? 
পা ছু'খানা যায় যে ছুটে, ্রাড়ীয় গিয়ে বংশী-বটে,-- 
আমার আমি নইরে কালা-_কইব আকু কি তুহারে ॥ 
নে”্ছত সব লুটিপুটি, রেখ কেবল নয়ন ছুটী; 
প্রাণ ভ'রে দেখ বো তোরে বারে বারে বারে বারে ॥ 
(আবার ) বাশী ডাকে রাধা বাধা,_লাজ-কুল-মান থাকৃতে নারে ॥ 


ও ০০. 


শিশির কচির | 
( প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ ) 


যব দেখ পৌযঠি' মাস । 
ভব. তেজলু' জীবনক আশ ॥ 
ভে সাধক, পৌষমাসে শ্রীগৌপাঙ্গ-বিরহ-বিধুবের অবস্থা একবার 
ভাবিয়া দ্েখ। ঘরে ঘরে উৎসদের আনন্দ ছড়াইয়া গিঘ্াছে--পৌষ- 
পার্বণে অতি দীন ছুঃখীও একটু সুখ একটু আনন্দ পাইবে বলিয়! 
আশা করিয়া রহিয়াছে । আ্ীগৌব-বিরহীর কিন্তু চিরর্দিনই ছুঃণ, আর 
এহ ছুঃখ্টুকু বুকে করিঘ়াই সে ধন্য। সে ভাবিতেছে, না জানি কোন্‌ 
দেশে এই শীত খতুতে শ্রীগেরন্ন্দন আমার বিহার করিতেছেন ! সে 
দেশ নাজামি কেমন? সেখ!নে৪ কি আমাদের দেশের মতই হি 
পড়ে ?৮” প্রবল শের বাতানে থে দেশে কি এ দেশে? মতই জনগণের 
দকল অঙ্গ কীপাইয়া দি যা? তক্ললতার পঞ্র পল্লব কি এমনই 
করিয়া শীতের প্রকোপে ঝরিয়। পড়ে ওগো! আমার আীপৌরজন্বর 
শীতের বন্ত্র ধারণ করিরাছেন কি? ঘষে প্রভু শ্ীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের 
তোট কম্বলের দিকে বাও কার কুপ-ন্দনে চাওয়া তাগার ভোট কম্বল 
খানা পধান্ত ভ্যাগ করাইঘাড্নে-_-যনি আগন্টীরার মন্দির মধ্যে শায়িত 
_জ্রীশঙ্করের অঙ্গে আপন হিন্ন কন্থা জড়াহর। [যা নিশ্চিন্ত হয়েন-- 
যিনি কৌপীন মাত্র সপ্ন কারয়া স্বদেশ-বন্ধু দূরে বাখয়া সকলের 
অগোচরে আজও [বহার করিতেছেন তাহার সন্ধান তোমরা একবার 
লইবে কি? 
যে। দেশে পু পরচারি ভেলহ 
গেল তা সব দছুষখ রে। 


১৫৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 





মঞ্ু প্রাণ পামর বিরহ জর জর 
দেহ সন্ধু তরু শুক রে॥ 
ধাহাব অন্তরে বিরহ বেদন জাগিয়াছে তাহার অবস্থা এইরূপই হইয়া 
গাকে। তাহার নিকট পৌষের প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকের ন্সায় 


প্রতিভাত ভয়। 

সাধারণতঃ দেখা যায় রসশান্্কারের! এবং সাধারণ কবিগণ কাব্য 
রসের বিচিত্র সম্পত্তি বসন্তকালেস ও বর্সাকালের বর্ণনাতেই অধিক 
পরিমাণে বায় করিয়াছেন। শরৎ কাঁলেও কিছু কিছু বর্ণনা আছে, তবুও 
তাহাতে রসিক লিকার বসস্তকালেন উল্লাস বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। 
শুধু তাহাই নহে শীত খতুর বর্ণনায় এই সকল কবিগণ বিশেষ 
উল্লসিত ভয়েন নাই | তাঁভ'দিগে অনেকের এই ভাব মনে আছে যে, 
শীতর্ঘতু জড়তাই আনয়ন করিয়া দেয় কিন্তু উল্লাস বিশেষ প্রকাশ 
করিয়া দেয় না। ভতক্তি-রস শাস্ত্র কিন্তু এইকপ ভেদ-দৃষ্টিতে খতু 
নিচয়কে দর্শন করেন নাই । তাহারা ভগবদ বিরহের সর্বকালে_-সর্বব 
দেশে বৈচিত্র্য অনতব করিয়া উত1 পনবর্তী সাঁধকগণকে অনুগ্রহ করিয়া 
আম্বাদন করাইবার জন্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন । কাজেই দণ্ডে দণ্ড, পলে 
পলে, মাসে মাসে, লীল] মাধুর্য্ের অনস্ত বিচিত্র আস্বাদনে ভক্ত 
সাধকগণের তাবময় অন্তর রস পরিপুষ্টী এই ত মাঘ মাস আনিতেছে 
একবার শ্রীগৌর সুন্দরের সম্বন্ধ লইয়! ভাবিয়া দেখুন দেখি এই মান 
মহিমা । বিষুঃপ্রি্া ঠাকুরাণী, শচীদেবী ও নদীয়া! নাগবিকের অন্তরের 
সহিত একতান হইয়া ভাবিয়া দেখিলে কেহ কি আর মাঘ মাসে 
হাপিয়া কাটাইতে পারিবেন ? শ্রবিষুণপ্রিয়। দেবী বলিলেন__ 

পহিলহি' মাঁঘ গৌরবর নাগর 
ছথ সাগর হাম ভারি। 


পৌষ, ১৩৩৭] শিশির রুচির ১৫৯ 











রজনীক শেষে সেজ সঞ্চে ধাওল 
নদীয়া করিয়া আন্ধিরাঁর | 
নদীরাবাসীর দুঃখের আন অবধি নাই। নদ্রীয়ার জনগণের নয়নের- 
মণি জীবন-সর্বস্ব এই মাঘ মাসে হারাইয়া গিয়াছে! শচীর ছুলাল 
সকলকে ছুঃখের সমূদে ফেলিয়া সন্নাস লইয়া বিদেশী হইয়াছেন । এই 
মাসে তাঁই গেৌর-ভাবুকের আদ কিছুমাত্র স্থখ নাই। ভীগৌরসুন্দরের 
কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বতঃই শীনিতাহটাদের কথা, পরম দয়ার 
অবতারের কথা মনে পড়ি] যার । আমার প্রভুর প্রভূ শ্রীনিতাইটাদ 
এই মাঘ মাসেই শুভ শুক ভরয়োদশী তিথিতে নিখিল ভবনের পাপ- 
তাপের ভয় দ্ূর করি লোক-লোচনে আবভূতি হইয়াছিলেন। হায়! 
কোথায় শ্রাগৌএন্ুন্দর, আর কোপায়ই বা শ্রীনিভাই টাদ। হে পরম* 
দয়াল প্রভু ছুইর্জন, একবার কুপা করিয়া দেখা দিবে কি? শুধু 
একটীবার তোমাদের রাতুল চণণ দ্রেখাইয়া_-লোভে আকর্ষণ করিয়া 
শ্রীচরণের সেবার জন্ট অঙ্গীকার করিয়৷ লও । এই মানব জীবন ধাঁরণ 
করা আমার সার্থক হইয়া যাউক। 
সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুব ॥ 
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ 
এবে তেল দুখ পরচুন ॥” 
শ্বীগৌর সুন্দরের আবির্ভাবে যেমন প্রচুরতর আনন্দরাশি শ্রীনবদ্ধীপধাঁমে 
ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল তেমনই জ্বীগৌর বিরহে প্রচুরতর ছুঃথ 
আসিয়া বাস। করিয়া লইয়াছে। যে দিকে নয়নপাত করা যায়--শুধু 
স্থাহাকাবর-হতাশ্বাস” শূন্ততা আর ক্রন্দনের বোল ! 
নিজ সহচরীগণ রোয়ত অন্ুুখন 
জননী লুঠত মহী রোই। 


১৬৩ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 








হাহাষরি মরি করি করি ফুকরই 
অন্তর গর গর হোই ॥ 
শ্রীগৌর বিরহ সমুদ্র উথলিয়। উঠিয়াছে সকল নদীয়া বুঝি এই বিরহ- 
সমুদ্রে ভুবিযা গেল। সাস্তন। দিবায় যে কোনই উপায় দেখিতেছি ন1। 


না হোরদে সো মুখ ফাটিয়। যে যায বুক 
প্রাণ ফাফৰ ভোয় বি। 
কেশব ভারতী মন্দমতি অতি 


করল প্রিয় যদি সোয় রি ॥ 

ধাহারা নিরন্তর গৌরাঙলাল। বস-সমুদে ডুব্রা রহিরাছেন তাহারাও 
ভাঁবনিধি এুভুটিকে অনবতহ আরাধা-গোবনলীলা রস-আস্বাদনেই 
বিভোর দর্শন করিতেছেন। 

রাধা ভাবে নিতা আবঈ শুগৌরসুন্দর সুরধুন৷ তীরে আপন ভক্ঞগণ 
সহ গমন কারলেন। নবীন ভার বৃক্ষেন তলে অতিশয় মনোরম 
স্বানটীতে গিয়া প্রভূ তক্তপারবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিলেন। একে 
শীতের রাত্রি তাহাতে চন্দ্রের স্থশীতল গ্যোৎ্ল্সারাশি, থাকিয়া থাকিয়! 
হিমালয়ের পবন মৃদু মু বহিয়া যাইতেছে । প্রভুর কি জানি কিরূপ 
ভাব উদয় হইল। স্ুুরধুনীর তীনেই শয্যা রচনা করিয়া! প্রভু কাহার 
যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । শুধু তাভাই নহে এদিকে ওদিকে 
বারবার দৃষ্টিপাত করিয়া কাহার যেন আগমন আকাজ্ক। করিয়া রহিলেন। 
কখনও বা চন্দ্রকিরণে প্রতিবিষ্বিত আপন অঙ্গের প্রতিচ্ছায়া দর্শন 
করিয়াই সসন্ত্রমে উঠিয়া দাড়াইতেছেন। যেন কে আগমন করিয়াছেন । 
ষেন তাহাকে আদর করিয়া অভিনন্দন করিয়া শয্যার নিকটে লইয়া 
আলিতে হইবে | 

রসিক ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারসে ডুবিয়া গিয়া দর্শন করিতেছেন 





পৌষ, ১৩৩৭ ] শিশের কচির ১৬১ 











শ্রভু আমার বাসক-সঙ্জর ভাবে বিভোর । ্রীয়মূনার তীরবর্তী নিক 
কাননে শ্রীবন্দাদেবীর সুরাচিত মন্দিরে শয্য। রচন| করিয়। শ্রাবৃধতান্থ 
সুতা! অপেক্ষা করিতেছেন । যোগাঁম্ধ্যানী যেব্ূপ অপন পরম দেবতার 
চিন্তায় নিখিল মনোরত্তিকে ভুবাইয়া (দিয়া তাভার সন্দ্শন 'াকাঙ্কা 
করিরা দিবস যামনী জাগয়া থ|কেন সেইক্ধপ শ্রারাধাও শয্যা রচন! 
করিয়া শ্যামসুন্দরের ধ্যানে ডুবিষা রহিয়ান্েন। অঙ্গাবরণ মাত্র নীল 
নিচোল তাহাও আবার পবনেৰ প্রতাপে অঙ্গ হইতে বিগলিত হইয়া 
পড়িতেছে। স্থকুম।রী--রাভকুষাণা আর কত দুঃখ সহ কারবে? 
চারিদিকে চাদের আলো মান্দরও আগার নয় সেখানেও বত্বপ্রদীপ 
জলিতেছে। কিন্ত যাহার আশায় এরূপ বসি! থাকা তাহার মিলন 
ঘটিল কই? মাঝে মাবে রুক্ষ পল্পবে গবন দোল দিয়া যাইতেছে 
ইহাতে শ্রীরাধার অন্তরেও বিপঠেল দোল (দর 'দতেছে। নয়নে ধার! 
শ্রীরাধা বার বার সচকিত নয়নে ভ্গোবন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া 
পথের পানে দৃষ্টিপাত কপিহেছেন। প্রাণেশ্বরীর এই অবন্থ! সন্দর্শন 
করিয়া প্পিয়সচচরী অতি সত্ব শ্রীরুঞ্চের সম্মুখে গিয়। উপস্থিত হইলেন। 
তিনি বলিলেন, “হে প্রাণকৃ্ণ, তোমার প্রাণে কি অতটুকুও দয়া 
মায় নাই ! তুমি অমন করিয়া ভ্রীনাধাকে আর কত ক।দাইবে ? একবার 
নিকুঞ্জ কাননে উদয় হও । প্রাণেশ্বরীর প্রাণ রাখ ॥” 

শ্ীরাধা পাগলিনীর মত হইয়াঙ্ছেন। কখনও শ্রীকৃঞ্ণ মনে করিয়! 
তমালকেই বৃথা সম্বোধন করিতেছেন আবার পরক্ষণেই তমালের স্বরূপ 
পারচছধে বিশ্রধ হইয়! শ্াকৃষকে সন্বেধন করিয়া বলিতেছেন-- 

মাধব! পমুঝল তুয়৷ চতুরাই। 
তষালক কোরে আপন তন ছাপসি 
অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥ 
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কখনও অতি বিলম্ব দর্শন করিয়। একাকিনী কাঁননে কাননে ভ্রমণ কৰিয়। 
তাবিতে লাগিলেন বুঝি প্রাণের শ্রীকৃষ্ণ আজ নিকুঞ্জ-মন্দিরের পথ ভুলিয়া 
গিয়াছেন ; তাহাতেই এত বিলম্ব নতুবা তাহার না আসিবার আর 
কোনও কারণ ত দেখিতেছি না। 

এই বুঝি প্রাণনাথ আঁদিলেন” এই চিন্তা যতই গাঢরূপে অন্তরে 
জাণিয়া উঠিল ভত্ট ভ্রীরাধা ঠাকুনাধীর কণযুগলে নুপুর সিঞ্জিত প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে লাগলেন। 

শরীরাঁধা-ভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাঁধার বিরহ-তরঙ্গে যতই 
ভূুবিতেছেন ততই অন্তর কীদিরা কার্দের। উঠিতেছে। তখন__ 


চৌদিশে চাদ টাদ্নী চাতি চম্কিত 
চিতে অতি পাই তরাস। 

কাঁদি কহযে কাহে কান নাহি মিলল 
কি কল কায় বিলাস ॥ 

কু কৃষ্ণ কহি করতহি কীত্তন 
কাস্তক কামন মর্ম । 

ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পন" 


তণ বুগ-পাঁবন ধশ্ ॥ 
রসাম্বাদন লোপুপ শ্ীগৌর সুন্দর ভাব-গান্ভীর্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, 
'ভক্তগণের অন্তরে ও শ্রাধ। ঠাকুরাণীর বাণী প্রতিধ্বনিত হুইয়। উঠিতেছে । 
'স্তীহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন, শ্ীরাধা ঠাকুরাণী বলিলেন__ 
বড় ছুঃখ পাই সখি বড় ছুঃখ পাই। 
শ্তাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই ॥ 
বিষ লাগে হিমকর কিরে পোড়াঁয়। 
ভ্মিস্থডু পরনে মোর হিয়া চম্কায়। 
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প্রিয় সহচরী আর থাকিতে পাঁবিলেন না। অমনি শ্তামসুম্মরের নিকট 
গমন করিয়! শ্রীরাধাঁর বিরভ সন্দেশ নিবেদন করিলেন। হে মাধব, 
আর দেরী করিও না। তোমার বিরহে প্র।ণ প্রেষ্টা শ্ীপাধার কি দশা 
হইয়াছে একবার দেখিয়া যাও । দরদর ধারায় নয়শের বারি বহিয। 
যাইতেছে । বনের পশ্ত পাণী পধ্যন্ত শ্রীরাধার আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল 
হইয়া (বলাপ করিতেছে । 

হ্তামসুন্দর প্রিয় সহচনীর বাণী শবণ করিয়া আকুল প্রাণে প্রাণেশ্বরীর 
সহিত মিলিত হইবাঁর জন্য ছুটিয়া চলিলেন। যখন শ্রীরাঁধার "শিশির- 
রুচির” নামক কু্ী-বাটিকাভে আগমন কারয়া শ্তামনাগর প্রিয়াজীর 
সহিত মিলিত হইলেন, তখন-_- 

হেরইতে দুছু জন ছুহু' মুখস্ইন্দু। 
উছলল ছুন্' মন মনোভব-সিন্ধু 

একদিন বন-ত্রমণের অবসরে শ্রবৃন্দাদেবী এই শিশির রুচির নামক 
বন্প্রদেশ শ্রাধাগোবিন্দকে সন্দর্শন করাইস্লাছলেন | সেই বনে প্রবেশ 
মাত্র শীতে অন্গ কম্পিত করিয়া [দতোছল, আবার উচ্চ গ্ুবিশাল বৃক্ষ- 
সমূহের নিয়দেশে কিঞ্চিৎ উঞ্চতার আশ্রয় হওয়াতে উহা অতি সুখময় 
স্থান বলিয়া প্রতিত্ত হইতেহিল। বান্ধুলী কুন্ুমে, দননকে ও কুন্দ 
কান্তিতে উদ্ভাসিত সেই বনপ্রদেশ তরদ্বাজ ও হারীত পক্ষীর কলরবে 
শ্রাধ। গোবিন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছিল। বৃন্দীদেবী পরমাদরে 
শ্রীরাধা-কর-কমল-বরে বিচিত্র গ্রস্থিযুক্ত এক কুন্দমাল! সমর্পণ করিলেন। 
শ্্রারাধা ঠাকুরাণী সেই কুন্দমাল! নিজ করে ধারণ করিয়! শ্ীগোবিন্দের 
গলায় পরাহয়া দ্রিলেন। কুন্ধ কুন্ুম স্বভাবত শ্বেতবর্ণ কিন্তু শ্রীরাধার 
করশকমলের জআভায় উহ! রক্তিযাভাযুক্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল উহ্াই. 
আবার শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠে বিলম্বিত হইলে ইন্দ্রনীল মণি কান্তি 
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বিনিন্দিত শ্ীমঙ্গের আঁভাঁর় নীলকমলের শোভা ধারণ করিয়াছিল। 
শীত খতুব প্রবৃত্তি হইলে শ্ঠামস্থন্দর সেই পুর্ব পরিচিত শিশির-রুচির 
কুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধা-সঙ্গে বিহার করিয়া জীবৃন্দাদেবীর নিকুঞ্জশ্রচনা সার্থক 
কারলেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে সেই সকল 
লীলা! নিত্যই ক্ষ,ত্তি পাউক। 


শ্প্পপ্পাপলাস 


পাথিব এ্রশ্বধ্যের অনিতাত। ও সাধু 
কায্যেও নিতাতা | 
( শ্রযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ ) 
এই মারামর সংসারে ধন, মান, প্রাণ, সকলই নশ্বর,_-সকলই 
'অনিত্য ॥ কিছুরত উপর আস্থা স্থাপন করিবার যো নাই । আজ যাহাকে 
নিজদ্বজ্তানে আলিঙ্গন করিলাম, কাল দেখি সে আমার নয়। আজ 
ষবাহ1! করতল ন্তস্ত দেখিয়া আনন্দ*্সাগরে ভানিতেছি, কাল দেখি তাহ! 
হস্তচ্যুত হইঘ্বাছে। পার্থিব ধন-সম্পদ্দের এই ত রীতি ও পরিণতি । 
নিয়তই এইবূপ দেখিতছি ও শুনিতেছি ; তথাপি, কোন ব্যক্তি স্বকীয় 
চেষ্টা ও অধ্যবসার-বলে কিংবা দৈববশে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে, 
লোকে তাহার সম্বন্ধে বলে-_“ইনি বড় তাগ্যবান।” এরূপ বলিবার 
হেতু কি? অর্থযে অনর্থের যূল তাহা শত সকলেই জানেন। শান্ত্র- 
কারের কহিয়াছেন__ 
অর্থানামর্জনে ছুঃখং তখৈৰ পরিরক্ষণে । 
নাশে হুঃখং ব্যয়ে দ্ুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্‌ ॥ 
অর্থের অর্জনে দুঃখ । অর্থপরিরক্ষণে দুঃখ । অর্থের নাশে ছুঃখ 
ব্যয়ে দুঃখ । অতএব ছুঃখভাজন অর্থকে ধিকৃ। 
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বিশেষতঃ এ কথাও নিতান্ত সভ্য যে-_ 

পুত্রাত্রপি ধনভাঁজাং ভীতিঃ। 

সর্ববব্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ 
অর্থবান্‌ ব্যক্তিদের পুত্রাদ্ি হইতেও ভয়,_এ নীতি সব্বত্রই প্রসিদ্ধ । 
বস্ততঃ, অর্থ লইঘা সংসারে পিতা-পুভ্রে, স্বাধীতে-স্ত্রীতে, ভ্রাতায়- 


ভ্রাতায় প্রতিনিয়ত কলহ বিবাদ চলিতেছে । অনেক সময় এই সকল 


বিবাদ-বিসংবাদের ফলও যৎপলোনাস্ত শে/চনীয় হইয়া থাকে । অতএব 


লোকে অর্থ লইয়া ভাগ্যবান কিসে? ভাগ্যবান এইজন্য যে, অর্থবান্‌ 
লোকেরা ইচ্ছা করিলে বিপুল পুণাসঞ্চয় করিতে পারেন। নিধন ব্যক্তির 
দান করিবান শক্তি কোথায়? জীর্ণ-শীর্ণ, অনাভারক্রিষ্ট, দীন-ছুঃবীকে 
দেখিয়। তাভ'র হৃদয় ভ্র্ণীভূত হয় সত্য, কিন্তু এতাদৃশ জনের দুঃখ দুর 
করিবার শক্তি তাহার কোথার ? পিপুক্রবিহীনা, নিরাশ্রয়া ছঃখিনীর 
হুঃখ কষ্ট দ্রশন করিরা৷ তীহান প্রণ কাদে নটে, কিন্তু সেই ছুঃখিনীর 
আশ্রমোচন্‌ করিবার সামর্থ্য তাহার কোথার ? দরিদ্র, নিরক্ষর, অজ্ঞ 
বালকদিগে? ছুরবস্থ। দেখিয়া তান বাখি৩ হয়েন সত্য, কিন্তু তাহাদের 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ফোগাতা তাভার কোথায়? ফলতঃ, 
নিধন ব্যক্তির অপরকে অর্থপাহ'য্য করিবার ভাগা ন্মাদৌ নাই। নিধন 
ব্যক্তির সহপদ্দেশ ও সুপরামর্শও লোকের নকট সমাদৃত হয় না। সুতরাং 
ক্গতের দুঃখ দেখিয়া জগতস্বামীর নিকট নীরষে অশ্রমোচন ব্যতীত 
ভাহার ভ.গো আর অপিক কিছু ঘটিযা উঠে না । কিন্তু যিনি ধনবান্‌ তিনি 
ইচ্ছা করিলে বিবিধ উপায়ে ছুগ্থ ও বিপন্ন ব্যক্তির ছুঃখ ও বিপদ দুর 
করিতে পারেন । এই জন্যই ধনবান্‌ লোকের! ভাগ্যবান । ভীবের 
ছুঃখ-দুরীকরণার্থ ই ভগবান্‌ ধনীকে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্ত 
এই লংসারে কয়জন ধনী তাহ! বুঝিয়া থাকেন? কয়জন ধনীর দ্বার! 
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অর্থের সদ্যয় হইয়া থাকে? ভগবংপ্রসার্দে ধাহারা ধনসম্পর্তি লাভ 
করিখাছেন, তীহাদের অন্ক্ষণ স্বরণ করা কর্তবা ষে, ধনের উপার্জন ও 
সঞ্চর অপেক্ষা ধনের সদ্বয়েই অধিকতর মাহাম্ম্য। মনে রাখা উচিত, 
িবিম্ম আুঞ্ধন ও জিল্রক্ছাণয্ত্রী ভে 1৮ এ পধ্যন্ত জগতে অনেক 
ধনী বাঁস করিয়া ।গরাছেন, ;কন্তু পুরুষানক্রমে কাহা।এও ধন ব। এশ্ব্যয 
স্থায়ী হয় নাই। তু'ম আম ত পাখান্ঠ মনুষ্য । যর্থকঞ্চৎ ত্রশ্বধ্য লাভ 
করিষ্াহ আমনা আপনা;দগঞক্চে মহাভাগ্যবান মনে করিয়া থাকি এবং 
সেই এশ্বধ্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নানারপ বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ 
করি। কিন্তু সর্ববজ্ঞ ও সুচতুর সর্বান্যগ্ার উপর কে কৌশল প্রয়োগ 
করিবে? বিধাতার অলঙ্ঘা বধাশে ধনের9 য্থাকালে পক্ষ উদ্ভূত হয় 
এবং বিমানবিহারী বিহঙ্গের গায় ধনপাঁশিও সহসা এক স্থান হইতে অপর 
স্থানে উড়িয়া যায় । শাস্ত্রকারের। সত্যই বালয়াছেন__ 
মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকত্তারং বসুন্ধরা | 
ছুশ্চরিঞ্রেব হসতি স্বামানং সুশবৎসলম্‌ ॥ 
দুশ্চরিএ স্ত্রী ষেমন সুতধৎসস স্বামীকে দৌখয়া মনে মনে হাস্য করে, 
মৃত্যুও তদ্রুপ শরীবরক্ষা বিষদে যত্রুখাল নাক্তিকে দ্েখিরা উপহাস করেন 
এবং বস্থন্ধরাও রাজন্/বর্গকে দেখা হাহ করেন । 
ফলতঃ এই নশ্বর ভগতে কাহা7ও ধনসম্পান্ত !চরস্থায়ী হয় নাই। 
অপরের কথা দূরে থাক, যে সঞ্ল ভূবণাবজধী বিশ্ববিশ্রুত মহ পুরুষ এই 
পৃথিবীতে বাঁ কাররা হহাকে ধগ্ঠ! করিয়া ।গয়াছেন, আজ তাহাদ্দেরই 
বা ধনৈশ্বর্যা কোথায় ? 'অধিক্ষিততনয় মতাযাজ্তিক মহারাজ মরুত্ব, যিনি 
সম্বস্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাপয়! ব্রাহ্মণগণকে এক্প ভূরি-পরি মিত সুবর্ণ 
দান করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহ] বহন কণিরা লইয়া যাইতে পারেন 
নাই, সেই অরুভ্তের এ্রশ্বধা আজ কোথায় ? উশ্বীরতনয় মহারাজ শিবি 
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যাহা যতন্ান্ষ্ঠানকালীন গো-দান সব্ন্ধে কথিত হইয়াছে - “বর্ষার 
যতগুলি ধার, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, 
আুমেরুর মৃতগুলি ট্টপলখণ্ড এবং মঞ্জেদধির যতপ্চলি রত্ব ও 
জলঙ্ন্ক”। তিনি ব্রাঙ্গাগণকে ততগুলি গাভী দান করিয়াছিলেন, 
সেই শিবির ইশ্বর্ধর আকজ্ত তোঁগার ? মহারাজ মান্ধাতা বাহার সা্রাজ্য 
স্থর্যোর উদয়স্তান অনা অস্তখনন স্থান পর্ধাস্ত বিস্তত হিল এবং 
ঘে মহাবীর অর্ণব-মেখল? বনপুণ। বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ্ৎ করিয়া স্বকীয় 
ষশঃপ্রভাবে দশদিক পুর্ণ কাএরাহিশেন সেই মান্ধাতার এ্রখধ্যই ব 
আজ কোথায়? “শত রাজহ্ব, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুগুরাঁক, শত 
বাঞপেক়্,। সহ অতিাত্র, অপংথা চাতুমাস্তং বহুবিধ অনিষ্টোষ 
এবং অন্যান্য অসংখ? ভূরিদক্সিণ-যজ্ঞের” অনুষ্ঠাতা, নহুবশ্তসর মভারাজ 
যযাতির এ্রশ্র্ধ্যই বা আক্গ কোথায় ? সঙ্কাততনম মহাত্মা রস্তিদেব, 
যাহার ভবনে ছুইলক্ষ পাচক সনগত অতাথ ত্রাক্ষণগণকে দ্বিবারাত্র 
পক বা অপক খাগ্ঘাপ্রব্য পরবেশন কারত, সেই রংন্তদেবের উ্বর্ধযাই বা 
আজ কোগাচ? ফলতঃ এ সকল মঙাপুরুষের শামমাঙ্ধ বিদ্ধমান আছে । 
তাহাদের এ্রশ্বধ্যের চিহ্মাত্রও আর এ জগতে দৃষ্ট হয় না। 

তাহার পর যছুপ'তর প্রাচীন ঘবাঃকা খ। মথুবাপুরী আজ কোথার? 
রঘুপতির স্ুুসমৃদ্ধ উত্তরকে(শুল পাজাই বা আক কোথায় ৭ মহারাজ 
যুধিঠঠিরের ইন্দ্রপুরাতুল্য হন্দ্রপ্রস্ত আজ কোথার এ এসিরিয়া, মিডিয়া, 
কার্থেজ প্রভৃতি গ্রাচান জনপর্রদ্মুহথ বা আজ কোথায় ? অধিক কথা 
কি, এই বঙ্গদেশের এককালের সব্ধপ্রধান বন্দ সপ্তগ্রামের আজ কি 
দশা? সুবৃশ্ত সৌধমালার পারশোভিতা, অশেষসযৃদ্ধিশালিনী সেই গৌরব- 
স্যী মহানগরী গৌড়েক্ই বা আজ কি দশা? আর কত কথা বলিব? 
লিডিয়ার অধিপতি ধনকুবের ক্রিলস্‌ এবং বিশ্ববিজয়ী মহাবীর এলেক্‌- 
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জেগুার বা জুলিয়স্‌ সীজরের এখর্ধ্য সমুহ আজ কোথায়? এসিরিয়ার 
এশ্বরয্যমঘ়ী রাজ্জী সেমিরেমিস্‌, পাল্মীরার মহারাণী প্রতিভাশালিনী 
জেনোবিয়া, এবং প্রাচান মিসরের অবধীশ্বদী বিলাসবতী ক্রিওপেট্রা- 
ইহাদের বিলাস ও এশ্বর্্যসমৃহ আজ কোথায়? ভগবান্‌ শক্ষরাচার্য্য 
সত্যই বাঁলয়াছেন__ 
অষ্টকুলাচল সপ্তসমূদ্রাঃ 
ব্রহ্ম-পুঃন্দলস্দিনকর-কুদ] । 
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ 
তদ্দপি কিমর্থং ক্রিরতে শোকঃ ॥ 
অষ্টকৃলাচন, সপ্তসমূদ্র, রক্গা, ইন্দ্র, স্থধ্যদেব, কদ্রগণ, তুমি, আমি, 
এই পৃথিবীস_কিছুক্ট থাকিবে না। অতএব কিশের জন্য শোক ? 
ফল-কথা, কালে ব্রহ্গার ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লোপ পাইবে। 
কালের প্রভাবে কিছুই স্থির নহে । আজ যেখানে মহাসমৃদ্ধ জনপদ 
দেখিতেছি, কাল সেখানে ভীষণ অরণ্যানী হইতে পারে; আজ যেখানে 
' কল্লোলময় মহাসমুদ্র, কাল সেখানে ভয়াবহ মরুভূমিল আবির্ভাব হওয়| 
বিচিত্র নে । তাই বিধাতার বৈচিত্রমঘ়ী লীলা দেখিয্বা ভক্তকবি তক্তি- 
ভবে গাহিযাছেন-_ 
অস্তোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং 
শৈলো মুৎকণতাং তৃণং কুলিশত।ং বজ্জং তৃণক্ষীণতাম্‌। 
বহ্ছিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্তেচ্ছয়া 
লীলা ছুল'লিতানস্ভূতবাস ননে কুষ্ণায় তৃত্যং নমঃ ॥ 
যাহার ইচ্ছার বারিধি ভূভাগে পারণত হয়, ভূভাগ জলতাগে পরিণত 
হয়ধুলিকণা শৈলে পরিণত হয়, তৃণ বজ্রের কাঠিন্ত ধারণ কবে, বজ্র তৃণের 
ন্যয় ক্ষীণ হয়, বহি শীতলত। প্রাপ্ত হয় এবং হিম হইতে তাপের উৎপত্তি 
হয়, সেই লীলারহস্যময়, অদ্ভূতকর্ম্মা হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাকে নমস্কার । 
ছ্ছল-কথা, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তাই জ্ঞানীর! বলেন-- 
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চলচ্চিত্তং চলদ্যবস্তং চলজ্জীবনযৌবনং 
চলাচলমিদ্ং সর্ববং কীত্তি্যস্ত স জীবতি ॥ 

চিত্ত চঞ্চল ; বিত্ত চঞ্চল + জীবন ও যৌবন চঞ্চল। সংসারে সকলই 
চঞ্চল। একযাত্র কী্তিশালী লোকই জানি থাকে। 

তবেই দেখা যাইতেছে, একমাক্্র কীর্তি চিযস্থায়ী । কীর্তি ব্যতীত 
ংসারে আর কিছুই থাকে না । মহারাজ হরিশ্ন্দ্র ব। যুধিষ্টিরকে কে 
দর্শন করিয়াছে? ব্যাস বা বান্মাকিকে কে দেখিরাছে ? কালিদাস 
বা ভবভূতিকে কে দশন করিরাহে ? সেদিনকাব সেক্সপীএর বা মণ্টনকেই 
ব। কে দেখিয়াছে? প্রীপ্ডত্ত নহাপুকুষগণ কদিন হইল ইহসংসার 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; অধুন! কেবল তাহাদের কীন্তি স্মরণ করিস্রাই 
লোকে তাহাদিগকে স্মরণ করিয়। খাঁকে। তাহাদের কীর্তিই কেবল 
তাহাদিগকে জীবিত বাখিয়াছে। কীর্তি না থাকিলে এতদন তাহার! 
বিস্বতির অগাধ জল'ধতলে নিমগ্ন হইরা যাইতেন। 

তারপর আধুনিক কালের প্রাতঃগ্এণীর পুণাশ্লোক দানবীর মহাপ্রাণ 
মহাআগণকে স্মরণ করা যাউক। দ্বার সাগর বিদ্যাসাগর, মহাত্ম| 
মহসীন, দানশীল প্রেম্াদ-রাক্টাদ, উদ্ার দ্রাতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
স্বগঁয় মহাত্মা! রাসবিহারী ঘোষ, এবং স্বদেশ প্রাণ সর্বত্যাগী দেশবন্ধু 
মহানুভন পি, আর, দাঁস, এই সকল মহাআ্ার নাম চিরদিন জগতের 
ইতিহাসে দ্েদীপামান রহিবে । কেন ?_-এই জন্য যে, উহাদের কাধ্যা- 
বলী স্মরণ করিলে ক্ষু্গ মানব আপনার নীচতা ও স্বার্থপরতা স্মরণ করিয়া 
লজ্জিত হয । তাহাদের প্রদণিত মহান দৃষ্টাস্ত সুদ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে, হৃদয়ের সঙন্কীর্ণত। ঘুয়া যায়, প্রাণ স্বদেশপ্রেমে_বিশ্বশ 
প্রেমে মাতিয়া উঠে। প্রাগুক্ত ক্ষণজন্মা দ্েবকল্প পুরুষসকল এই 
মণত্যপামে যে সমস্ত সৎকী্তির দ্বারা আপনাদিগের নাম সমুজ্জল ও গৌর- 
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বান্বিত কাঁদয়! গিরাছেন। মানব কখনই তথ্সবুপর বস্থত হইতে পারিবেন 
না। পৃথিবীতে খতদ্দিন দয়, পরোপকান এবং স্বদেশ হিতৈদণা ধর্ম নামে 
অভিহিত হইবে, ততাদন ভগৎ্ তীাহাদে:; নী ও গুণকার্ভন করিয়া 
আপনাকে ধন্ট ও ক্রতার্থ বলিরা মনে করিবে । অতএব দেখা যাইতেছেঃ 
একমাত্র কাডিহ এহ ক্ষণ্তন্গুর জীবনে চিনস্তারী। যে ধন বা এস্বর্যের 
দ্বারা কীর্তি রক্ষা না ইল, তাহা সার্থকতা কোথায় ? এই সকল বিষয় 
গভীরভাবে চিন্তা কারক! এত্যেক বিভ্তশ্বাল। ব্য'ভ'র্ই বীর্ভিঘান হইবার 
চেষ্টা করা কর্তবা। 

এস্থলে বলা আবশ্তক, অ।াম বুণ্যকার্তির মাহাত্মা কী্ভন করিতে 
যাইয়া এতক্ষণ সকাম কর্মের মাহাম্ম্যত কীর্তন কারয়াছি॥ ভগবান্‌ 
শ্রকৃষের *মুখপ্রোক্ত অমদৃতগব্ধগাতাবগিত নিক্ষাম পশ্ম সম্বন্ধে আঘি 
কিছুই বলি নাই । বঘয়-?ুখনিলত, বাগসহাবাপন্ন, যশো লিঙ্গ খ্যক্তি 
গণের নিক্ষাম-পন্্সাধন-জনিত অমৃতধার। পান করিবান' অ'ধকীর নাই । 
মিল্টন বালিরাছেন--47220100৩ 3500৩ 1:50 ওঙহিঠাসে  01109101৩ 
1030705. অর্থাৎ মহাম্মাতাও যশোলিগ্লা বর্জন করিতে পারেন না। 
মনুষ্ঠ সর্ববন্ব ত্যাগ করিয়।ও পীিযান হইবা+ আশা ত্যাগ করিতে পারে 
না। তাই আমি এতাবকাল নিষ্কাম কম্মের কথা উল্লেখ করি নংই। 
কিন্ত সাধনাবলে কি না হর? এই কজোণা্ঘত মন্ুষ্যই কালে সব্বতাবা- 
গন্ন এবং পরিশেষে সব্বগা গুণপ'হত বা নি্ষাম হনে । অতএব সকলেই 
সাধনা করুন। কম্মফলদাতা ব্রন্ষণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চলে সমস্ত ক্ধ 
সমর্পণ করিয়া, মাত্র কর্তব)ড্ঞানে সকল কন্ম করিয়া যাউন। ভগবঘৃ- 
রূপার এইরূপ কর্মঘেগ দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। 
অতএব আত্মার হিতার্থা, ধন্ধরপিপাস্থু প্রত্যেক ব্যক্তিই নিক্ষাম কর্ন-সাঁধনে 
তত্পর হয়েনঃ ইহাই আমার শেষ নিবেদন | ' 





ঈংশ্ীরাধারমণে। জয়তি | 
শভক্তিরগবতঃ সেবা ভাক্তঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তিত্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 
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৬ঠ সংখ্য। ) ধন্দ-সন্ন্বীয় মাসিক পত্রিক। ! ৯৩৩৭ 








প্রাথন। 


“(ক ভাবের থেলা, হরি খেল্ছ সদা! আমার সনে । 
( আমায়) কতু ভাবে, কভু অভাবে, কভু ভাবাও ধনজনে 1৮ 
. দ্বীনবন্ধু! ভাবিয়াছিলাম আর প্রার্থনা করিয়া তোমার বিরক্তি 
উৎপাদ্দন করিৰ না) কস্তকু আমার নিজ কন্্মবসে ঘুরতে খুরিতে এন 
সন্কটময় অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে, এখন একমাত্র তোমান্র 
নিকট প্রার্থনা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতেছি না। অবস্থা! 
বিশেষে স্থানে স্থানে নিজে খুব একজন বড়গোছের সাধক সাজিয়া 
খুব বড় বড় ভাবের কথা বলিপ্না লোকের কাছে বেশ বাহবা লইয়! 
থাকি; কিন্তু নিজে যেমনই একটু বিপাকে পড়ি অমনি সব গোলমাল 
হইয়। যায়, অস্থি হইয়া পড়ি । তখন আমার উপদেশ আমি নিজেই 
ধারণা করিতে পারি না, এ অবস্থার আমার গন্ধি কিহইবে? এই 
কর্তা, এই, সাধু সাজ্জার লোভ, এই লোকের নিকট ৰাতবা পাইবার 
"কাজ, এই নিজ ভোগশ-্লালসার প্রবল আকিঞ্চনন কি করিয়া 
রা ভাবে দুর করিয়া প্রাণে শাস্তি পাইব কৃপা করিয়া বলিয়া দ্বাও। 
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প্রত! কৃপা যথেষ্ঠ করিলে, একটী একটী করিয়া বিচার করিক্বা 
দেখিলেও তোমার কপার এক কণারও লীমা পাই না, তবু আমি ডোমার 
উপর ষোলতসান! নির্ভর করিতে পারিতেছি না কেন? ছুঃব পাইয়। 
তোমার চরণে শরণ লই, আবার সুখের আভাঘ পাইয়াই ভু লয়া 
যাই কেন? দেশে দ্বেশে কত ঘুরাইলে, কত সম্মান, কত তোগ, কত 
সুখশস্বাচ্ছন্দ্য দিলে কিন্তু বাসনাঁর-নিবুর্তিহইতেছে না কেন ?- 

যদ্দি বলি তুমি পরীক্ষা করিতেছ, আমি তোমার নিজ-জন হইবার 
উপযুক্ত কি ন| তাহাই এই..সকল বিকুদ্ধ ভাব দিয়া যাচ্নই করিয়! 
লইতেছ তাহা ৬ইলেও যেন মনে শান্তি পাই না, কেন না_তুমিত 
সর্বাস্তর্যযামী, তুমি কি সামান্য লৌকিক জগতের শিক্ষকের মত পরীক্ষা 
করিয়া ছাত্রের যোগ্যাষোগা বিচার করিয়া লইবে? তাহ। হইলে 
ভোম।র সর্ববান্তর্য্যামী নাম সার্থক হয় কে? যত দিন যাইতেছে ততই 
আমার এই সকল সন্দেহ জাগতেছে। প্রভু, আমাকে লইয়া ভোমার 
এ. ভাবের খেলা কেন? যদি বুঝাইতে কোন আপান্ত থাকে তবে 
বুঝাই কোন দরকার নাই_কেবল এই কর, ধেন-_ : 

“স্ুখেতে দুঃখেতে পারি হে ডাকিতে 
(তোমায়) ভাবিতে জীবনে মরণে ॥% 

দ্বয়াময় ! ভাল কি মন্দ জানি না, আবার যত দিন প্রাণে আসিবে 

ততদিনপ্র।গ্রের বেদনা বলিয়া! এই ভাবে তোম র নিকট প্রার্থনা করিব। 
দীন হ্ী-_ 


প্রার্থনা-গীতি 
( শ্রীযুজ ভোলানাথ দাস ।) 
আধার কৃপে রয়েছি পড়িয়া হরি! 
এ মুঢ় জনে তুলে লও দয়া করি ॥ 
দিও না ডুবায়ে অতল তলে, 
(আমার) নাঁহিকো আশা উঠব বলে, 
যেতে সুছুস্তর সাগরের পারে 
ভরসা! তোমার শ্রীচরণ তরী ॥ 
ক্ষুদ্র এই লীমাব্ধ স্থানে, 
কে যেন মোর বক্ষে শেল হানে, 
নাহিকো এখানে আলো এতটুকু, 
মোহের আধারে সদা ডুবে মরি॥ 





দুঃখের নিবুততি 
( শ্রীযুক্ত নুসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । ) 

ছুঃখ আছেই। ছুঃখ যে নাই এ কথা কে বলিবে ? ব্রহ্মা্ড জুড়িয়া 
ছঃখের দাবানল দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। প্রতি জীবের হদয়-সমুদ্ধে 
বারবাঘির মত ছুঃখ যে বড় ভীষণ ভাবেই জ্বলিয়া৷ থাকে । ছু:খের 
মর্থস্তদ যাতনায় অস্থির হইয়া জীবমাত্রেই যে অহন্সিশি চীৎকার করিতেছে 
_-পরিভ্রাহি রবে ডাক ছাড়িতেছে। 

দুঃখ আছে। কিন্তু এই ছুঃখ ভোগ করিতে কেহই চাহে না। 
ছুঃধের জল! হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়া থাকে । এই বিশ্বের যেদিন স্থষ্টি হইয়াছে-_বিশ্বক্ষেত্রে জীবস্থষটি 
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যোদন আরস্ত হুইয়াহে ;-কীবের অন্তবদাহী দুঃংখও বুঝি সেই দিনই 
আ সয় আবিভূততি হইয়াছে ॥ আর জীবও তাই সেই দ্িন হইতেই 
ছ:খটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবারজন্ত এমন ভাবে চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত 
জীকের সহস্র চেষ্টার ফলও ত কই হুঃখ আজও পলায়ন করে নাই! 
জীবের অন্তরে সে যে তার চিরস্থায়ী আসন পাতিয় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া 
রহিয়াছে! 

ষে ভুঃখ এমন ভাকে জীব হৃদয়ে আসন করিয়া লইয়াছে,_-সেই 
দুঃখটা কি এবং কেনই ব| জীব-্চিত্তে তাহার এত আকর্ষণ ? বুধগণ 
বলিয়াথাকেন,__ছঃখ মনের একট! অনুভূতি মাত্র। ইহ! ছাড়া সে আর 
কিছুই নহে; আসলে দুঃখ বলিনা কোন একট বন্ত নাই অথবা স্তথ 
বলিয়।ও কোন একটা স্বতন্ত্র বস্ত নাই। সুখ বা ছুঃখ বিভিন্ন সময়ে 
মনের বিভিন্ন বস্থার এক একটা বিশিষ্ট অনুভূতি মাত্র । উহা! আকাশ* 
কুনুম অথবা অশ্বভন্বের মতই একটা অলীক বন্ব। তাহাই যদিনা 
হইবে তবে বিভিন্র ব্যক্তিব অগ্থরে বিভিন্ন সময়ে এবং বিতিম্ন অবস্থায় 
সখ ও দুঃখ বিভিন্্রব্ূপে অনুভূত হইবে কেন? এই সকল কথা বুধগণ 
নানাপ্রমাণ প্রয়োগ দেখাই 1 বুঝ/ইয়! থাকেন । 

ছাহা হইলে সুখ বা ছুঃখের যথার্থ গ্বক্ধপণ নির্ণয়ের উপায় কি? 
জীবজগৎ চাতে,__সুখের সম্পূর্ণতা লাভ করিতে এবং ছুঃখের নিবৃত্তি 
করিতে। কিন্তু সুধ-খের ষপার্থ স্বক্রপ নির্ণয় না হইলে সুখের সম্পূর্ণতা 
লাভ এবং দুঃখের 'নবৃক্তি সঘটন কিরূপে সম্ভব £ 

শান্ত্েরও ত কণা »_নুখ বা ছুঃখের অস্তিত্ব নাই। উহা অমীাদের 
মনঃকল্সিত। কিন্তু কাল্সত হইলেও যেএ কল্পনাও নিতা। স্থৃষ্টীর সেই. 
আদিকাল হইতেই ২ই কলিত স্ুখ-ছুঃখই যে জীবহৃদয়ে সমভাবে 
বিরাঞ্জ করিতেছে । করিবেও তাই। কারণ যতক্ষণ যন থাকিবে 
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মনের অনুভূতি থাকিবে ততক্ষণই যে এই কল্পিত স্থধ-ছুঃখও থাকিবে । 
একবারে মনকে লয় করিয়া দ্রিতে পারিবে তখন স্থখ-দুঃখও বিলীন হইস্সা 
যাইবে। 

কিন্তু মনকে বিলীন করিবার একটা আধার তচাই ! নতুবা! 
কোথায় তাহাকে রাখিব ? কিসের সঙ্গে মনকে মিশাইব ? এমন একটা 
স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে, 'য্খান হইতে সে আর কধনও ফিরিয়া 
আসিবে না অথবা ফিরিয়া আসতে কোনদিন ভুলিয়াও চেষ্টা ক'রবে 
না! এমন একট। শান্তির জারগ। ত তাহাতর চাই কোথাঘ সে আশ্রয়? 
এ সংসারের নানা আশ্রয়ে অনেক সমযই ত আমাদের মনকে আমরা 
রাখিতে যাই। কিন্তু আমর! পিছু না হইতেই যে মনও আমাদের সঙ্ষে 
সঙ্গে পলাইয়! আসে ! সে যে কোথাও থাকিতে পারে না ! আমার মন 
আমারই সঙ্গে থাকিয়াও ষে একদণও্ড সুস্থির নয়! তাহাব্র ভাবগ তক 
দেখিয়! আমি যে কিছুতেই বিশ্বান কগিতে পারি না যে, অ.মার মন 
আমারই কাছে শান্তিতে আছে অথবা আমাকে পাইয়াই সে তৃণ্চ 
হইয়াছে ! তবে তাহার উপায়? 

এই সব দেখিয়া শুনয়া। নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, মন এই সব 
আশ্রয় চাহে ন|--এই সব সঙ্গলাতে সে তৃপ্ত হয়না । আমার মন, 
তোমার মন, তাহার মন; সকলেরই মনের ভাবগঠিক তাই। কাজেই 
মনকে আমরা চঞ্চল বলিয়! দোষ দ্রিই। কিন্ত মনষে আপনার ষণার্থ 
ছাশ্রয়টী পাইবার জন্য এমন ব্যাকুল,__নতুলা আসলে সে চঞ্চল নয়, 
স্বকীয় নিত্যাশ্রয় পাভ করিয়া চির শা্ততে কাটাইবার জন্তই তাহার এই 
ডাঞ্গ্য,_এইটুকু যে আমরা মনের অন্তরে থোত্ধ করয়া দেখি না! 
সে কি চাম তাহা না বুঝিয়। আমি তারজন্ত একটা যা ত। আশ্রয় জুটাইয়। 
দ্বিতে যাই,--সে ব্যাকুল হইয়া পলাইয়া আলে । জার অমনি চঞ্চল 





১৭৬ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য 





বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করি ।.- আমিও করি, তুমিও কর, সেও করে; 
আমর! সবাই তাই করি। .কিন্তুভাই! নিঙ্জষের মনকে একবার ভাল 
করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা কর দেখি সে কি চায়! এস সবাই আমরা দ্ব দ্ব 
মনকে দেই কথাটা আগে জিজ্ঞাস। করি ধে, সে কি চায়! সে কোথায় 
থাকিতে চায়! তারপর এস আমরা তাহাকে সেইপানে রাখিয়া দিয়া 
দেখি সে আর চঞ্চল হইয়া পলাইয়া আসে কি না! তাহা যদি আসে 
তখন তাহাকে চঞ্চল বলিয়া দোষ দ্বিব। আসিবে কেন? বখার্থ শাস্তি 
পাইলে সে ত আর ফিরিয়া আসিবে না! সে ত আর চঞ্চল হইবে না! 
সেইদিন সে অচঞ্চল হইবে। শুধু "অঞ্চল হওয়া নয়, ম্বকীর নিত্যাশ্রয় 
লাভ করিয়া দে দিন সে এমন করিয়। আপনাকে সেখানে লুকা ইয়া 
ফেলিবে যে, আর তুমি ভাগাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তুমিও পাইবে না, 
আমিও পাঁইব না, সে ও পাইবে না । আমাদের সকলেরই মন সেই 
এক আশ্রয় লাভ করিয়া আপন সত্ব! হারাইরা ফেলিবে। যথার্থরূপে 
লেইদিন আমাদের মনের লয় হইবে এবং আমাদের ছুঃখ কল্লিতই 
হোক আর বাস্তবই হোক সেইদিন যে তাহারও নিবৃত্তি হইবে ! 

মনের সেই নিত্যাশ্রয়টা যে কি তাহা কিজান তাই ! সেইটী 
হইল,-_জ্রীভগবদারাধনা । এ কথা অব্ত তুমিও জান আর আমিও 
বোধ হয় জানি | যেহেতু ইহা সর্ধবাদী সম্মত! কিন্তু জানিয়াও 
জানি না৷ বুঝিয়াও যে আমরা তাহা বুঝি না পরস্ত অজ্ঞান অবুঝের মত 
শশভ্তি দিবার ভ্রান্ত ধারণায় মনকে যেখানে সেখানে রাখিতে গিয়া মনের 
চাঞ্চগ্য ঘটাইয়া বসি, সেটা আমাদের মোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। 

শ্রীভগবানই স্থষ্টি করিয়াছেন,_-আমাদের এই মন। তিনিই 
দিয়াছেন,_মনে এই অগ্ুভূতি। কাজেই এই অনুভূতি লইয়া ঘুঃখ 
প্োঁগও বুঝি ভীহারই ইচ্ছ। ॥ কিন্তু লেই ইচ্ছাময়-ই ত আবার ছুঃখ 
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নিধৃর্তিরও উপায় করিয়া বাখিয়ছেন। তাহার আরাধনা কর। 
শ্রীভগবানের উপাপনাদ মনকে লয় করিয়া দাও । মনোছুঃখেতও 
নিবৃত্তি হইবে । মন যখন শ্ভগবদারাধন! রূপ তাহার সেই নিত্যাশ্রয় লীভ 
করিয়! সেই আশ্রয়ে আপন সত্তা হারাইয়া ফেলবে তণনই তাহার 
ছঃখেরও নিবৃত্তি হইবে । 

তুমি জ্ঞানী হয়তো এই স্থলে বলিবে,-ছঃখটা মনের কল্পিত বন্ত। 
যুলে দুঃখের অন্তিত্ই তোমার কাছে নাই। কিন্তু তাই অজ্ঞান আমি-_ 
মূঢ আমি ষে তাহা শ্বীকার করিতে পারিতেছি না! আমার যে দুঃখ 
থাকিঘ়াই যাইতেছে! শ্রীতগবানের উপাসনা করিতে না পারাই থে 
সেই দুঃখ । আমার এ মন বড় ছুঃখদগ্ধ। যতক্ষণ তার সেই নিত্যানন্দের 
আশ্রয় সে না পাইবে ততক্ষণ যে তার এ ছঃখ নিবৃত্তির আর উপায় 
নাই ! কিন্তুকি উপায়ে আমার ঘন সে আশ্রয় লাত করিবে? আমার 
যেজ্ঞান নাই। আমি যে কম্মহান। তবে আমার এ মনকে কাহার 
সঙ্গে দিয়া সে শিত্যানন্দীশ্রয়ে পাঠাইব £ জানি বটে সে আশ্রয় লাভ 
করিতে পারিলে তখন ছুঃখের নিরত্ত হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সে আশ্রয়ে 
পোছিতে ন| পারে ততক্ষণ সঙ্গে কাহাকে দিব? কম্পহীন জ্ঞানহীন 
আমার মুন যে বড় একা । শুধু একা ন্য। এক! থাকিলেও ফে ৰরুং 
কথা ছিল। আশ্রয়ে পৌছিতে না পারিত একা পথে বলিয়৷ কাদ্িত, 
কেহ না কেহ দয়া করিলেও করিত। কিন্তু সঙ্গে যে আবার এক মহাঁশক্র 
রহিয়াছে । কুছকিনী মাঝ। যে আমার মনের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে! 
সে ত পথে বপিয়া মনকে এক! কাদিতেও দিবে না! কাহারও দয়ার 
পাত্র হইবার স্থযোগও সে আমার মনকে দিবে না! কুহক মন্ত্রে সে 
যে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সহলগুণ চঞ্চল করিয়! তুলিবে ! 
ওগো বারংবারই ষে সে এমনই করে ! তবে এখন আমার উপায় কি? 
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উপায় আর কিছুই নাই। একমাত্র ভাক্ত্গেবী যদি আমার মনকে 
সঙ্গে করিয়া সেই আনন্দধামে পৌছাইয়! দিতে পারেন তবেই আমার 
ছুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব; নতুবা অন্ত উপায় নাই! তাই আমি 
তক্তিকেই ডাকিতেছি ভক্তিদ্রেবী বড় করুণাময়ী। তিনি যে বড়ই 
কোমল!। ছুঃখীর ছঃখ নিবারণে তিনি যে সততই ব্যাকুলা। তাই 
আমার ভরসা! তিনিই আছেন | তবে আর ভগ্ন কেন? ভক্তিদেবাঁষে 
সবারই উপর অনুগ্রহ করেন। 

অজ্ঞান আমি তাই আমার মনে হয় জীবের দুঃখ আছেই। কিন্তু 
সেই ছুঃখ নিবৃত্ভির উপায়ও আছে-_-ইতগবানের আরাধনা । আর সেই 
আবরধন্যর পথও বিষযছে সর্ধবজবীবেব জন্যই অর্বক্ষণ উন্মুক্ত এই ভক্তির 
পথ। এই পথেই যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে। 


কোন্‌ পথে? 

কোন্‌ পথে চলেছি হে নাথ ! 

দাও না আমার বলেঃ 
নিবিড় ঘন্আধার মাঝে 

কেহ নাহি পথ চলে ॥ 
তোমার বান শুন্ব আমি, 

সাধ হ'য়েছে আজ ) 
তোমার জুরে সুর মিলাব, 
| আমার জীবন মাঝ ॥ 
তোমার সাড়া পাইনে আমি, 

পাই যে বিষম ভয়। 
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এক্জা পথে চল্‌তে নারি, 
কোথা তুমি দয়াময় ॥ 
“আমি স্মেলে তোর ক্ষে আছি, 
ভ্ডান্বন4 কি হ্বা তোল £ 
আাহমানি পে লুলেচি্ন, তুই 
জা? জীব্বন ভাব |” 
তুমি ঘি মোর সঙ্গে প্রভু, 
নাই বা পেলাম দেখা । 
আশার ভোরে বুকৃটি বেধে, 
চল্ব পথে একা ॥ 
তোমার বাণী পেলাম্‌ যদি, 
আর কারে বা ডরি! 
পথের বাধা মান্ব নাকো, 
এ অভয় বাণী ম্মরে ॥ 
শ্রীজ্যো তিশ্ময় বনু, 
( কোন্নগর, ইংরাভী বিছ্যালয় হয় শ্রেণী) 


অভয়-সাধন 
€শ্রযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি-এল । ) 
মানুষের নানান ভয়, মোটামুটি একটিই ভয়। তার নাম মৃত্যু ভয়। 
কিন্তু বিশদ তাবে ধরিলে এ এক তয়ই নানা আকার ধারণ ক'রে যেন 
মানুষকে হা! ক'রে ক'রে গিল্তে আস্ছে ।--জীবনে সুখ-শাস্তি,সম্তোষ, 
তহ'ক বানাহ'ক, ভয়-ছুঃখ-অসস্ভতোষ, উদ্বেগ-চিস্তা-ভাবন! সর্বদাই 
মাঙ্ছবকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে রেখেছে! 





৯৮০ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 





প্রথম ত নিগ্বের সঙ্ন্ধে ভর) তার উপর পুত্র পরিজন সম্বন্ধে ভয় 
আছে; অবার কারে কারে তার উপর স্বদেশাদি সন্বন্ধে ভয় আছে। 

গত কাঁতিক মাসের প্রকাশিত “িয়-নিবারণ' প্রবদ্ধে আমরা বলেছি, 
ভগবানের নিত্য উপাসনা করিতে পারিলে ভয়ের হাতে গরিজ্রাণ 
পাওয়া যায়। এবার আমরা সেই কথার কুঁড়টাকে পরিস্ফুট কর্বার 
চেষ্টা করবো । 

ংসারে যত রকম ভয় আসে বা পায়, সকলেই তা জানেন, সুতরাং 
ভয়ের একটা তালিকা দিয়ে পুথি বাড়াবার দ্নকার নেহ। তগবছু- 
পাসনাঁয় ভয় জর ক্চি করে? হয, তাই আমরা দেখবো । 

কি কল্পে উপাসনা হয় দেখি আনুন । পুর্বব-গ্রণন্ধ “উপাসনা” 
অর্থে সমীপাবস্থান মাত্র বল| হয়েছে । উপ অর্থে সমীপ, আসন! অর্থে 
অবস্থিতি। 

প্রস্ত সমীপ বা সামীপা হয় কি করে”? যখন ভগবানকেই দেখতে 
পাই না, তখন তার নিকটবর্তী হই কি করে? নিকটস্থ যদ্দি 'ন| 
হলুম, তবে ভয়ই ব! যায় কি করে"? সুতরাং ও ওষুধটা কথিরাজা 
ওযুধের মত হলো । ওর বকাল্‌ ও মিললো না, রোগও সার্লো। না। 

এই জ্ূপেই আমরা অ5ঃরহ প্রতারিত হ'রে আসছি । যি'ন ষ। বলেন, 
কাজে সেটা আয় করিয়ে দিতে না পালে তাতে মানুষের বিশ্বাস হবে 
কেন? ভক্তি আসবে কেন? অর্থাৎ উপাসশায় ভয় জয় হয়__এটা! 
দোঁথিয়ে দেওয়া চাই। 

ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বস্লে সমীপাবস্থান হয় বটে, কিন্ত 
তাতে মন গলে না। দেহটাই নিকটস্থ হলো মনটা ভয় না। সুতরাং 
আমাদের পাজি মন ঠাকুর ঘরে বসেও অঠাকুরের চিন্তায় রত হয়। 

চোখ যদি বুজি, তাতে ও রক্ষে নেই। চোখ, চেয়ে যা য| দেখিছি, 
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চোখ বুজলে সেই গুণোই সামনে আসে। অব্ত চোখ বোজ। হয়, 
অন্তরের চিজ্জগতের চিন্মস্ত বস্তকে ধর্বার জণ্তে ; কিন্তু কলে তা হয় 
না। সেই ঘট পটাদি মৃশ্মরই সামনে আসে। 

এর কি কোন উপায় নেই? এব্যা।ধ কিস্বারবে না? তাই ককুণা- 
সিন্দু জ্ীতগবান দয়া ক'রে এব এক আত সহজ উপায় বাতলে দিয়ে 
রেখেছেন। কিন্ত কজন তার সন্ধান জানে বা করে? 

কোন কিছুর সন্ধান পেতে হ'লে, যে সন্ধান পেষেছে তার সঙ্গ লাভ 
করা ব্যতীত উপায় নেই। সাধারণ জীবের সেরূপ সঙ্গ সহজে হয় না। 

কেবল আন্সঙ্গই হয়। কারণ সাধারণ জীবে টাক! চায়, অন্ন চায়, বস্ত্র 

চায়, ওষুধ চায়, তথা কথিত বিদ্যা চীয়, নাম চায়, ষশ চায়, কর্তৃত্ব আধি- 
পত্য চায় । যেমন চায়, সঙ্গও তেম্নিই পায়। 

যদি অভয় চাইতো, অতয় চরণের সপ্ধান যারা পেয়েছে তাদের 
সঙ্গ পেতো । যাই 5”ক করুণাবাবিধি জ্ভগবান যে সহঙ্গ উপায় বাতলে 
রেখেছেন সেটা কি, এবার তাই দেখা যাক। সেটা হচ্ছে 

*শ্রবণং কার্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মবণং পাদ সেবনং। 
অর্চনং বন্দনং দান্যং সথ্যমাত্ম নিবেদ নম্‌ ॥৮ 

অতঃপর এক এক করে" এই নবাঙ্গ উপাসনার আলোচনা কর্বার 
ইচ্ছ। রৈল। কিন্তু ভয় নিবারণ রুপ ফলট1 এই কাগজে লিখেই দ্বিতে 
পার্ধবো এমন অভিমান রাখি না। এ অর্গ নটা বাঁ ওদের ষট! ভাল 
লাগে তটা বা একটাও যদ্দি কেউ দৃঢ় বপ্াসে অনুষ্ঠান করেন, তিনি, 
নিশ্চয়ই ষে এ ফল পাবেন বা অনুভব কর্ষেন, সেট! সপথ ক'রে লিখে 
দিতে পাবি । আঞ্জ এই পর্য্যন্ত । জয় গৌর হর !! 





কৃষ্ণ কালী 
(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কবিকণ্ঠ, কাবা গুণাকর। ) 
তোর-বহানে কুর্জ-বিপিনে উঠল বাশীব-্ধ্বনি । 
শুনত বিভোব শ্রীরাধা-অস্তর না রঙে ঘরে পরাণী ॥ 
স্থরয-পৃজার ছলে বাহিরিল| সঁথ-মিলে 
নিবসই যথা কাল! তহি আন পথে চলে 
€ চলল সরম ত্যঙি, বাশীর সবে যুগ্ধা হ'য়ে, চলল সরম তাজি ) 
(বিনোদবধূ 1 পাশে সেই চিত্রপটে দেখা ছ ব, বিনোদ বধুয়া পাশে ) 
হ'য়ে কুতৃহলি আসি বনমালী সম্তাষিপ বিনোদিনী, 
তু ষতে পিয়ারে হিয়ার মাঝারে ধরল নাগর মণি । 
(ভাবসিদ্ু উখলিলা, অন্ুথুল বাতাস লাগি, তাবাসন্ধু উথলিলা ) 
(ব্যাকুল ব্যথা দুরে গেল, প্রাণের আধা রাধা জতি, ব্যাকুল বাথ দুরে গেল) 
ঝুবান্দনী ননদিনী গরজিয়! বাধিণী অনুমীনি আওল বনে, 
হেরল 'দঠিতে বাই রাখালিয়া সাথে উদ্দাম বিলাস মগনে । 
(সরোষে রাধারে বলে, এই বুঝি তোর সুধা পুজা, লরোষে রাধারে বলে ) 
(দুহুকুলে কালীদিলি রাই, ডাকি দাদাঁয় রঙ্গ দ্লেখাই, 
ছু'হু কুলে কালী দিলিরাই ) 
এঁছন কুটিল বাণী শুনি কাপে রাধারাণী হওল বিরস বয়ান, 
নিশাস বহে ঘন সন্কিত প্রাণ মন ছল ছল হওল নয়ান। 
€ কুলবতী আজ কুলহারা, বিবাদিনীর অন্ুযোগে, কুলবতী আজ কুলহারা ) 
রাধা সতী কলঙ্কিনী, কৃষ্ণ পদ্দে প্রাণ সঁপিয়ে, রাধাসতী কলক্ষিনী ) 
হেরিয়া পিয়ার বদন বধু প্রাণে পায় বেদন, প্রিয় ভাঁষে তোষে ভীমতীরে, 
আয়ান আসিছে হেথা ঘুচাব কলঙ্ক কথা ঠেকাইব দেখ কুটিলারে। 
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(তৰন, কালবরণ কালী হ'লো, ছাড়ত বাশী ধরত আস, 
কাল বরণ কালী হ'লো1) 
(নটরাজের এ মোহন-লীলা, শ্য।মা সাজে ঠ্যাম সাজা, 
ন্টরাজের এ মোলন্-লীলা ) 
দুরে হেরি কুঞ্জে কালী কুটিলারে গাড়ে গালি কহত আয়ান রোষ তরে 
শাশুড়ী ননদী ছয়ে রাধা কলক্ষিনী ক'য়ে বেড়ান তোরা প্রতি ঘরে ঘরে । 
(গ্ভাখ, গ্তাখ, গ্ভাথ, নয়ন মিলি, ঠ্যামা পদে রাই দেয় অঞ্জলি, 
দ্াথ, গ্ভাথ, গ্ভাথ.নযন মিলি ) 
(ছুষিন্নে আর রাধ।-স হী, তোদের আখি আধারে ঘেরা, 
ছষিসনে আর রাধাসতী ) 
(আজু) শান্ত ভকত শ্তাম কলেবরে নেহারে নৃমুগ্মালিনী 
(তাহে) ভকত-বৈষ্ণব শ্যাম।রূপ মাঝে হেরইছে প্তামগুণমণি ॥ 


থাগের কথা 


( ইয়ুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ | ) 


খাগ্ের সহিত দেহের এবং দেঠেব উপর মনের যে অসীম প্রভাব 
আছে, তাহ বোধহয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং খাদ্য ঘে- 
ভাবে সু-নির্বাচিত হইবে, দ্রেহ সেইরূপই সু-গঠিত এবং মনও তদকুষায়ী 
ষেস্থ-সংযত হইবে, তাহা বল! বাছুলা মাত্র। আবার দেখা গিয়াছে, 
ষেমন আধার খারাপ হইল সংস্পর্শ দোষে আধেয় পদার্থের বিরতি 
ঘটে, তেমনি পযু্টসিত আধেয় কোনও আধারে রক্ষিত হইলে, আধারও 
বিমলিন হইয়া পড়ে । শরীরের সহিভ মনের এই আধার আধেয় সম্পর্ক, 
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সুতরাং মনকে ভাল রাখিতে হইলে শরীরকে ভাল বাঁখিতে হইবে 
এবং শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে ন্ু-খাগ্ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
শরীরই সাধনের মুল। শান্ত্রে৪ বলে-_-“শরীর মাগ্যং খলু ধর্সসাধনম্।৮_ 

এখন এই সু-খাগ্ভ কি ? অর্থাৎ খাদ্য বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায়? 
সমস্ত ভারতবর্ষের লোকের সব্বন্ধে এক্সপ খাদ্ভ-বিচার হয়ত সঙ্গত ব৷ 
সহজ বলিয়! অনুমিত না৷ হইতে পারে । কারণ, এত বড় দেশে কত 
প্রকার বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি- 
নীতি, দেহের গঠন, স্বাস্থ্যের অবস্থা সব ভিন্ন ভিন্্র এবং সেই কারণে 
খাছ সম্বন্ধে রচিও বিভিন্ন আবার মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায় 
যে, জাতিবিশেষের রুচি এবং আহার নির্বাচন তাহাদের পরিবেষ্টনের 
উপর অনেক নির্ভর করে । যেমন মরুপ্রদেশে কোন উদ্ভিজ্জ মেলে না, 
সেখানকার লোক কেবল জান্তব আহার করিয়াই প্রাণধারণ করে, 
আর সোণার ভারতে উদ্ভিজ্জ এত প্রচুর যে, নিরামিষ আহারই এদেশে 
অধিক তাবে প্রচলিত। বন্ততঃ আমাদের আভাধ্যদায়িনী প্রকৃতি- 
দেবী এই দেশটিকে যেমন করিয়া তার পরিপুণ  শ্ব্য দান করিয়াছেন, 
এমন পৃথিবীর আর কোন দেশকে কনেন নাই । এ দেশের জমীতে ভিন্ন 
ভিন্ন উত্ভিজ্জের উপযোগী নানারূপ উর্বরতাগুণ এবং তৎসঙ্গে সরস 
অথবা! শুষ্ক, উঞ্ণ অথবা শীতল, সকল রকষের জলশহাওয়া বর্তমান, 
স্থৃতরাং এদেশের উত্ভিজ্জ স্বভাবতই অন্ান্ত দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
এবং সতেজ । তাই বুঝি ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণে অমর কবির কণ্ঠ হইতে 
নিঃসৃত হইয়াছিল__ 

“বন্দে মাতরম্‌! 
স্থজলাং সুফলাং মলয়দ্ব শীতলং 
শন্শ্তামলং মাতরম্‌।” 
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(২) 
সাধারণতঃ থান্য বলিতে আমরা বুঝি, ভাত, ভাইল? শাক; সজী 

ইত্যাদি । গীতায় আছে_-অন্রাদৃতবস্তি ভূতানি পর্জজগ্ঠাদন্নসম্তবঃ 1” 

অন্ন হ'তে জন্ম পায় যত ভূতগণ। 

অন্নের সম্ভব হয় বৃষ্টির কারণ ॥ 

অন্ন অর্থে শ্ত, সুতরাং বলা অসঙ্গত হইবে ন| যে, শরীর পোষণার্থ 

প্রকৃতির দান যাহা তাহাই খাদ্ভ। এই অর্থ ধরিলে, জীন্তুব আহার 
আদ থাগ্ছে পর্যযায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু খাগ্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে 
সকল মত বির হইয়াছে, তাহাতে যেন প্রকারান্তরে জান্তব আহার এক 
প্রকার প্রয়োজনীয্ব থাগ্যের মধোই গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে এই জান্তব আহার, অর্থাৎ মাছ, মাংস, এদেশবামীর, বিশেষতঃ 
বাঙ্গালীর একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা, এ বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। 
খাগ্চের উৎ্কর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে উহার পোধণশক্তির পরিমাণের উপর ।. 
রাসাম'নক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে বে, থাগ্ভে প্রধানতম তিনটি 
জিনিষ বর্তমান থাকে, যথা-( ১) প্রেটিড (২) কার্বোহাইড্রেট '৪ 
(৩) চর্বব বা স্সেহ জাতীর পদার্থ। তন্মধ্যে প্রেটভ নিহিত নাই- 
ট্রোঙ্জেন মপ্ু্ধকে পোষণ করে। এবং কার্বোহাইড্রে মাংসপেশিগুলিকে 
পোবণ করে। এখন উত্ভিজ্জ খাগ্ভজাত প্রোটড, কার্ষেহাইড্রেটে এবং 
চর্বির পোষণপক্তি জান্তব খাগ্যগজাত প্রেটেড প্রভৃতি পোষণশক্তির্‌ 
প্রায় সমান। কিন্তু উদ্ভিদ প্রেটিভে জান্তব প্রেটিভ অপেক্ষ! কার্বন 
কিছু কম আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন উহার পোঁধণশক্তি কম। 
কার্ধন ব্যতীত অন্ত বিষয়ে উত্তয় প্রেটিডই প্রান একক্ষপ এবং 
একের পরিবর্তে অপরটি বাবহার বেশ ঢালতে পারে। কার্কে 
হাইড্রেঃটর মধ্যে চিনি এবং স্টা্প (6210 ) যাহা আমরা খাই, 


১৮৬ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্য। 





তীঁহা' মাছ মাংসে থাকে না, একমাত্র উীত্তদ হইতেই প্রায় সম্পূর্ণ সংগ্রহ 
করিতে হয়। আর ফ্যাট বা স্নেহজাতীঘ় পদার্থ সন্বন্ধে ইহা৷ সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জাত চর্বিব জৈবিক চর্বি অপেক্ষা পোষণ শক্তিতে ন্যুন 
নহে । অনেকেরই মনে একটি ধারণ। আছে যে, অব্রভোজী বাঙ্গালী 
দের খাছ্ে দেহ পোষণার্থ প্রেটড, অতি সামান্য মাত্রায় থাকে 
বলিয়া তাহারা সাধারণতঃ নিস্তেজ ও শক্তিহীন এবং কঠিন 
আমসাধ্য কার্ধে্য বহুক্ষণ ধরিয়। মাংলপেশিগ্তলির চালনা করিতে 
অসমর্থ। অতএব শ্বাস্থ্যোন্রতির জন্য খাছ প্রেটিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
বিশেষ প্রয়োজন। কোন্‌ জাতীয় লোকের আহার্ষ্য গ্রহণোপযোগী 
প্রোটিড কতটা থাকে, তাহার উপর সেই জাতির লামাজিক অবস্থা, তেজ, 
শক্তি, দৈহিক উন্নতি প্রভৃতি গুণ বিশেষরূপে নির্ভর করে, এ মত আজ- 
কাল প্রায় সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাই বলিয়। মাংস হইতেই সে সকলের 
প্রোটিড, সংগ্রহ করিতে হইবে, এযন কোনও কথাও নাই। এমন বছু 
দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে, শুধু ডাইল, ভাত, কটি, দি, ছুগ্ধ, ত্বত 
খাইয়া লোকের স্বাস্থা, শক্ত, মনের তেজ সকলই বিশেষ উন্নতিলাভ 
করিয়াছে । ভারতবর্ষের অনেক লোক যে নিরামিষ আহার করিয়! 
উৎকুষ্ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ গীবন লাভ করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই অস্বীকার 
ক্করা যায় না। তবে এরূপ লোকের নিরামিষ খাছ্যে ভাতের পরিমাণ 
কম এবং আটা, ছুগ্ধ, দ্বত প্রভাত পরিমাণে পর্যাপ্ত থাকে । জ্রব্যগ্ডণ 
বর্ণনা করা কিম্বা ভোজনের নিরম পালন বিষয়ে কিছু বল এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নহে ) শুধু ইহাই বল! উদ্দেন্ত যে, নিরামিষ থাছ্য হইতে শক্তি, 
বল ও বার্ধ্য আহরণ করিয়া অনারাসে এমন পুর্ণ স্বাস্থ্য লাভ কর! 
যায়, ধাছার প্রভাবে মন সতেজ ও সংঘমিত অবস্থায় স্বতঃই সতসাঁধনায় 


লমীসন্ক হইতে পারে। 
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| (৩) 

আমিষ থাছের মধ্যে এতদ্দেশে মাংস অপেক্ষা মাছের ব্যবহারই 
অধিক। মাছ পুষ্টিকারক বলিয়! ধারণ! থাকিলেও উহা কষ্ক ও পিস্তের 
প্রকোপ উৎপাদক এবং সহন্গ পাচ্য নহে বলিয়! সাধনার পরিপন্থী। 
অনেকে বলিয়। থাকেন, মাছে ফসফরাস অধিক পরিমাণে থাকে বলিয় 
উহ্‌! অতি চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী । এ কথা অস্বীকার করা 
ঢলে না বটে, কিন্তু কোনও দ্রব্য উপযোগী বলিয়াই যে তাহা অবিচাঁরে 
বা নিতাস্ত অপ্রয়োজনে গ্রহণীয়, তাহাও স্বীকার কর। যায় না। নিতান্ত 
ক্ন্থবিধা ভোগ করিলে স্থাস্থ্য-সংরক্ষণে স্ময়ে সময়ে মাছ খাওয়ার 
প্রয়োজন হুইতে পারে, কিন্ত মাংদ আহার করা কদ্দাচ কর্তব্য নহে। 
অনেকে হয়ত আমুর্ষেষদ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিবেন-_ 

“মাংসং বাঁতহরং সর্ববং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ। 
গ্রীণনং গুরুহ্ৃগঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ ॥ 

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, 
মাংস ভোজনে প্ররূত পুষ্টি সাধিত হয়ই না, অধিকন্ত উহা যগ্যের ন্যায় 
উত্তেজক এবং আয্মুক্ষ্কারক। মাংস-ভক্ষণে ইন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা 
হওয়ায় বীর্ধ্য ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। [). 1১260159 *[)68.0% 
[06158৮5৫৮ শীর্ষক প্রসঙ্গে এক স্থাঁনে বলিয়াছেন__ 
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মাংস ঘাহাছদের নিত্য নিয়মিত আহারের মধ্যে পরিগণিত, 
তাহার্দেরই মুখে যখন উক্তরূপ কথা শুন! যায়, তখন এ দেশবাসীর পক্ষে 
যাংস আঁপাতত্তঃ ষধুর হইলেও পরিণামে যে মহা অনিষ্টকর তাহা বলা 
বাহুল্য মাত্র। (৪) 

শরীর ও আহারতত্বসন্বন্ধে শ্রীশ্র/ঠাকুরহরনাথের উপদেশাশ্তে আছে-__ 

“শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ ভ্ববা আহার করিলে 
শরীর কেন বিশ্তদ্ধ না হবে? মাটির ভ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে 
পারে না, সোনা ও মাটা হইতে পাঁরে না সেই রকমই ভামসিক দ্রব্য 
সদাহারে শরীর তামসিক ছুইয়া থাকে |*-.তাই বলি, শরীর নিরোগ 
রাখিতে হইলে বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার ; সেই কারৃণ লিবেদনঃ 
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কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি_ ত্যাগ কর! 
একেবারেই উচিত।***ৃত ছুদ্ধ ইত্যার্দি যথেষ্ট খাইবে ; ঘতস্ত, মাংব 
একেবারেই ত্যাগ করিবে, যেন তা'তে লালস! পধ্যস্ত না থাকে ।*** 
্ষল মূল তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার তাল হইলে 
শরীর ভাল হইবে, শরীর তাল হইলে মন ভাল হইবে, আর মন তাল 
হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল করিয়া ডাকিতে পারিবে 1+**৮ 

আমর! খাছ্য বিষয়ে স্ুশিক্ষার অতাবে খাগ্-নির্বাচনে অপারগ হইর়। 
কতক্টা যৌবন্র অদম্য বাসনার বশে, কতক ব! পাশ্চাত্য বাসনা নু" 
করণে আপাততঃ উপাদের় বোধে এই অপ্রয়োজনীয় ততোধিক 
অন্নুপকারী জান্তব খাগ্ঠ অনিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিয়! অমিতাঁচারী 
হুইয়া পড়ি; পরিণাঁমে যখন পরিতাপ ঘটে, তখন বিকল শরীরের সংস্কার 
সাধনে ব্যাকুলতা প্রকাশ করি--তখন অতীতের আচরণে অনুশোচনা 
আসে, কিন্তু উপায় আর থাকে ন। সাধনভঞ্জন ত দুরের কথা ব্যাধি- 
গ্রন্থ শরীর লইয়! জীবন্মুতের মত দিনযাপন করিতে হয়। ( “অর্চনা” ) 


নবছীপ শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ । 


আগামী ৭ই কান্তন বৃহম্পতিবার ফাল্তনীতুক্লাদ্বিতীয়া ৬পুরীধামের 
বড় বাবাজী শুশভ্রীম্ৎ বাঁধারমণচরণ দাস দ্বেবের এবং ৯ই ফাল্ন 
শনিবার ফাল্তুনী শুর্লাচতুর্থা শ্রীশ্রষৎ গৌরহরি দাস বাবাজী মহান্ত মহা” 
শয়ের পঞ্চাবংশতি সাম্বংসরিক স্মরণ মহোৎসব তিথি । এতদুপলক্ষে 
নবদ্ধীপ শ্রীরাধারমণ বাগে ২৬শে মাথ সোমবার সায়াহে অধিবাস। ২৭শে 
মাঘ হইতে ৬ই কাল্তন পর্য্যন্ত নর দিবস ব্যাপী অহোবাত্র শ্রীনাম সন্কীর্তন। 
৫ই ক্কান্তন মঙ্গলবার মহাঁভিষেক। *ই ফালস্তুন বৃহষ্পতিবার প্রাতে 
স্থচক, মধ্যান্ছে ভোগ আরাধনা ও ব্রাক্ষণ বৈষ্ণব এবং দরিজ্রনারায়ণ 
সেবা। ৮ই ফাল্তুন অপরাহে শরগ্রস্থ পাঠ ও শ্রীনাম সক্ীত্রন। ৯ই 
মধ্যাহে ভোগারাধনা, হ্রীঙ্ধণ বৈষ্বাছি সেবা! এবং শ্রীনগর সক্কীতনাস্তে 
মহোৎসব সমাপ্তি । সর্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। 


গাল 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ) 

জয় জয় সুন্দর নন্দ দুলাল। 
জয় ব্রজতৃষণ বন্ধিম নবঘন 

বেখুবিনোনন মদন গোপাল ॥ 
ব্রক্জ-বনবাসে বিবিধ বিলাসে 

মদন-দমন রতি যূর্ত রসাল, 
রাধা অঙ্গে শ্ীঅঙ্গ হেলন, জয়__ 

কণক-লতা-জাল জড়িত তমাল ॥ 
চুড়ে চত্ত্রক তালে তিলক চারু 

মধুরাঁধরে সুধা ধারী 
ঢল ঢল বিধুমুখ মণ্ডল আলোকে 

ত্রিলোক লোক সুখকাঁরি ;-- 
কর্ণে কণ্ঠে নানা ভূষণ ধৃত 

মণি কুগডল মণি যুত মাল 


অঙ্গে পিতাম্বর পদে নূপুর, জয় 
মধুরামড রস বারিধী বিশাল ॥ 


অগণিত গোপ যুবতি পরিবেষ্টিত 
মঙ্গল ললিত সুঠাম, 
কলিত কমল করে মৃহ ঘূর্ণন পর 
অভিনব নাগর শ্তাম ;-- 
ইতি, “বিশ্বরূপ” দীন রচিত ত্বমিয়গীতি 
ছন্দ বন্ধ স্ুর তাল 


রূটিত অনুক্ষণ বসশেখর গুণ 
বনিক ভকতজন শ্রবণ রসাল ॥ 


মহাত্রার বাণী 


মহাত্মা গান্ধীর অনেক কথা অনেক সাময়িক ও মাসিক পত্ত্িকা- 
দিতে বাহির হইয়াছে ও হইতেছে ; আমরা ২।৯টী কথা পাঠকগণের জন্য 
উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি । ধর্ম-সন্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন-_ 

“বন্দ আমার প্রিয়। আমার প্রথম অভিযোগ এই যে, তারতবর্ধ 
ধর্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমি হিন্দু, মুসলমান বা পাশ ইত্যাদি 
বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না| সকল মূল সার্বজনীন 
ধর্মই আমার লক্ষ্য। ধর্দ্ের মূল ভূলিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে 
সরিয়া যাইতেছি।৮ 

আবার বলিয়াছেন_-“সকল ধর্মই শিক্ষা দিতেছে সকল কর্ম ফেলিয়া 
সৎকর্ম কর। অনিত্য ধন সংগ্রহের জন্ক, স্বার্থের তৃষ্চির জন্য আমরা 
আবেগের সহিত কন্ম করিয়া থাকি। আমাদের সমস্ত কণ্মন ভগবদভিমুখী 
করিতে হইবে |» 

সনাতন হিন্দু ধর্থে তিনি বিশ্বাসী কিন! তাহার উত্তরে বলিয়াছেন_* 
“আঙি আমাকে আনন্দের সহিত সনাতনী হিন্দু বলিয়৷ পরিচয় দ্নেইঃ 
কেন না_আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি হিন্দ-ধন্শান্্ে বিশ্বাসী ॥ 
অবতারবাদ ও পুনর্জন্যবাদ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমি খাঁটী 
বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম মানি। কিন্তু বর্তমানের কৃত্রিম জাতিভেদ মানি ন1। 
আমি গোরক্ষ! বর্ডীব্া মনে করি। সাধারণতঃ গোরক্ষা বলিতে লোকে 
যাছা বুঝে, আমি তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিগাছি! 
আঁঙি প্রীতিমাগুজা ও প্ররীকোপাসনীয় বিশ্বীপী। 





১৯২ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ 








আমি বাইবেল, কোরাণ, জেন্ববেস্থা প্রভৃতি গ্রস্থকে বেদের স্তাঁয় 
পবিত্র এশ্বরিক বলিয়া মনে করি। হিন্দুর সমস্ত ধন্মপুস্তক আমি স্বয়ং 
পাঠ করিয়াছি এমন কথা বলি না, তবে শাস্ত-গ্রন্থের গৃঢ মন্্ার্থ ও সত্য 
অবগত হুইয়াছি একথ! আমি বলিব । হিন্দু-ধর্ম কাহাকেও বাদ দেয় 
না সাধারণ ভাবে হিন্দুধন্ম প্রচারশীল না হইলেও অনেক জাতিকে 
হিন্দুধন্ম ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়াছে । হিন্দুধর্ম সকলকেই খ্ব স্ব ধর্ম 
বিশ্বাসান্থ্যায়ী ঈশ্বরোপাসন৷ করিতে বলে, সেই জন্তঠই আমি কখনো! 
অন্পৃণ্ঠতায় বিশ্বাসী নহি ।৮ 

মৃ্তিপূজ। সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন--“আমি নিজে মূর্তিপূজকও বটে, 
আবার যৃত্তিপৃজার বিরোধীও বটে। মৃত্তিপুঞ্জার পশ্চাতে যে তাঁব রহি- 
য়াছে আমি তাহাকে খুবই মূল্যবান মনে করি । মানুষকে জাগাইয়! 
তুলিবার পক্ষে ইহার যথেষ্ট আবগ্তকত| আছে। সেই জন্ত যে সহস্র 
সহত্র দেবমন্দির আমাদের এই দেশকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, আমি 
প্রাণপাত কক্রিয়া সেই সকল মন্দির রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আম 
মুসলমানদ্িগের সহিভ যে বদ্ধুতাব স্থাপন করিয়াছি তাহার দ্বারাই স্পষ্ট 
প্রমাণ হইবে যে, তাহারা আমার মন্দির এবং দেবমুর্তি পুজাকে সহিয়া 
চলিখে। যেসকল মৃত্তিপূজা ধর্্ান্ধতার জন্ত অপরের অনুষ্ঠিত অন্য 
কোন ধর্মকে সম্মন করে ন। আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, এইজন্য 
আমাকে সুষ্তিপূজার বিরোধীও বল! চলে।” (“শিশির”) 

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন-_“বর্ণাশ্রম ও অন্পৃশ্ঠতা এই ছুইটী 
একবন্ত নহে। ছুইটীর সুস্পষ্ট প্রতেদ বিছ্মান। বর্ণাশ্রম ধর্শ বিজ্ঞান- 
মূলক ও যুক্তি সম্মত। অন্পৃশ্ততা বিজ্ঞান সন্মত ব৷ যুক্তিসঙ্গত নছে। 
জাভেদ ও কশ্্রভেদের উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বাবস্থিত, এইজন্য উহ! সমাজের 
মঙ্গলজনক । বর্ণতেদের মধ্যে ত্বণ। বা বিদ্বেষের কোনও ভাব নাই, 
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কর্তব্য লইয়াই কম্মরভেদ ৷ জন্মান্থুসারেই কর্তব্য ভেদ হইছা থাকে এবং 
কর্তব্য ভেদই বর্ণভেদের নিয়ামক । 

শুদ্ধ যদি ব্রাহ্মণের মত সব্বাচার পরায়ণ ও গুণবাঁন হয় তবে পরজন্মে 
সে ব্রাহ্গণ হইয়1 জন্মগ্রহণ করিবে । পক্ষান্তরে ব্রাহ্গণ অসদাচারী হইলে 
সে পরজন্মে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিবে । বর্তমান জন্মেই একবর্ণ হইতে 
অন্যবর্ণে উন্নতির ব্যবস্থা হইলে অনেকস্থলে যথেচ্ছাচার ও প্রবঞ্চনা 
অবশ্ৃন্তাবী হইয়া! উঠিবে এবং উহার ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে। 

ইহলোকিক স্বার্থ সংসাধনের জন্য বর্ণাশ্রম ধণ্মন বিহিত হয় নাই। 
ধন্মোদেষ্তেই বর্ণাশ্রমধশ্্ ব্যবস্থিত হইয়াছে । 

পঞ্চমবর্ণ বলিয়া স্বতগ্ কোনও বর্ণ আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। 
মান্দ্রাজে যাহারা পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিহিত তাহারা বাস্তবিকই শুক্জবর্ণের 
অন্তর্গত এবং তাহাদিগকে শৃদ্রবর্ণের সমস্ত অধিকার দেওয়! সঙ্গত। 

মনুষ্য হিসাবে একজনের সহিত আর একজনের বস্তুতঃ কোনও 
প্রতেদ নাই কিন্তু গুণ হিসাবে এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর 
প্রভেদ আছে। ব্রাঙ্ছণ ও পারিয়ার মধ্যে এরূপ প্রভেদ বর্তমান । 
বর্ণাশ্রম ও অন্পৃগ্ততার প্রভেদ যাহারা বুঝিতে না পারিয়৷ অস্পৃপ্ততার 
উপর আক্রমণ করিতে যাইয়! বর্ণাশ্রমের উপর আক্রমণ করেন তাহারাই 
প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্তত! দুরীকরণের প্রধান পরিপন্থী হইয়া দীড়া ইয়া- 
ছেন।” (বীরভূম ৭৮) 





পানিহাটি শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দির। 


পানিহাটী *জীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থ-ন্দিরের” নাম বৈষুব-্জগতে স্ুপরিচিত। 
ইহার সুষোগ্য সম্পাদক পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অসৃঙ্গাধন রায় ভট্ট বিস্তা 
ভূষণ সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় যে, কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্ববক 
নান! স্থান হইতে ছুত্পরাপ্য পুঁথি ও টৈষ্ণব-স্বৃতি-চিহন সমূহ সংগ্রহ করিয়া 
ইহার শৌষ্ঠব বিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন, তাহা সুধীভক্ত 
মাত্রেই অবগত আছেন । বিগত ২রা কান্তিক রবিবার শ্রীপাট পানি" 
হাটাতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শুভাগমন-স্মুরণ-মহোত্সব-উপলক্ষে যে বিরাট 
বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন কর হইয়াছিল__তাহা অনেকেই ম্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন এবং প্প্রীগৌরাগ-গ্রস্থ-মন্দিরে” বৈষ্ণব-জগতের যে কত অমূল্য 
রত্বরাজি ও লুপ্তশ্বতি-সম্ভার__সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার 
পরিচয় পাইয়া একখানি গৃহ-নিষ্বাণ পূর্বক এই জিনিষগুলি যাহাতে 
স্থারিতাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়, তজ্জন্ত সকলেই বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। এই প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিয়াছিলেন দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিল প্রদেশের কলিকাতাস্কিতি কম্পলজেনারেল 
জ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত ০5065 4110০ মহোধয়। ইনি 
এই প্রদর্শনী -স্ন্ধে নিজ অভিমত প্রকাঁশ করিঘা যে পত্র লিখিয়াছেন, 


তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল__ 
1200 1)০6201067 1930. 
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নাথ, ১৩৩৭] পানিহাটি জগৌরাজ-গ্ন্থ-মন্দির ১৯৫ 
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( অনুবাদ ) 
প্রিয় রায় তষ্ট মহাশয় ! 


পাঁনিহাটা প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমার থুব উচ্চ ধারণ। হইয়াছে । ভগবান 
শ্রীাগারাঙ্গদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত স্বৃতি-চিহ্ন সংগৃহীত হইয়াছে তাহা 
সংখ্যায় এত অধিক এবং সেগুলি এরূপ সুন্টরতাবে সজ্জিত হইয়াছিল 
যে, তাহা হইতে এ মহাঁপুরুষের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি 
মনোমধো পুনরায় রচনা করিয়া লওয়। থুবই সহজ হইয়া উঠে। পাঁনি- 
হাঁটার প্রদর্শনীর মত অনুষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে-__ 
উহার আমাদিগের মানসপটে যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মহাপুকষ নিজ 
জীবন ও শিক্ষার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহাঁদিগের পবিত্র মু্তি অতি মনোমদ্ ভাবে জাগাইয়া দেয়। আপনি 
যেরূপ ধৈর্য্য ও প্রীতিসহকারে পানিহণটা প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনি বিশেষ ধন্ঠবাদ্দার্ছ। ইতি 

75606 8561:30, 
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5170০ মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্ন্থ মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হইবার অন্থ- 
মতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্ত মনিমোহন মল্লিক মহাশয়কে যে আঁর এক- 
খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নিযে তাহার আংশিক প্রতিলিপি ও অনুবাদ 
প্রদত হইল__ 

০91059666 3960 ০6221021, 193০0, 
[062 1 ট৫8111010 

গজ * » ক 50006100105 20 05100195101 60 096 20 
010308176 35,006 29 2. 09600100166 72250100261 012,0682,- 
109,001) [০20 ০0015 2105 1629 2 6909 £596 1791002 
[01 106. 1616 00 হস £0157009 1020 0065 1116 10 105 
102,006 90 101: 2১9 9056 00170516205 25 08006 220] ছ্01159 
276 06100010060. ]1065 50, €0০:০০:০, £9 59 0315 1661 
8৪ 2, [00110 ৫9001000010 0916 105 7017001951070, গু শর এ 

ডা 5100216]য 5০019 
1001066 £%61100, 
(অনুবাদ ) 
কলিকাতা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩০ । 
প্রিয় মল্লিক মহাশয়, 

আপনি আমার মত একজন অখ্যাতনামা ব্যক্তির নামটি পানিহাটী- 
গ্রস্থ"মন্বিরের পুষ্ঠপৌষক ব্ধপে ব্যবহার করিবার অনুনতি প্রার্থনা 
করিয়াছেন । এই সম্মান আমার পক্ষে এত উচ্চ যে, আমি নিজকে 
এই সম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়৷ বিবেচনা করি । কিন্তু শ্রীচৈতন্তের 
নাম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানে আমি আমার বন্ধুদ্দগকে 
আমার নাম যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া থাকি। 
ন্বততরাং আমার অন্ুরৌধ আপনি এই পত্রথানিকে আপনার প্রার্থিত 
বিষয় সম্বন্ধে আমার প্রকাশ্ঠ অনুমতি জ্ঞাপন স্বরূপ গ্রহণ ও ব্যবহার 


করিতে পারেন। ইতি- 


মাঘ, ১৩৩৭ ] পাঁনিহাটি শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থ-মন্দির ১৯৭ 
ভবধীয় 


0205, 2০11100 

শ্ীগোরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির ইতিমধ্যেই দেশবিদেশের বহু মনীষী ব্যক্তির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ত কথাই নাই, 
এমনকি সুদুর জক্ষিণ আমেরিকা হইতেও কেহ কেহ ইহার বান্ধব শ্রেণী 
ভুক্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন । এই গ্রন্থ মন্দির কাহারও নিজস্ব সম্পস্তি 
নহে। ইহা বাঙ্গালীর শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর 
আতব্বরের জিনিষ। ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই _সর্ববব্যাপী 
উদারতা ও প্রীতিই ইহার ভিত্তি। ধাহারা পানিহাটিতে, ঢাকায় অথব] 
কলিকাত! চালতাবাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ 
মন্দিরের সাহাষ্যে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণণ প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাহারাই 
এ কথার ষ্বাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেনঃ। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে 
কেবলমাত্র কতকগুলি পুতুল সাজাইয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ ব! সম্প্রদায় 
বিশেষকে অযথা আক্রমণ কিংব| বিদ্রপ করিবার হীন প্রচেষ্টা পরি- 
লক্ষিত হয় নাই। বস্ততঃ ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় 
ছিলঃশ্রীমন্মহা প্রভুর পরিধেয় বস্ত্রাংশ ও পাদুকা খণ্ড-শ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভু র 
হস্তলিপি__জ্রীরূপ গোস্বামীর নিজহাতে লেখা পুঁথির পৃষ্ঠা_কত ম্যাপ 
কত্ত চিত্র-দেশ বিদেশের-_-কত মহাপুরুষের ,ব্যবহ্ৃত-দ্রব্য ও স্মৃতি 
চিহ--কত পুরাতন মুদ্রা_কত অপ্রকাশিত প্রাচীন পু'ধি--দলিলের 
প্রতিপিপি--ভারতের কত প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন তাহা বর্ণন| কর! 
ছুরহ । আমর! সকলকেই এই অনুষ্ঠানটি দেখিবার জন্য অনুরোধ করি । 

বড়ই ছুঃখের কথা ভিন্র ভিএ স্থানে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ায় 
এই সমস্ত পবিত্র গ্রিনিষের নানাপ্রকারের অমধ্যাদা হইতেছে-ম্যাপ 
ছি'ড়িয়। যাইতেছে ও চিত্রগুলি মলিন.হইয়া পড়িতেছে। জিনিষগুলি 





১৯৮ | ভক্তি [ ২৯শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 





যদ্দি ক্রমাগত এইভাবে স্থানাস্তরিভ হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে, 
অচিরে এই মহামূলা দ্রব্য সকল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । আমরা বা়ভট্ 
মহাশয়কে এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান হইতে অনুরোধ করি। আর 
আমার সহৃদয় দেশবাসীর নিকটে করক্ষোড়ে নিবেদন এই যে, তাহার! 
যেন অমূল্য বাবুর অবর্তমানে এই সমস্ত জিনিম যাহাতে অযথা নষ্ট 
হইয়া না যায় তাহার যথোচিত বাবস্থা করেন । বাঙ্গালা দেশে এমন 
কি ্ীগৌরাঙ্গ ভক্ত কেহই নাই যিনি একাই এই গ্রন্থ মন্দির নির্মাণের 
সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া এই সকল পবিত্র শ্বতি সম্তার রক্ষা করতঃ 
বৈষ্ণব জগতের প্রভূত কল্যাণ সাঁধন করিতে পারেন ? আর যদ্দি তাহাও 
সম্ভব ন। হয়, আম্বন আমরা সকলে প্রত্যেকে অন্ততঃ এক একটি করিয়া 
টাকা দ্বিয়া এই অযৃলা প্রতিষ্ঠানটা রক্ষা করিবার চেষ্টা করি। এই কার্ধে 
স্্যনপক্ষে পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে 7 ধাঁভারা এবিষয়ে 
কিছু সাহাষ্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক্ষেপে টাকা 
না পাঠাইয়া নিজ নিজ নাম ধাম ও দেয় সাহাষোর পরিমাণ জ্ঞাপন 
পূর্বক নিক্্লিখিত ঠিকানায় অথবা ভক্তি-সম্পাদক শ্তীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র 
গীতরতু, মাসিলা ভক্তি-নিকেতন, পৌং আন্দুল-মৌড়ী (হাওড়া) এই 
ঠিকানায় পত্র লিখিবেন্। বদি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তবে পরে সাধাণের সন্রতিক্রমে একটী কমিটি 
গঠন করিয়া এ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থী করা ধাইবে$ বিগত পানিহাটা 
মহোথসবক্ষেত্রে এস্ঘন্ধে ২৪৮৮০ আনা টাদ্দা পায়! গিয়াছিল-__তাহা 
আমার নিকট আছে। অর্থের অভাবে এই অমূল্য প্রতিষ্ঠীনটা যেন 
নষ্ট হুইপ না! যায়__ইহাই আমার কাতর নিবেদন । শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর 
ইচ্ছাই জয় খুক্ত হউক উযতীল্ত্র নীথ ধায়, 
৩৮ জরীইপাঁর রৌড --ফোরীগর,- জেলী হুগলী । 


প্রেরিত পত্র 

মাননীয় 

জীযুক্ত »তক্তি” সম্পাদক মহাশয় 

সমীপেষু 

পানিহাটী গত বৈষ্ণব প্রদর্শনী উপলক্ষে ব্রেজিলের কনসল সাহের 
বাহাছবরকে লইয়া গিয়্াছিলাম-_তাহার বত্তাস্ত আপনার ভক্তির অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াঁছে,:তাহার পর আমাদের শ্রগোড়ীয় বৈঝঃব সম্মি- 
লনীর ১১ চালতাবাগান লেনস্থ মিলন মন্দিরে তিনি একদিন প্রচ্ছন্ত্ বেশে 
অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইয়! শ্রীযুক্ত হরিদাঁন বাবাণ্ী মহাশয়ের গ্রহ 
গৌরচন্দ্র কীর্তন ও শ্ীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতবত্ষ মহাশয়ের মধুর 
পদাবলী কীর্তন শুনিতে শুনিতে ২ন্টাকাল তন্ময় হইগ্া ছিলেন। 
তাহার আগমন বার্তা আমি জানিতাম না-পরদিন শুনিয়াছিলাম-_-ও 
তাহাকে আমার অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটির কথা টেলিফোন যোগে জানা- 
ইলে তিনি উত্তর দেন যে, আপনি উপস্থিত না থাকায় আমার সেই 
প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শ্রবণে কোন বাধা হয় নাই। আমি শুনিয়া অবাক্‌ 
হইলাম-__একজন বিদ্রেশী-_ধিনি বাঙ্গলা ভাষা পর্য্যস্ত জানেন না__তাহার 
এইরূপ কীর্তনের ভাব গ্রহণে রুচি ও আনন্দলাত ঘটিল কি প্রকারে ? 
মনে মনে বুঝিলাম মহাপ্রভুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব। তৎপরে 
সম্মিলনীর উৎসব ও বৈষ্ণব প্রদর্শন'র শেষ দিন ( এ দিন মহিলাদের 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল )উক্চ আভেলিনও সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া 
প্রদর্শনী দেখিতে আইসেন। টপস্থিত মহিলা ন্দ তাহার সাক্ষাৎ লাভে 
প্রীতিলাত করেন এবং আম।রই অঙ্গরোধে উমন্মহা প্রভুর সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বক্তৃতা কঝরেন। তাহাতে তাহার ভাবের প্রবলতা ও শ্রীগৌবাঙ্গে প্রগাঢ 
অনুরাগের পরিচয় দ্রিয়াছিলেন। বক্তার একস্থলে তিনি বলিয়া 


২০৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ ৬ সংখ্যা 








ছিলেন “কবে আমাহেন পতিত জনকে ভ্রগৌরাঙ্গ, ভ্ীনিত্যানন্দ বা 
শ্রীহরিদাস কৃপা করিবেন*। বলিতে ২ তাবে বিভোর হইয়া তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া পড়েন হস্তপদাদি শিথিল ও হিমাঙ্গ হইয়াছিল-_মহিলা- 
মণ্ডল হইতে ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ উচ্চ হরিনাম করিতে থাকেন তাহাতে 
সাহেব মহোদয় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিষ্থ হইয় প্রথমেই 'হরিবোল” বলিম্বা 
উর্দধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তদনস্তর তাহাকে অতি কষ্টে 
প্রাঙ্গন হইতে বাহিরে আনিয়৷ বাটী প্রেরণ করা হয় গাড়ীতে চড়িয়। 
যাইবার সময় সাহেব সকলকে অভিবাদন ( যোড় হস্তে) ও হরিবোল 
বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। গত ৪&ঠা মাঘ রবিবার অপরাহ্ছে তিনি 
মিলন মন্দিরে আর একবার আসিয়াছিলেন_ সেখানে শ্রীযুত অযৃল্যধন 
রায় ভট্ট মহাশয়ের সহিত তাহার কতিপয় স্বাপ্রিক বৃত্তান্ত আলোচনার 
পর তিনি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ বন্থু, পুলিনচন্জ্র দে, হরিদাস নন্দী 
রায়বাছাছুব ডাক্তার মগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত সত্য সমভি- 
ব্যাহারে সভাগৃহে নগ্ন পদে প্রবেশ করেন ও তথায় শ্রীযুক্ত কৃ্ণচন্ত্ 
গোস্বামী ভাগবতভূষণ করুক বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা অভিনিবেশ- 
পূর্বক নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন। পাঠ 
সমাপনাস্তে সাহেবকে মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অস্থুরোৌধ 
করায় তিনি প্রমের ঠাকুর (০০৫ ০৫ 74০৮ ) এই ভাঁবে তাহাকে বর্ণন! 


করেন ও কতদ্দিনে আমাকে উদ্ধার করিবেন ও চরণে স্থান দ্বিবেন এইরূপ 
বলিতে ধলিতে ভাঁবে অভিভূত হইয়া ঢলিয়া পড়েন ও চক্ষুদ্ধয় ভইতে 
অনবরত জলধারা বধিত হইতে থাকে। সভাস্থ সকলে উচ্চ হরিধ্বনি 
করিয়া তাহার হ্মৈর্ধ্য সম্পাদন করেন । আমি টদেশিক একজন সাহে- 
বের এইরূপ গৌর গ্রীতি দেখিয়। বিশেষ জাশ্র্যযান্থিত হইয়াঁছি তাই এই 
আনন্দ সংবাদটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। ইতি 


বৈষ্ণব দাসানুদাস,__ভ্রীমনিমোহন মল্লিক। 


প্রাপ্ত-গ্রস্থের সমালোচনা । 


পা 


উত্রীল্গীব্রহত্তক্তিন্তত্ডহলাল 1-_্রীরাধানাথ কাবালী 
প্রণীত-_(ধর্থ সংস্করণ ) এই নিত্য পাঠ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া গ্রন্থকার টৈষ্বজগতের মহত উপকার 
সাধন করিয়াছেন। বেঞ্চব সমাজে যে গ্রন্থথানির অত্যধিক আদর 
হইয়াছে তাহা ইতিমধ্যে ইহার চারিটী সংস্করণ হইয়া গেল 
দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায় | তাল জিনিষের আদর স্বতঃই সর্বাত্র 
হইয়া থাকে । বন্ততঃং এই গ্রন্থখানি যে প্রত্যেক ভক্তের পক্ষেই 
অপরিহাধ্য রূপে প্রয়োজনীয় তাহা! বলা বাহুল্য । ইহা শ্রীভগবদ্ভজন, 
নাম কীর্তন, লীলা-ম্মরণাদ্দির পক্ষে বিশেষ সহায়। এই গ্রস্থে গুর- 
বন্দনা হইতে আর্ত করিয়া পুজা পদ্ধতি প্রভৃতি মহাজনগণ কৃত নিত্য 
পাঠ্য, নিত্য কীর্তনীয় ও নিত্য স্মরণীয় ববিধ বিষয় লন্লিবিষ্ট হইগাছে। 
বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন । পুর্বে এই গ্রন্থের 
মূল্য ১২ টাক! ছিল এবং ডাক মাশুল সমেত ৫২ টাকা পড়িত। কিন্ত 
এরূপ অধিক মূল্যে গ্রন্থ ক্রয় করা সকলের পক্ষে সম্ভবজনক দৃষ্ট না 
হওয়ায় গ্রস্থকার পরম নিপুণতার সহিত গ্রন্থখানিকে একটু ছোট করিয়া, 
অথচ আবশ্তকীয় সমস্ত বিষয়গুলিই রাখিয়া, অধিকস্ত আরও ছুই একটা 
নৃতন বিষয় সংলগ্ন করিয়া! দিয়া গ্রস্থধানির যুল্য হাস্‌ করতঃ তক্তগণের 
আরও উপকার সাধন করিয়াছেন । এবারে গ্রন্থের মূল্য ২৮* আনা! এবং 
ডাক মাশুল ॥* আনা হইয়াছে । কিরূপে বৈষ্ব-জীবন অতিবাহিত 
করা কর্তব্য তাহ! এই গ্রন্থ পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। আয্র! 





২০২ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 





শুধু ভক্ত নহে হিন্দু মাত্রকেই এই গ্রস্থখানি সংগ্রহ করিতে বিশেষ 
অনুরোধ করি। 

উ্ী সদ ্তন্পিতক্লত | উক্ত ভ্বাব্ুসী মহাশয় সম্পাদিত | 
পুজ্যপাদ শ্রীল বৈঞ্বদাস মহোদয় বহু পরিশ্রমে নান, হস্ান পর্যটন 
করতঃ বিদ্ভাপতি, চণ্তীদান, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, 
বাস্থ ঘোষ প্রস্ৃতি স্থপ্রসিদ্ধ বহু মহাজন কৃত এই অপুর্ব পদ সমূহ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। সর্বসমেত ৩১০০ পদ্দ। পূর্বরাগ, মান, খণ্ডিত) 
কলহান্তরিতা, গোষ্ঠ লীলা,*দান লীলা, নৌকাবিলাস, বাস লীলা, ঝুলন 
লীলা, দোল লীলা, মাথুর প্রভৃতি বহুবিধ পর্য্যর (পালা ) ক্রমে গ্রথিত 
হইয়াছে। ল্লষ্টকালীয় লীল! পদাবলী দ্বার বিবিধ প্ররারে সজ্জিত 
হইয়াছেন। আরতি-কীর্ভন, নাম-সঙ্কীর্তন, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয় 
সম্হেরও বহু পদ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ তজন-সাধন, লীলা-স্মরণ, 
নাম-সন্ধীর্ভনাদ্ির পক্ষে বিশেষ সহায়। আমরা ভক্ত মাত্রকেই এই 
উপাদেয় গ্রন্থ এক একখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ বরি। গ্রন্থখানি 
অতি বৃহত্_ছুই খণ্ডে ২৬০৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মুল্য ৩1০ টাকা, কিন্ত 
ধান্তকুড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ বল্পভ মহোদর এই গ্রন্থ 
শীত্রীপাধা-মদনঘে।হনের সেবার্থে দান করার ইহার মূল্য কমাইয়া ২২ 
টাকা কর। হইয়াছে । *শ্রীশ্রীবৃহত্তক্তি তত্বসার” গ্রন্থের এবং “ভক্তি” 
পত্রিকার গ্রাহকগণ এই গ্রন্থ অর্ধযূল্য ১/* আনায় পাইবেন ;) ডাঁক 
ষাগুল :5৮%* আনা । উভয় গ্রস্থেরই প্রাপ্তি স্থান_-শ্রানিতাইপদ 
কাবানী, ভঞ্ীমদনমেহন-মন্দির, ধান্কুড়িয়], ২৪ পরগণ|। 


ভ্রীস্রীরাধারমণে। জয়তি | 
শভক্তিভগবতঃ সেব! তক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী । 
তক্তিরাননদরূপা চ তক্তি্তস্ত জীবনম্‌।৮ 





২৯শ বর্ষ, ) সভ্ডত্তি ফান্তন 
৭ম সংখ্যা ধর্মম-সহ্ন্ধীয় মাসিক পর্রিক! ১৩৩৭ 
হোলি-উৎসব 
(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর |) 
কানন-কুঞ্জ উঠিল রাক্ষিয্বা 
রঙ্গিল গোঁপিকাগণে। 
ফাগের খেলা মোহন-মেলা 


খেলিছে শ্যামে মনে | 
(আজ) বিরলে সকলে মাতোয়ারা হোলি-রণে ॥ 


রাঙ্গা! রাঙ্গা করে লয়ে পিচ কারী 

ছোড়ই শ্তামে গোপের ঝিয়ারী 

শ্যাম-তনুখান লাল নেহারি 
ঘন রঙ বরিষণে। 

(আজু ) বিরলে সকলে মাতোগ্ার৷ হোলি-রণে ॥ 
উনমতা যত ব্রজ-কুলবালা, 
হোলিউৎসবে সতত আকুল ; 
নাচে গাহে সবে লয়ে নন্দলাল। 


আবি রাঙ্গা নিধুধনে। 
( আন্ত )বিরলে সকলে মাতোদারা হোলি-্রণে ॥ 


০০০ 


মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 


(শ্রীধুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ 1) 

জগৎপতির বিচিত্র নিয়ম ও কৌশলে মানন [ক কালের জন্য সংসার- 
রঙ্গতভূমিতে অভিনয় করিয়া কোথায়-_কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া 
যায, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। পগ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নিধন, সুসত্য 
অসভ্য--সকলের পক্ষেই এই নিয়ম। বাছ্ছযন্তরসদুখিত সুমধুর সঙ্গীত 
লহরী স্থগিত হইলে যেমন তাহার বঙ্কার কিছুকালের জন্য আকাশে 
রহিয়া যায়, তেমনি কোন্‌ মহাপুরুষ সংসার-নাট্যশালা হইতে অপসারিত 
হইলেও, তাহার স্বৃতি কিছুকালের জন্ত তদীয় বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের 
মনে রহিয়া যায়। অবশ্ত কালের সর্বববিধ্বংসিনী শক্তিতে পরিশেষে 
কিছুই থাকে না--নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে; অনেক স্থলে আবার 
তাহাঁও থাকে না। এইক্সপে পৃথিবীতে অনাদিকাল হইতে কত মহা- 
পুরুষ আপিয়াছেন, বিধাত-নির্দিষ্ট আপন আপন কর্তব্য সাধন করিয়াছেন 
এবং কালপূর্ণ হইলে ববনিকার অস্তরালে অস্তর্থিত হইয়াছেন । পৃথিবী 
তাহাদের স্থৃতি কিছুকাল বুকে ধরিয়া রাখিয্মাছিল__ক্রযে সে স্থবতি 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধাহার! সাতিশয় পুণ্যশীল কিংবা 
অলৌকিক গুণশালী, কেবল তাহার্দেরই স্ৃতি বহুকাল মানবের চিত্তপটে 
অন্কিত থাকে । 

বস্ততঃই এ ভবধামে কিছুকালের জন্য আমাদের বাস-- প্রবাসীর 
প্রবাস-বাঁস বাতীত আর কিছুই নহে । আমাঁদের প্রকৃত বাসগৃহ ত্যাগ 
করিয়া আমরা সকলেই এই “বিদেশে-_প্রবাসে-তবপাস্থাবাসে” বাস 
করিতেছি । ছুই দিনের জন্য আছি, ছুই দিন পরে কোথায় চলিয়া 
াইব। এইরূপে__ 


ফাল্তন, ১৩৩৭] মানবস্জীবনের উদ্দেশ্ট ও সার্থকত৷ ২৯৫ 











কতজ্ঞানী কতধনী বীর মহাপ্রাণ। 

এ ভবে প্রবাস-পরে করেছে প্রয়াণ ॥ 

নাষ মাত্র কারো আছে আর সব লয়। 

এ ভৰের ধু্গাথেল! নাট্য-অভিনয় ॥ 

এক দল যায় চলি আর দল আসে। 

মায়াবাশে প্রবাসে স্ববাস বলি বাসে ॥ 

বশিষ্ঠ বাল্সীকি আদি যুনি খি যত। 

পুণ্যলীল। করি শেষ হয়েছেন গত ॥ 

মান্ধাত৷ মরুত্ত আদি ভূপালশ্প্রধান। 

ভীক্ম কর্ণ ভীমাজ্ঞুন মহাবীধ্যবান ॥ 

হরিশ্চন্দ্র যুরধিষ্টির আদি নৃপমণি | 

কালিদান তবতৃতি কাঁব্য-রলখনি ॥ 

বুদ্ধদেব শ্রীশঙ্কর নানক চৈতন্ত ৷ 

ধাহাদের পদরজে পরাধাম ধন্য ॥ 

স্বদেশে বিদেশে কত পুরুষ-পু্গব । 

লীলা-অস্তে কাঁলআ্রোতে তেসেছেন সব ॥ 

মর্ত্যলৌকে যতদ্দিন ছিলেন তাহারা । 

ঘুষেছিল কীতি সবে হ'য়ে মাতোয়ারা ॥ 

এবে তা? সবাঁরে ভবে কয়জন স্মরে । 

কষুঙ্জ নর বৃথাকার্য্যে সময় সম্বংর ॥* 

কিন্তু এই সকল কথা আমরা শুকপক্ষীর স্তায় নিয়ত আবৃত্তি করিলেও 

আম।দের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে না-হদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য 
জীগিতেছে না। আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে, প্রাণাধিক পুজ কিংবা পতি- 
ক অন্লিখিত মনঃশিক্ষা ও প্রার্থনামালা হইতে উদ্ধৃত।-_বেখক। 


২০৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 








প্রাণা সাধবী ভা্যার পরলোকগমনে হৃদয়ে কখন কখন শ্শানবৈরাগ্য 

উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু সে বৈরাগ্য কতক্ষণ? ছ্‌ই দ্িবস পরেই আবার 
সব ভুলিয়া যাই। প্রতিদ্িবপ, প্রতিমৃইর্তে আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর 
শোচনীয় দৃষ্ত উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু এমনই মোহের প্রভাব, আমর! 
নিজের সন্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি। এ সম্বন্ধে লেখক,-_ 
পাঠক,_কে-কাহাকে বলিবে ?--সকলেই সমভাবাপন্ন । যক্ষের প্রশ্নের 
উত্তরে ধর্মপুন্ব যুধিষ্ঠির সত্যই বলিয়াছিলেন__ 

*অহন্যহনি ভূঙানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্মিচ্ছন্তি কিমাশ্চ্যমতঃপর্মূ্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ প্রতিদ্দিবস জীবনিচয় মৃতুামুখে নিপতিত হইতেছে । কিন্তু যাহারা 
ভীবিত রহিয়াছে তাহার! মনে করিতেছে আমাদের মৃঙ্যু নাই, কিংবা 
আমাদের মৃত্যুর এখনও অনেক বিলম্ব । ইহার অপেক্ষা) আশ্চর্যের 
বিষয় আর কি আছে ? বস্ততঃ, প্ররূত বৈরাগ্য আমার কাহারও মনে 
উদ্ধিত হইতেছে না। ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই । স্ৃগ্িস্থিতি- 
সংহার কারিণী জগজ্জননী যহাষায়ার স্থকৌশলেই আমরা এই মায়াচক্রের 
আবর্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছি । আমরা যদি মায়ার আবরণ 
ভেদ করিতে পীরিতাম তবে মহামায়ীর সংসারচক্রও বন্ধ হইয়া যাইত । 
তাই অনাদিকাল হইতে এই সংসারচক্র চলিতেছে এবং আমরাও 
মোছাচ্ছন্জ অবস্থায় সুখছুঃখ ভোগ করিতেছি । এই মহাচক্র ভেদ 
করিতে হইলে কায়মনোবকো মহামায়ারই শরণাপন্জর হইতে হয় । ' অন্ধুক্ষণ 
টৈতগ্ঠমরীকে অনুধ্যান করিয়া মোহনিদ্রা। ভাঙ্ষিতে হয়। এই যোহ- 
নিজ্রার আবেশে মন্তুঘোর কথা কি, দেবতারাও আচ্ছন্ন । নিয়ত জ্ঞান 
শান্্রের আলোচনা, ধ্যান, ধারণা ও জপ, সাধুসেবা ও সাধুস্ক্॥ এবং 
নি্ষাম কর্ধের সাধনা দ্বারা জীব ক্রমশঃ মৌহমুক্ত হয়। আবার এমন 
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ভাগ্যবান জীব৪ কেহ থাকিতে পারেন, বৈরাগোর অনলে অকন্মাৎ 
বাহার হৃদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। "সন্ধা হল, বাসনায় আগুন জালিয়। 
দাও”_রজক-পত্বীর এই আকস্মিক বাক্যে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর কিরূপে 
বৈরাগ্যানল জ্বলিয়াছিল, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। 

জ্ঞানীরা বলেন, সাধকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা”. 
নিত্যসিদ্ধ, সাধনা-সিদ্ধ ও কুপা-সিদ্ধ। ধাহারা নিত্যসিদ্ধ তাহারা জন্মা- 
বধিই বৈরাগ্যবান্; সাধনা-সিদ্ধ ব্যক্তিরা সাধনার দ্বারা বৈরাগ্যবুদ্ধি 
লাভ করিয়া থাঁকেন এবং কুপাসিদ্ধ ব্যক্তিরা ভগবত্কপায় বিন। সাধনায় 
বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ব্যদ্ষি- 
গণের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ মানুষকে সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাত 
করিতে হয়। সাধনা আন্তরিক হইলে ভগবৎক্কপা অবশ্তই সাধককে 
সাধনপথে সাহাধ্য ও উন্নীত করে। এজন্য আন্তরিক নিষ্ঠা ও অদ্ধার 
প্রয়োজন। যেখানে এই ছুইটী গুণের অভাব, সেখানে সিদ্ধিলাত 
সুছুফধর । আবার সিদ্ধির জন্য চিত্তের তীব্র সংবেগও আবশ্তক। দীর্ঘ" 
সুত্রী ও অলস ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ স্থুকঠিন। কিন্ত যদি একবার 
জ্ঞান হয় যে, এই জীবন-সমরে জয়ী হইতে হইবে, মানবজন্মের উদ্দেস্ত 
সাধন কৰ্িতে হইবে) শ্রীভগবানের পাদ্পদ্নঙগীতে জীবনকে সার্থক করিতে 
হইবে, তাহ! হইলে সীধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আর বিলম্ব হয় না। 
এইরূপ তীব্র সংবেগ মনে উপস্থিত হইয়াছিল বলিম্মাই গুদ্ধোধন-তনয় 
ভগবান্‌ অমিতাত, রাটক্যবধধ্য ও তাবৎ ভোগন্খ বিষ্ঠাজ্ঞানে পরিত্যাগ 
করিয়া প্রব্রজ্য/ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ফলতঃ, কি কর্মুযোগ, কি 
জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, যে কৌন সাঁধনমার্গই অবলম্বন কর-না-কেন, 
সকল পথেই প্রবল নিষ্ঠা ও তীব্র সংবেগের প্রয়োজন ৷ মানব-জীবনের 
রম লক্ষ্য--মোক্ষ, অর্থাৎ সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুদ্ধ্য প্রভৃতি মুক্তিলাত। 


২৯৮ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 





তক্তেরা বলেন, “আমরা যু চাহি না, চিরদিন সেবা ও তক্তি চাঁই।” 
অইবৈতবাদীরা বলেন, জীবে ও ব্রন্ষে শ্বরূপতঃ কোনও তে নাই। 
জীব--চিৎকপ বা চিৎবিন্দু, ব্রক্ষ--চিৎসিদ্ধু। জীব যতক্ষণ মামীবন্ধ 
ততক্ষণ জীব, ময়াযুক্ত হইলেই জীব--শিব। বস্ততঃ জীবে ও শিবে 
কোনও প্রভেদ নাই। কর্মনবাদীরা বলেন, জ্ঞানাগ্নি জলিলে সমস্ত কর্ম 
ভম্মসাৎ হইয়া যায়। জ্ঞানীদিগের লক্ষ্য ব্রহ্মীভূত হওয়া অথবা নির্বাণ 
লাভ করা । এদিকে ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়ছেন১__ 
“চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি” । 
অন্যত্র গাহিয়াছেন,।_ 
«প্রসাদ বলে ভক্তের আশা (যায়ের) পুরাতে অধিক বাসনা, 
(ওরে) সাকারে সাযুজ্য মিলে, নির্বাণে কি ফল বল না” । 
আমরাও এ মহাবাক্যের প্রতিধবনি করিয়া বলি-_ 
"সাকারে সাধুজ্য মিলে, নির্বাণ কি ফল বল না ?”১ 
অতএর এস তাই সকল, আমরা শ্রীভগবানকে দেবাদিদেব যহাঁদেব- 
রূপে, ব্রিলোকসুন্দরী জগছ্জননী হুর্গারূপে, জগন্মোহিনী শ্তাম। বা 
তারারূপে, নবনটবর-বেশধারী শ্তামস্ন্দররূপে, প্রেমস্বরূপিণী মহাভাবময়ী 
জ্রাধিকারূপে অথব। ভ্ীরাধারুকের যুগল প্রকাশ কলিযুগ্রপাবনাবতার 
শ্রীঙগৌরাঙ্গন্ূপে ধ]ান, ধারণা ও তজন! করি। আমাদের অস্তরে নিষ্ঠা 
ও শ্রদ্ধা থাকিলে শ্রীতগবান্‌ সকল ক্ধূপে বা সকল নামেই আমাদিগকে 
ক্কপা করিবেন। এবিশ্বত্দ্ষাণ্ডের সকল নাম বা সকল রূপই তাহার 
ভক্ত রাঁমগ্রসাদের ভাষায় বলি-- 
“ত্রিভুবনে যে মায়ের মৃষ্তি, জেনেও কি মন তাও জান না?” 
আর 
“কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে?) । 





ফাল্ধন, ১৩৩৭ ]  মানবশ্জীবনের উদ্দেশ্তা ও সার্থকতা ২০৯ 





অতএব নাম ও রূপে কিছু যায় আসে না। চাই কেবল আস্তরিক 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা । এই নিষ্ঠা ও শ্ন্ধীবলে বিবেক বৈরাঁগা ত উৎপন্ন হয়ই, 
পরস্ত জীব ক্রমশঃ প্রেম লাভ করিয়া ধন্ঠ হইয়া যা্স। শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভু 
বলিয়াছেন, প্রেমই জীবের পরমপুকুধার্থ। অতএব সর্ববপ্রযত্রে প্রেম 
লাভ করিয়া প্ররেমস্বপ্পপ শ্ভগবানকে নিজস্ব করিয়া লওয়াই মন্ুষ্য- 
জীবনের উদ্দোত ও আর্থকতা ) ভক্তর। বলেন, তক্তি-পথে বিবেক 
বৈরাগ্যের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সংসারের কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে 
না। ভোগরাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই সর্বতে (ভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ 
কর। তোমার ইন্দ্রিয়-নিচয়কে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই : সেগুলিকে 
ভগবছুন্থুধী করিয়া দাও । তোমার স্মস্ত জ্ঞানেন্দ্ি ও কর্েকিজিয় 
তগবৎসেবা ও ভগবৎ-পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হউক । আবার শক্ত 
রামপ্রসার্দের ভাষাক্ঈ বলি £-- 
“ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছ হয় যে আচারে। 
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবা নিশি জপ করে ॥ 
শড়নে প্রণাম জান, নিজ্বায় কর মা'কে ধ্যান, 
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥. 
ষত শোন কর্ণপুটে, সবি মায়ের মন্্র বটে, 
কালী পঞ্চাশ বর্ণময়ী, বে বর্ণে না ধরে ॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্গময়ী সর্ববঘটে, 
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥? 
তগবান শ্ীকঞ্চ এই জন্যই বপ্যীছেন__. 
যৎ করোধি যদশ্লাসি যজ্জহোষি দদাঁসি যত 
যৎ তপস্শি কৌস্তেয় তৎ কুক মদর্পণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু করিবে তাহা আমাতে যুক্ত হইয়াই করিবে । 


২১০ ভক্তি 1 ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 











আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা কিছু করিবে তাহাতেই তোমার বিপদ্দ | 
অতএব শয়নে স্বপনে, সখে ছুঃখে বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে, সর্ববদ। 
সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের অভয়পাদপদ্ম স্মরণ, মনন, অনুধ্যান করাই 
মানব-জীবনের উদ্দেস্য ও সার্থকতা । 


ভারতীর বালাশ্রমে * 
(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়) 
ব্রষের পরে পুনঃ» আমরা এসেছি হেথা; 
হে ভাঁরতি, এ মে তব বাল্যের আশ্রম ! 
আসি তাই প্রতিবর্ষে পুজিতে তোমার স্মৃতি, 
নেহারিতে এই পুণাক্ষেত্র মনোরম । 
জগতের গুরু তৃমি, পতিতের মুক্তিদাতা, 
পতিত জগতে দিলে মুক্তির সন্ধান ; 
বিশ্বহিত-মহামন্ত্রে বাহিরিলে গৃহ তাজি, 
_ বিশ্বহিতে ঢেলে দিলে আপন পরাণ । 
যারা পাপী ছিল,_-যাঁর! পতিত ব্যথিত ছিল ১_- 
কেহু ত তাদের পানে চাহিত না ফিরে; 
তোমারি উদ্দার প্রাণ, ওগো, কেঁদে উঠেছিল, 
তুমিই ত ভেসেছিলে নয়নের নীরে। 
তুমিই ত তাই, ওগো১_-পঙিতের চিরসথা, 
বাহিরিয়া পড়েছিলে ভাঙ্গি* গৃহকাঁর! ১-. 


*% হ্ীপট গেড়ে প্ীপাদ কেশব ভারতী প্রত স্বতি সভার পঠিত । 


ফাস্তন। ১৩৩৭] ভারতীর বাল্যা শ্রষে 


ছুটেছিলে সে যেন কি মহান্‌ আবেগ ভরে, 
পতিত-উদ্ধার তরে হ'য়ে আত্মভারা 4 
বিশ্বহিতব্রতী ওগো পতিত-বান্ধব তুমি, 
তুমি ওগে! আত্মহ্থারা প্রেমিক সন্ন্যাসী 
বিশ্বহিত মন্ত্র লয়ে দেশে দ্রেশে ঘুরে এলে, 
করিলে সফল মন্ত্র, কাটোয়্ায় আসি 
সেই দিন ভারতের তথ! এই জগতের,_- 
এসেছিল সেই এক কিবা! শুভদিন ; 
কি নব আলোকে যেন সহসা! জাগিল ধর' 
যুগীস্তের অন্ধকার হইল বিলীন্‌! 
বাঙ্গালার সেই এক স্ুনিভূত নিকেতনে, 
সেই তব কাটোয়ার আশ্রম হইতে ; 
সেই দিন যেই মন্ত্র তুমি ঢেলে দিলে প্রভু ! 
মহাপ্রভু-শ্রতিমূলে জগতের হিতে ; 
তাহারি প্রভাবে ওগো, চিরতরে ধন্য হ'ল, 
এই তব বাঙ্গাল! দ্বেশ,_-এ ভারতবর্ষ ; 
ঘুচে গেল জগতের সব ব্যথা পাপভার, 
ফুটিল পাঁপীর (শু) মুখে হাসি, বুকে হর্ষ! 
সেইদিন বাঙ্গালা হ'তে যেই মন্ত্র বাহিরিল, 
প্রকাশিপ যে আলোর অনুপম জ্যোতি ১ 
তাহাতেই মুগ্ধ হ'ল,_ধনয হল সারা বিশ্ব ; 
তোমারি কৃপায় সে যে,_হে দেব ভারতি ! 
আজি এই জগতের এসেছে ছুর্দিন পুনঃ, 
মোহের আধারে পুনঃ ডূবিয়াছে বিশ্ব; 


২১১ 





২১২ ভক্তি [২৯শ বর্ধ, ৭ম সংখ্য। 





লাঞ্ছিত পতিত যাঁরা,__নিদারুণ হতাশায় 
ওই তা'রা কাদে আজি ;_-কি করুণ দৃশ্ত ! 
আজ তুমি কোথা আছ,_-এস এস হে তারতি! 
এ সময় শুনাও গো! সেই মন্ত্র তব; 
আবার ধরণী হোক উজ্জ্বল আনন্দময়, 
লভুক্‌ ধরণী পুনঃ প্রাণ অভিনব । 
মোহ-যুপ্ধ ধর! আজি পাপতারে শ্রীস্ত হ”য়ে 
ওই দেখ বুঝি আত্মঘাতী হ'তে চায়! 
হে প্রভু ভারতী দেব! হে ধরার ধশ্গুরু ! 
ধরারে উদ্ধার কর এসে করুণায় !! 
সেদিন যেমন ক'রে শুনাইলে যন্ত্র তব, 
একবার সেই মত আজ্রিকে শুনাও ; 
জগতের শাস্তি আর মঙ্গল বিধান কর, 
বাখিতের ছুঃখ-ব্যথা ঘুচাইয়! দ্বাও। 
অতুলন বিশ্বে তুমি কেশব ভারতী প্রত, 
কোথা পাব বল দেব, তুলনা তোমার ? 
ব্যথিত বিশ্বের বুকে বিরাঁজে তোমার স্মৃতি, 
লহ প্রভু, কুপা ক'রে প্রণতি আমার । 


জ্ীস্রীগৌরলীল! শগীতিকাব্য মধ্যখণ্ডের 
মঙ্গলাচরণ * 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বক্ধপ গোস্বামী ।) 


কমল! জীবন ধন তুমি দেব নারায়ণ 
আদি গুরু বৈকুষ্ঠের পতি) 

প্রেম'ভক্তি ভজনায় তোমা হ'তে সম্প্রদায় 
তব পদে প্রথম প্রণতি ॥ 

ব্রহ্মা তব হ'য়ে শিষ্য বাধিল নিখিল বিশ্ব 
ভক্তি স্থত্রে দিয়। ভাবগ্রস্থি। 

নারদ ব্রহ্মার পুত্র শিষ্যরূপে ধরি সুত্র 
সেই পথে বাড়াইল পন্থী ॥ 

ব্যাস নারদের দাস তব দাসের অনুদাস 
তার পুত্র শতক মহাশয়। 





* ভক্তির পাঠকগণের মধো বাহারা শ্রীক্নীগৌরলীল! গীতিকাঁব্য 
প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া অবশিষ্ট খণ্ড পাঁইবার জন্য উৎকন্টিত ছিলেন 
স্তাহাদ্বের নিকট আজ একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ দ্বিতেছি যে, শ্রীযুক্ত 
বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌরলীলা গীতিকাবোর মধ্যথগ্ডের রচন! 
আরস্ত করিয়াছেন । শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপায় ষেভাবে লীলা স্ফু্তি পাই- 
তেছে তাহা প্রকৃতই আস্বাস্ত। আমরা মনে করিয়াছি যতদ্দিন ন! 
মধ্যথণ্ড মুদ্রিত হয় ততদিন মধো মধ্যে মধ্যখণ্ড হইতে একটু একটু 
লীলা ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দ্িব। আজ মঙ্গলাচরণটী পাঠক- 
গণের আন্বাদনের জন্য ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম। উমন্মহাপ্রতু 
শী্ঘ শীজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীগ্স্থ সম্পূর্ণ করিয়। দ্রিন ইহাই আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা। ( ভঃ সঃ) 


২১৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখা 





পিতার লিখিত মতে শান্ত্রগ্রস্থ তাগবতে 
তোমা হাতে ধরিন পর্যায় ॥ 
তোমা হ'তে মূলপারা বিশ্ব বিশ্লাবিনী পার! 
বহে ভক্তি আনন্দ রূপিণ ॥ 
তব পদযুগ স্পর্শে যেমতি বহিছে হর্ষে 
পতিত পাবনী স্ুরধুনী ॥ 
গুরু পরম্পরা করি তোমার সন্বন্ধ ধরি 
আমিও হে তব মন্ত্রধর | 
তোমার দ্রাসের দাস তার যে দাসানুদাস 
তার দাস বংশের কিস্কর ॥ 
এ মোর স্বরূপ তন্ব ভূলে যে রয়েছি মত্ত 
মায়ার অনিত্য প্রলোভনে । 
কি গাব তোমার নাম অন্তরে দ্ংশিছে কাম 
বিধি বাঁম তোমার তজনে ॥ 
প্রারৃত বাসন! ভোগ পশিয়। দারুণ রোগ 
ংসে মোর সাধন শরীর। 
হেথা কোথ! তব স্থান নাহি বুদ্ধি নাহি প্রাণ 
নিরাসন ভগ্ন শ্মন্দির ॥ 
তবু যদ্রি লহ কাড়ি এ জনার কেশে ধরি 
মায়া মোহে দিতে পরিস্রাণ। 
নিয় মতি অচঞ্চল রক্ষ মোরে মহাবল 
- তবে পুনঃ গাই গুণগান ॥ 
গাহিয়। গৌরাঙ্গ-লীল। জুড়াব মন্খের জাল! 
এই মনে যে আছে বাসন! । 


ফাল্তুন, ১৩৩৭] শ্রত্রীগৌরলীল! গীতিকাব্য মধ্যথণ্ডের মঙ্লাচরণ ২১৫ 








তোমার করুণ! বলে করি মহাকুতুহলে 
তার মধ্যখণ্ডের সুচনা ॥ 
জয় হরি জয় গুরু জয় বাঞ্াকল্পতরু 
প্রভু মোর পুর্ণ কর সাধ। 
আঁশীষ করহে নাথ কর কৃপা নেত্র-পাত 
হর “বিশ্বপের” বিষাদ ॥ 
ওরে মন-- 
ওরে মন গাও জয় নারায়ণ হরি। 
ভজ কুষণ ম্মর গুরু ভক্ত ভেক ধারী ॥ 
ভজ মতস্ত কুম্্ হরি ববাঁহ সুন্বর। 
হুসিংহ বামন রাম, রাম-হলধর ॥ 
ভজ বুদ্ধ কন্কধি দশ বিল অবতার। 
ভজ তক্ত ভগবান গুরু কর্ণধার ॥ 
শ্রীহরি ম্মরণ সব মঙ্গল ধাম। 


গাঁও হুরিগুণ পূর্ণ ভবে মনস্কাম ॥ 


(সিন্ধু খান্বাজ-_যৎ) 
্রীহরি স্মরণ সব মঙ্গল ধাম। 
সব শুভারভ্তে গাও হরি নাম ॥ 
তজ মৎস্য ৭ম বরাহ হুসিংহ 
ভজ বামন ভূৃপগ্তরাম। 
ভঞ্জ রঘুকুল রাম যছুকুল রাম 
বুদ্ধ কন্কি প্রাণারাম ॥ 
জ্ঞানী কছে ব্রহ্ম যোগী পরমা স্বা 
ভক্ত কহে ভগবান । 
এ “বিশ্বর্ূপ*্ হরি বিবিধ কূপ ধরি 
পূর্ণ করে মনস্কাম ॥ 


ও 


শ্রীভগবানের দোল লীলা 
€ শ্রীধুক্ত তীন্দ্রনাথ বাষ । ) 


নওল বসন্তে, খেলত আীহরি, 
অকুণ অপাঙ্গে, রঙ্গ বিথারি। 

সব সহচরী, তাক ঘিরি ঘিরি 
রতসে বিবশ, দ্েই পিচকারী। 
আবীর-_কুদ্ধুম বারি-_বরিষণ 
তিতল বসন, অতি-_মনোহারী ) 
করধুখ চাঁপি নয়নহি ঝাপই, 
ফাগ্ড দেই শ্যাম সখিপর ধাবই, 
নূপুর রিণি রিণি, ঘুডন ঝিনি ঝিনি 
বাজত কিছ্ষিণী, বিলাসে বিভোরি। 
ঘাট মাঠ তল, যযুনাক জলঃ 
লাল লাল লাল সবহি-_-তৈগেল 
লালিম বসন, লাঁলিম ভূষণ, 
সখি মাঝে শ্যাম, যাঞ্চি বলিহারি ॥ 


্ 


ভক্তি-কথা, গুরু-শিষ্য সংবাদ 
(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর। ) 
হরিদ্বাস।--: সাষ্টরাঙ্গে শ্রীপ্তরুদেবকে দণ্ড বং করিরা) প্রভো, বিষয়দুষ্ট- 
চিত্ত সন্দেহ-তিমিরে যলিন হইয়া আছে, কৃপা! করিয়া জ্ঞানাগুন দ্বার! 
স্ুনিন্বল করুন । যখন প্রতুর শ্রমুখে সৎ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করি তখন 
মাদৃশ মাঙাকলুষিত জীবের হৃদমেও ভক্তির বিমলভাতি ক্ষণিকের জন্ 


ফাত্তুন, ১৩৩৭] ভক্তি-কথ, গুরু-শিষ্য সংবাদ ২১৭ 








জাঁগিয়! উঠে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কুতর্ক কুহেলিকায় সমাস্ছন্ন করিয় 
ক্কেলে, এই মহ! ছর্রৈব আর খুচিতেছে না । 
ীগুকুপ্ধেব-_-উহ্থাইত হইল মাঁয়াবন্ধ জীবের স্বভাব, স্থুচিরকাল 
মায়ার দাপত্বে থাকিয়া! শুদ্ধ অনুষৈতগ্ত জীব নিজের স্বতাব হাঁরাইয়] 
রূপ স্বর্ভাবাশ্বিত হইয়া পড়িয়াছে। জানইত মায়ার ছুইটী ধর্শ-__ 
'ঁবরিকা ও বিক্ষেপিকা। স্বঙ্গপের অস্কুপ্তি ও অস্থরূপে স্বরূপ বৃদ্ধি। 
ভগ নরোতমঠাকুর মহাশয় কপার তাধায় যাহাকে বলিরাছেন-- 
সদ্‌ বস্ত ছাঁড়িঘ। কৈল অসতে বিলাস । 
তে কারণে লীগ গেল কন্ধ বন্ধ ফাস॥ 
ইহ! হইতেই ছুব্ণপনার স্থষ্টি, তারপরে দুষ্ধত্ম ভাহা। হইতেই পাপ, পাপ 
হইতে মালিন্ত ও কর্কশত| তঙ্জন্য শাস্ত্রে ও গুরু বাক্যে শ্রদ্ধার অভাব। 
জীবের আছেন দুর্তি বুঝাইতে শ্রীতক্কিশম্র্ডের প্রারস্তে শ্রীপাদজীব 
পোস্বা মী ব্রঙ্মবৈবর্ত পুরীণধৃত প্রমাণ উঠাইয়াছেন _ 
যাবৎ পাপৈন্ত মলিনং হন্বয়ং তাবদেবহি। 
নশাঙ্জে সত্যবুদ্ধিঃস্তাৎ সদৃবুদ্ধি সদৃগুরৌ তথ। ॥ 
মতদিন পাপদ্বারা চিত্ত মলিন খাকে ততা্রন চিত্তের সংশয়াজ্মতা 
নিবন্ধন শাস্ত্রে ও সছ্‌ গুরুতে সদৃবুদ্ধি উদ্দিত হয় ন। 
হরিদাস ।_-তবে ত একেবারে হতাশ সাগরে ডুবিলীম, মাদৃশ বিষয়" 
বিষ্টের চিত্তের সম্পূর্ণ নির্জত| সুদুব্পরাহ্ত্ এক রূপ অসস্ত। 
গুরুদেব ।--বৎস, আস্বস্ত হও, আমাদের অবস্থা অস্তরূপ, আমরা যে 
মগাভাগ্যবান্‌। পরম দয়াল শ্রীচৈতন্ যুগে পৃণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে বিশে 
ষতঃ অযাচিত কুপাম্বত পরিষিঞ্চিত ভ্ীগৌর মণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ ক্রিয়াছি, 
সৌভাগ্য ক্রমে সদৃগরুর চরণাশ্রয় করিয়। সাক্ষাৎ মহাপ্রস্থর পরিকর- 
তুক্ত হইয়াছি। আমাদিগকে নিজজন জানে কপ! করিবাক জন্য মহা- 


২১৮ ভক্তি [ *+৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 





প্রভুর পাধদ গোস্বামী আচার্য মহাঁজনগণ যে অফুরত্ত কপার ভাঙার 
উন্মুক্ত করিয়া! অনুক্ষণ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। শুন 
পরম দয়াল শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কিরূপে কাতর প্রাণে প্রভুর 
চরণে নিজ দুর্গতি ও অক্ষমতার কথা জানাইয়। রুপা প্রার্থনা ্বিতে 
হইবে তাহাই সাদা কথায় নিঞ্জে ভজন করিয়া শিখাইতেছেন। এই পরম 
কপার যুগে ষাগ যজ্ঞ নাই, খত্থিক পুরোহিত নাই, কং বং লং নাই; অশ্ব- 
মেধ, গোযেধ নাই, কঠোর তপশ্চরণ নাই, ধ্যানধারণ। সমাধির একাধি- 
পত্য নাই--আছে কেবল সরল প্রাণে একান্তিকতার সহিত ব্যাকুল 
প্র্থনা | তাহার যে পতিতে অধিক দয়া । 
আইস হরিদাস, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত হইয়া আমরাও 
জানাই-_ 
তুমি ত দয়ার্‌ সি্কু অধম জনার বন্ধু 
যোরে প্রভু কর অবধান। 
পড়িনু অসৎ ভোলে কাম-তিমিঙ্ষিলে গিলে 
ওহে নাথ কর মোরে ত্রাণ ॥ 
যাবৎ জনম মোর অপয়াধে হেচ্ক ভোর 
নিশ্কপটে না ভজিম্ু তোমা । 
তথ/পিহ তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি 
মোর সম নাহিক অধমা: ॥ 
পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শাম 
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি। 
যদ্দি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি 
সত্য সত্য যেন সতীপতি ॥ 
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তুমি ত পরমদেবা নাহি মোরে উপেক্ষিব। 
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর 
যদ্বি করু অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ 


সেবা দিয়া কর অন্চর ॥ 

হে প্রভো, তোমার রূপ গুণ মহিমা শুনিয়। কৃষ্ণদ্ধেষী বিপক্ষগণের 
কবলে থাকিয়াও উদ্দেপ্তে যেমন শ্রীমতী কুব্সিণী দেবী তোমাকে পতিত্থে 
বরণ করিয়া আাত্ব-সমপণ করিয়াছলেন, আমিও সাধু-গুরু-যুখে তোমার 
অপার করুণর কথা শুনিয়া তোমাকে নাথত্বে বরণ করিলাম । আঁযি 
আত্ম-সুখ চেষ্টায় এতদ্দিন তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, এখনও সেই দুর্বার 
যোহ আমাকে গ্রাস করিষ্বা রাখিরাছে ? তবে শুনিয়াছি তুমি পতিত. 
পাবন, সেই ভরসায় কাতরে জানাইতেছি ষে, কুক্মিণীকে উদ্ধারের মত 
আমাকেও কামরূপ শিশুপালাদিকে দমন করিয়া উদ্ধার কর এবং 
তোমার হ্রীচরণ সেবা দিয়া কৃতার্থ কর । ইহাপেক্ষা মর্মস্পর্শী কাতর 
প্রার্থনা আর হইতে নাই। এ ভাবে প্রাণ খুলিয়া কাদিতে পারিলে 
সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সিদ্ধবাক্যের ফল জানিতে পারিবে । 
তাই বলিতেছি বৎস, হতাশ হইও না, পপুর্বাপর বিচার” করিয়া দেখিলে 
বরং আশ্বস্থই হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রের এরূপ হতাশ ভাব বিদ্রিত 
করিয়! মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে বলিয়াছেন-__- 

“সন্ধন্মৃস্তাববোধায় বেষাং নির্বদ্ধিনী মতিঃ। 
অচিরাদ্েব সর্ববার্থঃ সিপ্যত্যেষ!মভীগ্সিতঃ ॥ 

সন্ধর্ন জানিবার জন্য যাহাদিগেন বুদ্ধি নিব্বন্ধিনী হইয়াছে শীন্রই 
তাহাদের সর্ববাভাষ্ট পূর্ণ হয়। 

সুতরাৎ তোনাকে আর*কিছুই করিতে হইবে না; কেবল তোমার 
“নিরব দ্ধনী মাত” চাই। অর্থাৎ পতিপরায়ণাচুসতীর মতি যেমন পতি- 


চর 
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১০ 


চরণে অচলা অটল থাকে তোমার মতিও সেইরূপ নাছোড় হইয়। 
তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীনন্দহপাল-চরণে অচল থাকিবে । কাধ্যগতিকে 
সতীর পতিসেবা কাধো কোন ক্রটী হইলে, পতি যেমন সেই অপরাধে 
সতীকে ত্যাগ করেন না বরং উপদেশাদি দরিয়া সুধ বাইয়া লয়েন তোমার 
প্রাণেশ্বরও তৌমাকে সেইরূপ ক্ষষ! কৰিয়া ক্রমে স্থুনিশ্্মল করিয়া নিজের 
বিমল সেবোপযোগী করিয়া লইবেন । রূপা মহাবলা'রপী, তোমার অনাদি- 
কালের মালিন্ত ঘুষাইতে বেশী বিলম্ব ভইবে না চিন্তামণির স্পর্শ 
হইব মাত্র পৌহকে কাঞ্চন করিয়া! লইবে। যাক এখন তোযার জিজ্ঞান্ত 
বিষয়ের আলোচনা আরম্ত হউক। তগবৎপ্রপঙ্গ বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই 
পবিত্র ক।রয়া কৃতার্থ করেন। 
হরিদাস।--প্রভুপাদের কৃপায় যে কিছু ভক্তিগ্রস্থ আলোচন] করিগাছি 
তাহার সর্বসার নিক্ূপণ--ভক্তিই.একমাত্র সাধন, আর প্রেমই একমাত্র 
য়োজন। বিধিপক্ষে দেখিতেছি এই সাক্ষাৎ ভগবৎ বাক্য *তক্ত্যা- 
হমেকর] গ্রান্থ-” অচল] তক্তিদ্বারা! আমি গ্রাহথ। আবার বিধি নিষেধ 
পক্ষে পপষ্ট করিয়া! যোগার্দি অন্য সাধনকে নিরাস ক্রিয়া! বলিতেছেন-_ 
“ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন উদ্ধব ! 
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথ| ভক্তিমমোজ্জিত ॥ 
যিনি সুস্পষ্ট বাক্যে ভক্তির এঁ প্রকারের মহীয়সী মাহুমা কীর্তন করিতে- 
ছেন সেই শ্রীন্কঞ্চ কি জন্য অর্জুনকে অন্য সাধনের উপদেশ করিঘ়াছেন; 
কালক্রমে সেই তক্তিযোগ বিনষ্ট হইলে যিনি নিজে আচরণ ও প্রবর্তন 
করিলেন সেই কলিপাবনাবতার শ্রাচৈতন্যদেবের প্রশ্নে রায় রামানন্দইব। 
বর্ণাশ্রম ধম হইতে আরন্ত করিয়া বছবিধ সাধনের প্রসঙ্গ কি জন্ 
তুলিলেন? একমাত্র সর্বোত্কষ্ট সাধনটার উপদেশ করিলেই ত উত্তম 


হইত, সকলেই ত তাহার অন্ববর্তী হইত ? 
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গুরুদেব।--তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার একটী সত্যগল্প মনে পড়িল, 
তাহাই সর্বাগ্রে শুন;--আমি একবার কুষ্ণনগরে গিয়াছিলাম, এক 
গোধালিনীর নিকট একসের দুধ চাহিতেই সে বলিল প্বাঁবা, কোন্‌ ভাঁড় 
থেকে দিব” আমি বল্লুম যেটী হ'তে তোমার ইচ্ছা দেও। সে হেঁসে বন্পে 
শআমার ইচ্ছায় কি দেএয়] হদ্রঃ থদ্দেরের ইচ্ছায় দিতে হবে, আর সব 
খদ্দের কি সমান চায়? এই দেখো আমার চারিটা ভাঁড়-_প্রথম ভঁখাড়ে 
খাটী টাট্‌ক। ছধ, দাম প্রতি সের1* আনা । দ্বিতীয়টীর ছুধও নির্জল! 
তবে ননী তোলা, দাম প্রতি সের ৬* তিন আনা । তারপরে এই তিন 
নদ্ঘর ভাঁড়ে আধা ছুধ আধা জল, মূল্য প্রতি সের ছুই-আনা) সর্বশেষ এই 
চতুর্থ ভাড়ে মাত্র এক পোয়। ছুধ আর তিন পোয়াই "জল ও অন্ত বন্ধ 
মিশ্রিত আছে।” শুনেই আমি ত অবাক্‌, তবে গোয়লিনীর সরলতা ও 
সতাবাদিতার প্রশংসা কবে বল্লাম “আচ্ছা মা, তুমি চারিটী ভাড় বহিয়া 
বেড়াও কেন? একটা ভাড়ে খাটা দুধ এনে বিক্রয় করলে যার যেমন 
দরকার বা অভিমত সেই মত জল মিশিয়ে নেবে ।” গোয়ালিনী হেঁসে 
আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বল্লে “বাবা,তুমি বুঝি এই “কিষ্টনগরে* 
নৃতন এসেছ? তাই এ সহরের ভাব বুঝ নাই; কেবল খাঁটী ছুধ আন্লে 
আর আমার ছুধের ব্যবসা! কর্তে হবে না! বাপধন, খাটী ভাল ছধের 
গ্রাহক আর কয়জন আছে। প্রায় সকলেই যে স্থলভ খোজে, এখনই 
প্রত্যক্ষ তা” দেখতে পাবে।" সত্য সত্যই দেখলাম গোয়ালিনী ঠিক 
বলেছে, দেখতে দেখতে সম্তা্রের ছধ সব বিকিয়ে গেল, প'ড়ে থাকল 
কেবল খাটী ছধধ। তখন গোয়ালিনী পুনরপি হেঁসে বললে “দেখলে ত 
খদোরের দশা) কাজেই ৩৪টী ভাঁড় বইতেই হয় ।* 

পাইলে ত হরিদাস, তোমার প্রশ্নের মোটাযোটী উত্তর ? শুনিলে ত, 
শ্রীকৃষ্ণেরনগর অধুনা মায়ার হাতে পড়িয়া! “কি্টনগর” হইয়াছে, কাজেই 
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কৃষ্ণচন্দ্রকেও এখন তিন চাঞ্টা ভাড় বহিতে হইতেছে নচেৎ খাটী গোরস 
আর বিকায় না। জগতে ধর্ম সংস্থাপন হইল ধাহার কার্য তাহাকে 
সর্বপ্রকার উচ্চনীচ গ্রাহককেই ধন্ম-পরিবেশন করিতে: হইবে। অর্জুন 
মহাশয় ত উপলক্ষ্য মাত্র; সন্দশ্রেষ্ট উপদেশ দিলেই বা তাহ! সকলে 
গ্রহণ করিতে পারিবে কেন? এই দেখনা অন্ত পরে ক। কথ? স্বয়ং 
অর্জুনের কি হইল২ ভারত যুদ্ধারজ্তে তাহাকে কর্ধ-জ্ঞানাদি নানামত 
উপদেশ দিবার পরে শেষ উপদেশ দিলেন-_-“মন্মনা ভবমন্ত ক্ত মদ্বাঁজী 
মাং নমস্কুর'” | সঙ্গে সঙ্গে তাহার গঠিক বুঝিয়া দৃ়তার জন্য বলিলেন. 
“মামেবৈস্তসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিরোহদি মে।” প্রতিজ্ঞা ক'রে 
বখিলেও অর্জুণের হৃদয়ে তখন সেই উপদেশ স্ফুরিত হইল না। তাহার 
ফল ফলিল শ্রারুষেণর প্রকট লীলাবসানে। হরিদাস, ইহা আমার কথা 
নহে, শ্রীপাদ্দ আজীব গোস্বামী গ্রীতিসন্দর্ভে এই বিচার তুলিয়া 
বলিয়।ছেন “ভজ্্যানির্মথিতাশেষ কথার বিষণেহজ্জুনঃ |” উৎ্কট বিরহে 
খন অর্জুনের ভ্বদরয় কষায় শৃন্ত হইল তখনই শ্রী্কষ্জের প্রতিজ্ঞা ফলবতী 
হইল, অর্ভুনেরও সাক্ষাৎ দর্শন হইল। এখন বুঝিলে ত, সমস্তই ক্ষেত্র, 
পাত্র ও কাল অপেক্ষা করে। 
হরিদাস।--“ন্‌ সাধয়তি মাংযোগো” ক্েকে সুতীব্র ভক্তি ভিন্ন অন্ত 
সাধনের দ্বার আমাকে পাইবে ন| এইরূপ তবে শ্রীভগবান বলিলেন কেন? 
গুরুদেব ।--শ্রীভগবান ঠিক বলিয়াছেন “কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বত 
আ ছয়”? কৃঝুলাভের মধ্যে যথেষ্ঠ তারতম্য আছে, এখানে দেই কথাই 
উদ্ধব মহাযনাজকে তগবান্‌ বলিয়াছেন “ন সাধয়তি” মানে পাইবে না 
নহে-__বশ করিতে পারিবে না। শ্রতক্তি-সন্দর্ভে “ন সীধয়তি' অর্থ 
“ন বশী করোতি” ধরিয়াছেন। সর্বজ্ঞ সর্ববতত্ববিদ্ ভগবান গু চৈতন্ 
সদেব যখন আল গোপালভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমত্তাগবত শিক্ষাদেন তথন, 


ক্ান্তন, ১৩৩৭) অনর্থ নিবৃত্তি ২২৩ 








শ্রীভাগবতের এই লব নিগুঢ় অর্থ শিখাইয়া ছিলেন, তিনি তাহা শ্রীসন্দর্ড 
গ্রন্থে বিস্তার করিয়! বলিয়াছেন । ভাগ্যে থাকিলে আমরা ক্রমে ক্রমে 
তাহ! আলোচন। করির। ধন্য হইব । আজ বিশ্রাম কর। 


সন্নর্থ ল্িক্রত্ি 


(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ।) 


মানুষ মাত্রেই অনর্থ-নিবৃত্তি চীয়। কে আর সাধ করিয়া অনূর্থকে 
বরণ করে? কিন্তু মানুষ অনর্থকে এড়াইতে চাহিলেও অনর্থ কিছুতেই 
মানুষকে ছাড়ে না-মৃগলুক্ধ ব্যাধের স্টায় সর্বদাই তাহার পিছনে পিছনে 
ফিরিতে থাকে এবং স্থবিধ] পাঁইলেই তাহাকে আক্রমণ করিয়৷ নাঁনারূপে 
ক্রিষ্ট ও বাখিত করে। “কৃষ্ণভুলি অনাদি বহির্শথ” জীবের নিস্তার 
নাই, মায়া-পিশাচীর দাস হইয়াসে অনবরতই অনর্থ ভোগ করিতেছে। 
কিন্তু এই অনর্থের স্বরূপকি? প্রথমতঃ আম্যদিগকে তাহাই জানিতে 
হইবে, কেনন!, অনর্থের স্বরূপ-জ্ঞান না থাকিলে কেমন করিয়া 
তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পাবে? আমরা সাধারণতঃ “অনর্থ' বলিতে 
কোনরূপ ছুঃখ বা অমঙ্গলকেই বুঝিগ়া থাকি এবং এই ছুঃখের আত্ন্তিক 
নিবৃত্িসাধনই আমাদিগের জীবনের চরম লক্ষ্য বাঁ প্রয়োজন বলিয়া 
মনে করি। বন্ততঃ জ্ঞাতদরে বা অজ্ঞ(তসারে থে ভাবেই হউক, মানুষ 
মাত্রেই এই ছঃখ নিবৃত্তির জগ্ত ব্যাকুল। বারাণসী-ধামে সনাতন 
গোস্বামী যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাস! করিলেন“কে আমি কেন আমায় 
জারে তাপত্রয় ?৮ তথন তাহার সেই প্রশ্নের ভিতর দিয়া মীনব হৃদয়ের 
এই চিরস্তন বা।কুলতাই পরিক্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রশ্থের উত্তরে 
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শ্লীমন্সহ প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতে ছঃখ বা অনর্থ সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণা একেবারেই ব্দলাইয়া গেল। আমরা জীবের আধিতৌতিক 
আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ক্লেশকেই ব্রিবিধ তাপ বা ছুঃখ বলিয়া 
জানিতাম। কিন্তু, শ্রীমন্মহাপ্রতু যখন বণপিলেন,__ 
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদ্দি-বহিম্মৃথ । 
অতএব মারা তারে দ্ধেস্ সংসার ছুঃখ ॥ 
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডূবায় 
দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ 
তথনস্পষ্টই বুঝা গেল তিনি “হ্বর্গে উঠান”কেও ছৃঃখের সামিল বলিয়া 
নির্দেশ করিতেছেন। উল্লিখিত চারিটি চরণের দ্বিতীয় চরণস্থ “সংসার 
ছুঃখ” এই কথাটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া! অর্থ করিতে গেলে এই অর্থই 
বোধ হয়। আবার চতুর্থ চরণস্থ উপমার বিশ্লেষণ করিয়া তৃতীয় চরণের 
অর্থব্যধ্যা করিলেও এরূপ অর্থ করা ভিন্ন উপাধ্াস্তর নাই। শ্দণ্ডয 
নে রাজা যেন নদীতে চুবাদ৮__রাজা যখন দগুনীয় ব্যক্তিকে শান্তি 
দিবার সময় উপয্যুপরি একবার শ্রাহাকে জলের মধ্যে ভুবাইয়! দেন 
আবার পর মুহুর্তেই তাহাকে উঠাইয়া পুনরায় জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন, 
তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এ জল হইতে উঠান তাহার 
 অন্ুকম্পা নিত নহে উহাও তাহার শান্তিবিধানের একটি অজমাত্র__ 
নদীতে চুবানর বেগ বদ্ধিত করিয়া শান্তির গুরুত্ব-বিধানের জন্যই এরূপ 
এক একবার জলমধ্য হইতে টানিয়! তোল! হইতেছে ; অধিকন্তু উহ্থাকে, 
প্রাণে মারাও দগুদাতার উদ্দেগ্ত নহে, কেন না, প্রাণে মারিলেইত 
সকল শান্তির অবসান হইবে; সুতরাং উহাকে মাঝে মাঝে বাহিরের 
বাতাসে হাক ছাড়িতে দিয়া উহাকে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির অধীন্‌ করিয়া, 
রাখাই যেমন দগুদাতার অতিপ্রায় ; সেইব্প, মায়া পিশাচীও “কৃষ্ততুলি 
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অনাদি বহিশ্বুখষ জীবকে শান্তি দরিবারজন্য কভু তাহাকে ঘ্্গে উঠায়, 
কভু নরকে ডূবায়'_-একবার সখ, একবার ছুঃখ প্রদান করে। এই ষে 
স্বর্গে উঠান বা সুথ দেওয়। ইহাঁও তাহার শাস্তির একটি প্রধান 
অঙ্গ । অতএব বুঝা গেল, মানুষের যাহাকিছু__তাহার সুখ ছুঃখ, হাসি- 
কান্না, মিলন-বিরহ) হর্ষ-বিষাদ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সমস্তই অনর্থের মধ্যে 
পারগণিত । ন্ুতরাং যাঁঠাকে দুঃখ ব। অমঙ্গল বলা হয়, কেবল তাহাই 
অনর্থ নহে__স্থখও 'অনর্থ। পুনশ্চ, “অর্থ শবের আভিধানিক অর্থ 
প্রয়োজন” স্থুতরাং যাহা আমাদের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন নহে, তাহাই 
অনর্থ। এইভাবে বিচার করিলে, আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি বে, 
আমরা একটি বিরাট অনর্থের মধ্যে বাস করিতেছি । 

এক্ষণে দ্রেখ! যাক, আমাদের প্রয়োজন কি ? মানুষ কি চায়? টায় 
আনন্দ_ অফুরন্ত, অনাবল আনন্দ। সে আনন্দ কোথায় মিলে? 
ক্রুতি :বলিতেছেন_-তগবানই সেই পরিপূর্ণ আনন্দ দ্বরূপ--“আনন্দং 
ব্রন্মেতি বাজানাৎ্ । স্থৃতরাং ভগবানকে না পাইলে, মানন্দ মিলে ন1। 
এই ভগবানকে কিন্ধপে পাওঘা যায়? জ্ঞানে? জ্ঞান সাধনায় জীব 
ব্রন্মে লয় হইয়া যাঁয়। জাব যদ ব্রহ্মে লস হইয়! গেল--তাহা একপ্রকার 
প্রাপ্তি বটে, কিন্তু তাহাতে রোগীকে মারিয়' রোগ সারানর মত, রোগ 
ও রোগী উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহ। কখনই আমাদিগের 
কাম্য অথবা! প্রয়োজন হইতে পারে না । যোগসাধনায়? যোগসাধনা 
চিত্তবৃত্তি নিরৌধ করিষা পরমাত্মার সঠিত জীবাত্মার মিলন ঘটাইয়া দেয়। 
এখানে কিঞ্চিৎ আনন্দের আস্বাদ আছে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দের 
আম্বাদন নাই ; কেননা, এখানেও জীব পরিপূর্ণ ভাবে আপনার স্বাতন্ত্র্য 
রক্ষা করিতে পারে না। কশ্মে? কর্মে চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত হইতে পাবে 
বটে, কিন্তু ভগবধ সাক্ষাৎকার হয় না ইহাই শান্ত্রবাক্য। সুতরাং 
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ভগবানকে লাভ করিব কিরূপে ? শ্ীভতগবান নিজেই বলিয়াছেন-__ 
“ভক্্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ” আমাকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই পাওয়া ষায়। 
ভগবান তক্তির বশ। এই ভঞ্তির স্তরভেদে ভগবৎ প্রাপ্তিরও তারতমা 
হয়। ভক্তির পূর্ণপরিণতির নাম প্রেম। সুতরাং প্রেমই পরিপূর্ণ 
তগবৎ প্রাপ্তির উপায়। আবার ভতগবানই যখন আনন্দস্বরূপ তখন 
পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির পক্ষে প্রেমই প্রয়ৌজন। বাইবেলে আছে 
৮0৯0৭ 15 1956 200 106 6586 0৮61161010০ 0%11660 20 
00155.--ভগবান প্রেমস্বরূপ; যিনি এই পরম সাধনা করেন, তিনিই 
সেই আনন্দময় ভগবানকে লাত করিয়া খাকেন। এই খেম চির বন্ধ 
্হলাদিনীর সার” শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির আনন্দাংশ হইতেই ইহার 
উৎ্পত্তি_-আনন্দেই ইহার স্থিতি_-আনন্দেই "ইহার পরিণতি । স্থৃতরাং 
যেখানে আনন্দ, সেইখানেই প্রেম; আর, যেখানে প্রেম সেইখানেই 
আনন্দ। এই জন্যই শাস্কার প্রেমকেই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ বা 
চরম প্রয়োজন বলিয়াছেন। জীবের আর যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা 
মুখ্য নহে-_তাহ। গৌণ এবং অধিকাংশ স্থলেই মায়িক কামনা প্রস্থত । 
প্রেমের উদয়ে যখন কামের কুভেলিক! অপসারিত হইয়া যার তথন 
গাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। এই ভাবে দেখিলে প্রেমই মানুষের 
একমাত্র অর্থ আর যাহা কিছু তৎ্সমস্তই অনর্থ, কেনন! তাহা জীবের 
ভগবত্প্রাপ্তির পক্ষে সহায়তা করে না) বরং বাধা দেয়। এইজন্ই 
তক্তিশাস্ত্রে যাহা ভজনের প্রতিকূল, তাহণকেই অনর্থ বলা হইয়্াছে। 
*মাধূর্যাকাদন্ষিনী”র মতে_-“অনর্থাশ্চতুব্বিধাঃ__দুদ্কতোখা হুরুতোথা 
অপরাঁধোথা ভক্ত্যথাশ্চেতি।” অনর্থ চারি প্রকার (১) হৃ্কতোব 
(ছস্কত অর্থাৎ পাপ ছেতু রাগস্বেষমূলক বিষয়াঁভিনিবেশ জনিত) (২) 
স্থকৃতোথখ (সুক্কৃত অর্থাৎ পুণ্যকণ্্ন হেতু অনিত্যভোগাভিনিবেশ যুলক ) 
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€৩) অপরাধোথ (জ্ঞান ব1 অজ্ঞানকুত “সতাং নিন্দা” প্রভৃতি নামাপরাধ 
সবল প্রত্যবার হইতে উৎপন্ন ) (৪) তক্তযথ (ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় 
.তৎসাধনার্থ অথবা তোগবাসনা হেতু ধনাদি লাভ পুজাগ্রতিষ্ঠাদি বিষয়া- 
স্তরে অভিনিষেশ নিবন্ধন নিষ্ঠার অভাব হুইতে জাত)। ভক্তিপখের 
সাধককে নামাপরাধ জনিত এবং ভক্ত,খ এই উভয় প্রকারের নর্থ 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাঁবে সাবধান হইতে হইবে । নামাঁপরাধ থাকিতে “প্রেমের 
সঞ্চার, অসম্ভব, আর ভন্গ্যথ অর্থাৎ ভক্ষিপথে আগত অপরাধগুলি 
শাখা হইতে উদগত উপশাখার ন্যায় ভক্তিলতার মূলশাখাকেও কুন্ঠিত 
করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন £_ 

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাথ|। 

ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি অসংখ্য তার লেখা ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন | 

লীভ পুজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥ 

সেকজল পিয়ে উপশাখা বাড়ি ষায়। 

শব্ধ ভয়ে যুলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ 

সেইজন্য প্রথমেই ভুক্তি মুক্তি আদি উপশাখাগুলি ছেদ্রন করিতে 
হইবে । তবেই, তক্তিলতার মূলশাখ] ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়] প্রেমকল্পতক্রতে 
গিয়া পৌছিবে, নচেৎ এ উপশাখাগুলির চাপে ও শোষণে ভক্তির যূল- 
শাখাটি অচিরেই শু ও শীর্ণ হইয়া যাইবে । স্ুতুরাং প্রেমলাভ করিতে 
হইলে প্রথমেই এই সকল অনর্থ দূর করিতে হইবে । 
কিরূপে এই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া সাধকের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ 
হয় তৎসম্বন্ধে শান্্র বলিতেছেন-- 
আদেৌ' শ্রদ্ধ। ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া! । 
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ॥ 








২২৮ ভত্তি [২৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 








অথাসক্তি সুতো ভাব শ্ততঃ প্রেমাভুদ্ঞ্চতি । 
সাধকানাময়ং প্রেম়্ঃ প্রাতুভাবে ভবেত ক্রম ॥ 

প্রথমে শ্রদ্ধা-_-গুকু ও শাস্ত্র বৃক্যে বিশ্বাস, তৎপরে সাধুসঙ্গ, 
অনন্তর ভজনক্রির। অর্থাৎ সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান, তারপরে অনর্থ 
নিবৃত্তি। তবেই বুঝা গেল, শান্্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, সাধুসঙ্গ এবং সাধন 
ভক্কিন অনুষ্ঠান বাতীত অনর্থ নিনৃত্তি অসম্ভব । এই অনর্থ নিনৃত্তি 
হইলে প্রেমলাভেন পথ পৰিষ্িত হইয়া যাঁয়__হৃদয়ে নিষ্ঠ। জন্মে । নিষ্ঠায় 
শ্রবণ কীর্ভনাদিতে রুচি আনয়ন করে এবং রুচি হইতেই যথাক্রমে 
আসক্তি ভাব ও প্রেমে উদ্রয় হইয়া থাকে । ভাবের অপর লাম রতি। 
রতিই প্রেমের অস্ষুলাবস্থা । এই রতিই ক্রমশঃ গাঁ হইয়া প্রেমে পরিণত 
হয়। প্রেমের উদয় হইলে চিত্ত অত্যন্ত মস্থণ ভয় এবং ভগবানে প্রগাঢ় 
মমতা জন্মে। ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও উহার ধ্বংস হয় না। 
এই অবস্থার উপনীত হইলে অনর্থের পূর্ণ নিবুত্তি হইয়া ষায় কিন্ত, পুনবায় 
অনর্থোণগমের আশঙ্কা থাকে । তক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলিতেছেন_-“তাবোহ- 
পাতাব মায়াতি কুষ্ণপ্রেষ্টাপরবিতঃ”-_কুষ্ণ-প্রিয়জনের নিকট গুরুতর 
অপরাধ করিলে সাধকের ভাবও অভাবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমাকরূপে 
বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাবের অভাব হইলে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার অন- 
ধেরই পুনরুদগম হইতে পারে। কেবল ভগবৎ্চরণ প্রাপ্তিতেই 
অনর্োদগমের সম্ভাবনা পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইয়] যায়। অন্যথা অনর্থের 
আত্যস্তিক নিরুত্তি নাই। “যাধূর্য্য কাদক্বিনী” গ্রন্থ এ বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াধুবলিতেছেন :--ণতেষাং চতুর্ণাম্‌ :অনর্থানাং নিরৃত্তিরপি 
পঞ্চবিধা-__একদেশবন্তিনী বছদেশব্তিনী প্রায়িকী পুর্ণ! আতান্তিকী 
বেতি।” অনর্থ নিরত্তি পাঁচ প্রকার (১) একদেশবর্তিনী (২) বহছুদেশ- 
বন্তিনী ০৩) প্রায়িকী €৪) পূর্ণ (৫) আত্যস্তিকী। অল্প পরিমাণে অর্থাৎ 
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আংশিকী অনর্থনিরৃতিকে একদেশবর্ডিনী, বছু পরিমাণে অথচ আংশিকী 
অনথ-নিবৃত্তিকে বহু-দেশবর্তিনী, প্রায় সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়। যখন 
সামান্ত মাত্র বাকী থাকে তাহাকে প্রায়িকী, আর সম্পূর্ণ ভাবে অনর্থ- 
নিবৃত্বি হইলে তাহাকে পূর্ণা নির্ব্ত বলে। পূর্ণা নিরৃতিতে সমস্ত অনর্থ 
দূরীভূত হুইয়া৷ গেলেও কৃষ্ণ প্রি তক্তগণের চরণে অপরাধ হইল পুনরায় 
যে অনর্থোদগমের সম্ভাবনা থাকে তাহা পূর্বেই উক্ত হইমাছে; কিন্ত 
আত্যন্তিকী নিরৃত্তি হইলে আর অনর্থোদগমের সম্ভাবন! থাকে না। 
“মাধু্য-কাদখিনীগ্গ্রস্থের তৃতীয়ামূত বৃষ্টতে এ সম্বন্ধে বিশেষ মআালোচনা 
আছে। নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ৪২ 

“অপরাধোথানামনর্থানাং নিরৃত্তিউজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবত্তিনী 
নিষ্ঠায়ামুৎপক্নায়াং বহুলদেশবন্তিনীরতীবুৎ্পঠায়াং প্রারিকী প্রে়িপুর্ণ 
শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তাবাত্যন্তিকী। * * ক * * তথা হুস্কতোথানাং 
ভজনক্রিয়ানভ্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পুর্ণ আসক্তাবে- 
বাত্যন্তিকী। তথা তল্জযখানাং তজনক্রিয়! নত্তরমেকদেশবক্তিনী . নিষ্ঠায়াং 
পূর্ণা রুচ্য বাত্যন্তিকীতিঅন্ৃতবিন! বহুদৃষ্তন। সম্যগ.বিবিচ্যান্থমস্তপ্যম্‌।” 

অপরাধ জাত অনর্থ সমূহের তজন ক্রিয়ার পরে একদেশবন্তিনী 
রুচির পরে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং তগবৎ-চরণ প্রাপ্তিতে 
আত্যস্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে । »* * * * হুন্কতোথ অনর্থ- 
সমূহের তজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পৃর্ণা এবং আসক্তির 
আবির্ভাবে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হর আর ন্ুক্তিজ।ত অনর্থ সমূহের ভজন, 
ক্রিয়ার পরে একদেশবন্তিনী, নিষ্ঠায় পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী 
নিবৃত্তি হইয়৷ থাকে। 

যত কিছু অনর্থ আছে, সমস্তই সাধনের প্রভাবে দূরীভূত হয়। যতদিন 
ঘনর্থ থাকিবে ততদিন কিছুতেই প্রেমের উদয় হইবে ন1। যাহা অনুকূল 


২৩* ভক্তি [২৯ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা 





এক্ষণে তাহাই ভজনের প্রতিকূল হইয়া : যায় অতএব আমাদিগের 
সকলকেই এই অনর্থনবৃত্তি সব্ষদ্ধে বিশেষ যত্শীল হইতে হইবে। 
ভ্/ভগবানের কুপায় আমাদিগের সাধনা জয়যুক্ত হউক ইহাই প্রার্থনা 
করি! 


শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত 


( ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোঁষ বর্মাণ। ) 


তক্তির ২৭শ বর্ষ ১২ সংখ্য! ৩৯৮ পৃষ্ঠায় 'আমর! প্রতুদ্বয়কে অদ্ধিকায় 
গৌরীদাস পণ্ডিতের সহিত মিলন করিয়া দরিয়াছি। তাহার পর বহুদিন 
অতীত হইয়াছে। আমর! এতদিন প্রিঘ পাঠকগণকে নিতাইঠাঁদের 
আমিয় চরিত কিছু উপহার দিতে পারি নাই, তজ্জন্ত ছুঃখিত। প্রভুর 
লীলা-সংগ্রহ করিবার জন্য বহু তীর্থে ঘুরিয়াছি ৷ নিতাইঠাদের লীলা 
নৃতন তাবে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বৃন্দীৰনে গোপে- 
স্বর গোত্বামী দাদার প্রেমে আবদ্ধ নিতাই গৌর িগ্রহদ্বয়ের অপূর্ব 
প্রেমলীল। কিছু কিছু শুনিলাম | কি ভাবে তিনি শ্রীমন্দিরে অর্গল বদ্ধ 
হইয়া একদিন সমস্ত দিন রাত্রি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অচৈতন্ত ভাবে 
কাটাইবার পর প্রতুদ্ধয় স্বয়ং অর্গল যুক্ত করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষ! 
করিয়াছিলেন তাহ। সবিস্তারে বলিলেন। পিশিমা গোস্বাদীনীর অপূর্ব 
প্রেম সেবার কথা বলিলেন। সেই মধুর কাহিনী শ্রীপাদ হরিদাস 
গোস্বামী পৃথক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । আমর] নিতাইচাদ্দের লীলা 
সংগ্রহ করিতেছি শুনিয়া গোপেশ্বর দাদা আনন্দ প্রকাশ করিয়! 


ফান্তুন, ১৩৩৭ ] শ্রীশ্ীঅমিয় নিতাই চরিত ২৩১ 








আশীর্বাদ করিলেন। তিনি বলিলেন ১৪নং গোপাল বাগ গোপীনাথের 
মহল্লায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গোস্বামী মহাশয়ও নিত্যানন্দের লীল! সংগ্রহ 
করিতেছেন । আমরা গোস্বামী মহাঁশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
খুবই চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তান ওখন শ্রীধামে না থাকায় একদিনও. 
গাক্ষাৎ হয় নাই। 

বলরাম মাধবী বণিত “পতিত পাবনাবতার”৮ গ্রন্থের জন্য আমরা 
ব্যাকুল ছিলাম। শিলং নিবপী পরম গৌর-তক্ত প্ত প্রবর দীনন্াথ 
সরস্বতী মহাশয়ের নিকটএই প্রাচীন গ্রন্থ আছে। ইহাতে নিতাইটাদের 
নব নব লীলা বণিত আছে সরস্বতী মহাশয় শ্ীগৌরাঙ্গ সেবক পান্রকায় 
এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি লীলা প্রকাশিত কারয়ছিলেন তাহা একেবারে, 
অপুর্ব পরে দীর্ঘকাঁল আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
শ্রীযুক্ক অযৃলাধন রায় ভদ্র দদাও তাহার তল্লাস করিতেছিলেন। পঞ্ডিত 
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতৎ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়।” 
ছিলেন *্লীলাগুলি বড়ই সুন্দর, গৌরাঙ্গ সেবকে প্রকাশিত হইতেছিল 
কিন্তু আর ত কোন সন্ধান পাওয়া হার না সেগুলি প্রকৃতই কি লেখকের 
কল্পনাপ্রন্থুত ন। সত্য তাহা বোঝা যায় না।” আরও বলিলেন, 
“নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার” গ্রন্থথানি আধুনিক, উহা হইতে যেন আমরা 
কোন লীলা সংগ্রহ না করি। নিত্যানন্দ প্রভু সব্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে 
বা হার তিরোভাবের পর বা তাহার পরবর্তী বংশের পরিচয় সঠিক 
ভাবে কিছুই জান! যায় ন1।” 

পরম সুখের বিষয় আমর! দীননাথ সরশ্বতী মহাশয়ের সন্ধান 
পাইয়াছি। তিনি হুগলী বাবুগঞ্জ স্থায়ী তাবে বাস করিতেছেন। 
গত কাণ্তিক মাসে আমর! পানিহাটাতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আগমন স্মরণ 
মহোৎসব ক্ষেত্রে তাহার সহিত মিলিত হইয়া ছিলাম। সেই প্রচীন 
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শপতিত পাবনাবতার* গ্রস্থের কয়েকটী পত্র-__যাহ! শ্বয়ং নিত্যানন্দ পার্ষদ 
বলরাম স্বহস্তে লিখিয়! গিয়াছেন তাহাই অমূল্য দাদার অপূর্ব সংগ্রহ 
শ্রীগৌরাঙ-গরস্থ-মন্দিরে উপহার দ্বিতে আনিয়াছিলেন। আমরা সেই 
প্রাচীন শ্রীগ্রন্তের পত্রগুলি ভন্তে লইয়া ধন্য হইয়া ছিলাম। সেই 
প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের পয়ারগুলি বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি 
তাহার ব্যাখা। পহ মুদ্রিত করিবেন জ্ানাইলেন। আমরা অনুরোধ 
করিলাম যে সমস্ত লীলা অপর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না তাহ! যেন সত্বর তিনি 
কুপা পূর্বক কোন বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি 
আমরা তাহার পত্র পাইয়াছি । তিনি লীলাগুলি প্রবন্ধাকারে 
সংগ্রহ করিতেছেন। পরে উহ্তা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন 
আমর! যেন তাহা! কোন বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়। দিই। 

এখন হইতে *শ্রীন্রীঅমিয় নিতাই চরিত” পুনরায় ধীনে ধীরে ভক্তির 
অস্কে স্থান পাইবেন। প্রাণ প্রতীম অধূল্য দাদা এই কার্ধোয আমাদিগকে 
বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেছেন। তক্তগণ সমীপেও সানুনয় নিবেদন, 
নিত্যানন্দ বা তাহার বংশ সম্বন্ধে ধাহার যাহ! নৃতন কিছু জানা আছে 
তাহ! আমাদিগের নিকট “বঙ্গদেশীর কায়স্থ সভা” বাগবাজার কলিকাত৷ 
ঠিকানায় অথবা তক্তি-কা্যালয়ে জানাইয়। বাধিত করিবেন । 


নীলাচলের পথে__ 


প্রতৃদ্ধয় নীলাঁচলের পথে যাত্র করিয্াছেন। এই অপূর্ব গমন- 
তঙ্গী স্মরণ করিরা বহু বৈষ্ণব কবি প্রেমে বিগলিত হইয়া লেখনী 
ধারণ কগিয়াছিলেন। নন্দরাম দাসের--«কে যাঁয়রে নবীন সঙ্গ্যালী” 
পদট কি সুন্দর আপনারা সকলেই তাহা আসন্বাদন করিয়াছেন। 
প্রভু “সাঙ্গোপাঙ্গ” সাথে জীব উদ্ধার করিতে করিতে শ্রনজগবন্ধু দর্শনে 
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চর লয়াছেন। পথে নিতাই নানাভাবে প্রভুকে সেবা করিতেছেন । 
প্রভু যেষে পথে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন তাহা স্বর্গীয় সারদা চরণ 
মিত্র মভোদয় “উৎকলে শকুন চৈতন্য” গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন । ইহ] প্রথমে প্রবাশী পত্রিকায় প্রকা শত ভইয়াছিল, সারদাবাবু 
এই কার্য কধিয়া বৈষুবসযাজের আশীর্বাদ ভাজন হই-াছেন । সাহিত্যিক 
হিসাবেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ ক: রগ্াছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রস্থ সযুছে প্রভু 
ঘে যে স্থানের পর দিয়া গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া বণিত আছে এই 
গ্রন্থে সেই সকল স্থলের 'আবুনিক পরিচয় সুন্দর রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 
গ্রন্থকার যে শ্রীস্রীনিতাই গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত তাঁচ। তাঠার এই 
কাধা দ্বার! বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । তিনি বহু বৈষ্ব এর 
সংগ্রহ কারখা গিয়াছেন এবং বিছাঠপতির পদাবলী সংগ5ও তাহার 
অন্ততম কীন্তি। তাহার পূর্বে বঙ্গদেশে এরূপ পরিশম করিয়া বিচ্মা- 
পির পর্দাবলী আর কেহই সমগ্রঠ করেন নাই। বর্তমানে এই পদ” 
বলীর নৃতন স*ক্ষরণ প্রকাশ কাধো পণ্ডিত প্রধর শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ 
বিদ্ভাভৃষন মহাশর বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন 

আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা তাৰ আনন্দের সহিত উল্লেখ করিব-_ 
্সামাদের গঠদ্শা “উৎকলে ভীকৃষ্ণ চৈতন্য”ই সর্বপ্রথম আনাদের 
স্্রীবৈঞ্ণর গ্রন্থ পাঠ। এষ ই্রগ্রন্থ পাঠ করিরাই আমি শ্রীমনসহা প্রভুর 
অপার করুণার বিষয় অবগত হইঘা নৈঞুব সাহিত্যের প্রত আকুষ্ট হই। 
এই গ্রীস্থ প্রকাশিত হইলে শ্রীল শিশির কুমার ঘোব প্রভ্‌ ভ মহাআাগণ 
লেখককে বিশেষ ভাবে প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন । 

শাগ্ডিপুরনাথের নিকট বিদা্ লইয়া গঙ্গার ধাণে ধারে যত তীর্থ 
আছে দেহগুলিকে পবিত্র করিতে করিতে প্র চলিয়াছেন। তথনকার 
'দরনে এই ভাগীরথী জয়নগর মঞ্জিলপুরের নিকট “দয়া প্রৰাহিত 
ছিলেন! আজিও তথায় গঙ্গার পুরাতন খাতের চিহ্ন বর্তমান । আক্িও 
ভথাকার লোক নিজ নিজ প্রয়োজনানুকপ মাটি ক:টিয়া “বহ্ছর গঙ্গা” 
“ঘোষের গঙ্গা” ও “চৌধুরীদের গ্গ।” প্রভৃতি স্থটি করিয়া যাবতীয় পবিত্র 
কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। এবং গঙ্গার নিকট পরাজিত এরাবতের 
শ্বতিষ্বকূপ “হাতিয়াড়া পরগন।” অগ্ভাপিও এদিকে বর্তমান আছে। 
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প্রাচীন কালে ভারত সম্রাট তগীরখ বারখণসীর পরবর্তী কোন স্থান 
হইতে গঙ্গ। আত আনিয়া এই রাস্তা দিয়] প্রবাহিত করিয়। দিয়া. 
ছিলেন। অনেকের ধারণ! যে, ভগীরথই প্রথমে গঙ্গাদেবীকে থে 
পৃথিবীতে আনিয়া ছিলেন, ইহা ঠিক নহে; কারণ তগীরথের বহু পূর্ব 
বত্তী সম্রাট হরিশ্চন্দ্রের সময়েও যে গঙ্জ। অন্ততঃ বারাণসী ধাঁমের তল- 
দেশ বাহয়! প্রধাহিত ছিলেন তাহ] আমরা সকলেই তালক্সপ জ্ঞাত আছি। 

যাহা! হউক আমর! অতঃপর আলোচা বিষয়ের বর্ণন। করিয়া যাইব । 
ক্রমে ক্রমে গ্রভু:ভুবনেশ্বরে আসিলেন। অতঃপর সাক্ষী গোপালের স্থান। 
সাক্ষী গোপাল পরম সুন্দর প্রকাণ্ড বিগ্রহ । ইহাঁর বহু লীপা আছে 
প্রভূ আদিয়া গোপালের সন্মুথে ধাড়াইলেন এবং 


“ছুহে দেখি নিভ্যানন্দ প্রভু মহাঁরলগে 
ঠারা ঠারি করি হাসে তক্তগণ সঙ্গে ॥৮ চৈঃ ঢঃ 
ক্রমশঃ প্রভু কমলপুরে আসিয়া ভাগী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর 
শিব দর্শন করিতে চলিলেন। এইস্থলে নিতাই একটা পরম করুণ 
লীলা করিয়াছিলেন; এইবার আমরা তাহাই বলিব। প্রভুর ছুই 
হস্ত নাম গ্রহণে নিযুক্ত;থাকিত, তাই জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিত্রেন। 
নিতাই ভাগী নদীতে স্নান করিয়া ঘাটে বগা রহিলেন প্রভুর সহিত 
গমন করিলেন না; জগদানন্দ নিতাইর হাতে দণ্ড দয়া বলিলেন, ঠাকুর 
আপনি দণ্ডটী একবার রাখুন, প্রভু শিব দর্শনে যাইতেছেন আমি এই 
অবসরে কিছু ভিক্ষ। সংগ্রহ করিয়া আনি; আমি শীপ্ই ফিরিব। আপনি 
প্রভুর দওটা সাবধানে রাখিবেন। 
ক্রমশঃ | 


টি এ 





ক বাজমহলের নিকট । 


্রীরাধারমণো! জয়তি । 


“তক্ষির্ভগবতঃ সেবা ভক্তঃ প্রেম-স্বরূপিণী। 
তক্িরানন্দরূপা চ তক্তিভক্তস্ত জীবনমূ ॥৮ 








২৯শ বর্ষ) ] সভ্ভত্তিক্ 1 চৈত্র 
৮ম সংখ্যা ধর্দদ-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ১৩৩৭ 
তৃমি এস গে! 


(শ্রীযুক্ত স্থরেক্্রমোহন শাস্ত্রী ।) 
রিক্ত আমারি মন্দিকে তুমি 
এস গো তুমি এস গো! । 
শৃন্ঠ মন্দিরে মম আলিতেছে আলো, 
এস চিরবাঞ্ছিত চিকন কালো, 
তুমি না আপিলে আলে! দেই নিতাইয়া 
আমার সকল জালা মিটিবে গো ; 
রিক্ত আমারি মন্দিরে তুমি 
এস গো তুমি এস গো ॥ 
দ্বারি হ'য়ে আমি চিরকাল হেখ। 
ঈ্রাড়ায়ে রহিব গো, আমি রহিব গে!। 
আনমনে শুধু কমল চরণ, 
নীরবে গো আমি সারাটা জীবন, 
উষ্ণ নয়নে দিব ভাসাইয়! 
হারাইব আমি আপন গো; 
হিক্ত আমারি মন্দিরে তৃমি 
এস গো তুমি এস গো ॥ 


২৩৬ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


১ ১১১১১১১ 


তব দরশন লাগি ও মোর পরাণ প্রিয় 
বলিয়া রয়েছি গো, রয়েছি গো, 
কুম্থমের কলি ফুটিয় ফুটিয়া, 
ধরণীর কোল গেলহে মিলিয়া, 
আর, পিক কণ্ঠ উঠেন! ধ্বনিয়া 
বীণা নীরব হইল গো, 
পথপানে তব চাহিতে চাহিতে 
চন্ধা] ঘনিয়া আসিল গো; 
রিক্ত আমাবি মন্দিরে তুমি 
এন গো তুমি এন গো ॥ 


“জয় রাধে গোবিন্দ! বল, রাধে গোবিন্দ !' 


শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল |) 
“জয় রাধে গোবিন্দ! বল, ক্রাধে গোবিন্দ 1» 

বৈষ্ণব-কুলে জন্মিয়া, শৈশবে সর্বদাই এই আরতি শুনিস্তাছি। তথন 
ইহার কোনই অর্থবোঁধ হয নাই। কে বাপ, কে গোবিন্দ, কিছুই 
জানিতাম না। বাবা, ক্ণ-মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন, কিন্ত তিনি ত্রিসন্ধ্যা 
কি জপ করিতেন, তাঁর কথা কখনও দ্বানি নাই । বাড়ীতে তাস্িকক 
আচারেই কালী, ছুর্গ প্রত্তির পুজা হইত। আপদে বিপদে শৈশবে 
ইহাদেরই শরণ লইতাম | তুর্গ। ছুর্গা বলিয়া শধ্যা হইতে উঠিতাম | 
মাষ্টারের হাতে যাহাতে নির্ধ্যাতিত না হই, তা'র অন্য দুর্গা নাম লইয়াই 
স্কুলে যাইভাঁম । মা-বাবার অন্ুখ-বিস্াখে ঘরের কোপে দীড়াইয়। চক্ষের 
জলে ভাসি দুর্গাকেই ডাকিতাম। কালী দুর্গার নিকটেই মনে মনে 


চৈত্র, ১১৩৭] জর রাধে গোবিন্ব! বশ, রাধে গোবিন্দ ! ২৩৭ 


অস 


কত মানত করিতাম॥ কৃষ্ণ নাম কখনইত লই নাই । তবে আরতির 
সময়ে রাধে গোবিন্দ নাম প্রায়ই শুনিতাম। আর জ্ঞান ফুটিবার আগে 
বিচার-বুদ্ধি জাখিবার পুর্ব্বে, যাহ! শোনা ধায়, তাহা বোধ হয় প্রাণের 
স্তরে স্তরে মিশিষ! যার ; নহিলে, এত দীর্ঘকাল পরে, সে সুর যখন-তখন, 
কাণের ভিতরে 'ও প্রাণের মাঝে--অলক্ষিতে এমন করিয়। মধূর সুরে 
বাজিয়া উঠে কেন? 

শৈশবে কৃষ্ণ কাকে বলে জানি নাই। যৌবনে যখন জানিলাম, 
তখন উশর প্রতি কোনে অদ্ধার উদ্রেক হইল না। সে শিক্ষা পাইলাম 
খৃষ্টিয়ানের নিকটে | পাড্রী স্কুলে যাইয়া, পা্রীদের পুত্তক পড়িয়া! 
দেখিলাম__এই কৃষ্ণ লোক ভাল নন। দেবভা হওয়াতো! দূরের কথ! ; 
মানুষের হিসাবেও লোক তাল নন। শৈশবে ইনি যার তার ঘরে ননী 
চুরি করিয়া খাইঞ্ডেন। আপনার মার তে! কথাই নাই, পাড়া-প্রতি- 
বেশীরাও তাকে চোর বলিয়। বাধিয়া রাখিত। যৌবনে তিনি পর স্ত্রীর 
পশ্চাতে পশ্চাতে বাশী হাতে কনিয়া বেড়াইতেন। কুলবধুর। যযুনায় 
সমানে যাইপে, তাদের বস্ত্র লইয়া! গাছে চড়িয়া বসিতেন, আর তার। 
আপনার অঙ্গ শোভ। ঢাকিতে না পাঁরিয়। কেমন লজ্জায় আরক্কিম 
হইয়া উঠিত, তাই হাসিয়া হাপিয়া দেখিতেন। রাঁসলীলায়, একটি 
ছুটি নয়, ষোল হাজার কুলবধুর কুল মাইয়া, তাঁদের সঙ্গে রঙ্গরস 
করিতেন ॥ আপনার গুরুগর্ববিনী কুটুম্িনী শ্রাধার সঙ্গে গোপনে 
মিলিত হইয়া, তার কুলনাশ ও ধর্খনাশ করিতেন 1 এই কারণে ধর্দের 
ভাবে কৃঝ্ককথা শোনা বা কুষ্ণলীলার আলোচনা করা তখন হইতেই 
যেন অসাধ্য হইয়। উঠিল। 

তবে সাহিত্যের দিক্‌ দরিয়া, কাব্যের হিসাবে, তখনও কৃষ্ণ কথ। 
মি লাগিত। তধন সবে অক্ষয় বাবুর প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত 





২৩০ ভক্তি ( ২৯শ বর্ধ ৮ম সংখ্যা 








হইয়াছে। এই গ্রন্থেই প্রথমে বাংলার ইংরেজি-নবীশেরা চণ্ীদাস, 
বিগ্াপতির সন্ধান পাইলেন। আমরা নবযুবকদল এসকলে ডুূবিয়। 
যাইতে লাগিলাম। 
“শৈশবে যৌবন, ছু হু মিলি গেল, 
শবণক পথ দুহু লোচন নেল, 
ব্চনক চাতুরী লহ লহ হাস, 
ধরণীয়ে টাদ করত পরকাশ |” 
হর. ক 2 
কি পুছনি সখি অনুভব মোয়। 
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে, 
তিলে তিলে নৃতন হোঁয় ॥ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাথ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু 
তবু হিয়া জুড়ন না গেল। 
চি ঙ্ চি 
সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । 
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ।॥ 
ন। জানি কতেক মধু শ্তাম নামে আছে গে৷ 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে; 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ?. 
এই সকল পদ কণ্স্থ হইয়া গেল। ধর্দের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে, 


চন্ত্র, ১৩৩৭] জয় রাধে গোবিন্দ ! বল, রাধে গোবিন্দ ! ২৩৯ 





জীবের সঙ্গে, ঈশ্বরের সব্বন্ধের সে, এ সকল পদ।বলীর কোনও কিছু 
সম্পর্ক কাছে এ জ্ঞান তখন হয় নাই! কিন্তু কৃষ্ধের ধর্ম যাই হউক 
না কেন, কৃষ্ণের প্রেম যে সাঞিত্যের একটা অপূর্ব স্থষ্টি, এট! তখন 
বেশ বুঝিতে লাগিলাম। এইসকল কাঁব্যালোচনার দঙ্গে যে প্রথম 
যৌবনের উচ্ছৃপিত রূপলানসার ও ইন্দ্িয়সুখ-ভাবনার কোনও সম্পক 
ছিল না, এমন কথ৷ বলিতে পাঁরি না। যৌবনে যাহার! ইন্দ্রিযসেবাতে 
একান্তভাবে ডুবয়। নাও যায়; তাহাদেরও প্রাণে ক্ষপের কথায়, নায়ক- 
নায়িকার পরস্পরের অন্ুুরাগ-সস্তোগের কাহিনীতে, একটা নিগুঢ 
আনন্দ জাগিয়া থাকে । এ৪ একরপ পরকীয়া সাঁধনই বটে। 
ইংরেজিতে ইহাকে 51091050101 বলে। কল্পনাই এই 
আন্বাদনের উপজীব্য ও অবলম্বন । আর প্রেমগাথা এই কল্পনার 
উদ্দীপনা ও সহায় হয়। এইভাবে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী যুবকের 
দল, সে সময়ে এই প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে স্বল্প বিস্তর মজিক্ব। গিয়াছিল। 

আমি এগুলি খুবই পড়িতাম। এ গুলিকে ধর্ের বা ষরাপ্িটার 
(1001911ৈ "র) নিক্তিতে ওজন করিতে যাই নাই। করিলে, 
হয়ত সম্ভোগ করাতো দূরের কথা, পড়াই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ ! 
কিন্তু কাব্যের হিসাবেই এগুলির আলোচন! করিতে লাগিলাম। করিয়া 
দ্লেখিলাম, বাঙ্গালী বৈষব কবিদিগের এই সী অভূত, অতুলনীয় । 

তখন ইংরেজী কাব্য পড়িতেছি। শেক্ষপীয়ার, শেলী, বাইরন, 
স্কট, প্রভৃতির সঙ্গে স্বক্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। কিন্তু এ সকলের 
কোথাও আমাদের আটরাধিকার মতন কোনও নায়িকা বা রাধাকৃষ্চের 
প্রেমের মতন কোনও .প্রেমের ছবি খুঁজিয়। পাইলাম না দেখিলাম 
আমাদের রাধার সঙ্গে মিরান্দা, ডেস্ডিমানো, জুলিয়েট, শেক্ষপীয়াবের 
€কানও নাদ্িকরই তুলনা হয় না। 


২৪* ভক্ত [ ২৯শ বর্ষ, ৮ম লংখযা 
সরান ্ 
“তব যৌবন যব সুপুরুথ সঙ্গ» 


এ পদ্দের কাছে ফাড়ায়--কোনও কিছু ইংরেজী লাহিত্যে খুঁজিয়! 
পাইলাম ন|। জুলিরেউট তো প্রেমিকার শিরোমণি । পাশ্চাত্য 
সাহিত্যে বোধ হয় আজি পর্যযস্ত অমণ ছবি আর কেহ আঁকিতে পারে 
নাই। কিন্তু ছুলিয়েটের প্রেমও দেখিল।ম, আমাদের রাধার প্রেমের 
তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর,-টেনিসনের কথায় বলিতে গেলে,_- 
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জলের কাছে যেন সরা, জুলিয়েটের প্রেমের নিকটে রাধার' 
প্রেমও তাহাই। জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার কালে বালতেছেনঃ" 
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আর শ্রীরাধিকার প্রেম এমনি অদ্ভুত যে, কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়াও 
তিনি বিরহতয়ে আকুল হইতেছেন। 

এমন পিরীতি কভু শাহি শুনি, 

নিমিথে মানায় যুগ কোরে দুর মানি | 

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাঃ 

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপেগা। 

এক তু হৈয়! দৌোহে রজনী গোঙায় 

রঞ্জনী প্রভাতে, দেহ ছাড়ি ষেন তার প্রাণ চলি যায় ॥ 

রাধাকৃষণের প্রেমের তিতরে যে কোনও আধ্যাত্মিক সঙ্কেত, 

তগবদারীধনার কোনও হুত্র আছে বা থাকতে পারে, একল্পনাও 
যখন প্রাণে জাগে নাই, তখনও রাধিকার প্রেমের অদ্ভূত মধুরিম! ও 
অহুপূম মাহাত্ম/ কীর্তন করিয়া কতার্থ হইয়াছিলাম। 

মানুষ ভালমন্দ যাহ! করে, সে জানিয়াই করুক আর না! জানিয়াই 





চত্র, ১৩৩৭ ] জয় রাধে গোবিন্দ ! বল, রাধে গোবিন্দ ! ২৪১ 
প্রা 
কনক, তার মর্্ববুঝুক আর না-ই বুঝুক, তাহা ,কখনও বিফলে 


যায়না । সেই যে খোঁবনকালে শ্রীরাধিকার প্রেমমাহাত্মা কীর্তন 
করিয়াছিলাম, তারই ফলে বুঝি ব! গুরুকুপায়। আজ কৃঞ্চলীলাঁর মধ্যে 
যে আর একটা গভীরতর রূস ও অর্থ মাছে, ইছা একটু একটু অন্ুতব 
করিতেছি । 

ইংরেজী-নবীশ যুবকদল আমরা অনেকেই ত্রিশ বশর পুর 
কুষ্ণলীগার কাব্যরস আস্বাদন করিতে শিখিয়াছিলাম। আর সেই 
স্থত্রেই। আমার মনে হয়, আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে একট। আশ্চর্য্য 
বৈষবীন্ত্-ভাব ধীরে ধীরে উচ্ছসত হইতে আর্ত করিবাছে। 

এই ভাবট। কতটা পরিমাণে যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ১৩২০ সালে 
এই কলিকাতায় তার প্রথম সন্ধান পাই। সমাজের ও হিন্দু ধর্টের 
সকল অঙ্গেই একট! নব জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে । বৈষ্ণব 
সমাজও এই নবজীবনের স্পন্দন অন্ুতব করিতেছেন। কিন্তু এসকল 
স্বল্পবিস্তর সাস্রদায়িক আন্দোলন মাত্র। এই সব জাগরণে অধিকাংশ 
স্থলেই প্রাচীন গতানুগতিক ভাবটাকেই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা 
হইতেছে । এ সকল ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বদা কোনও নৃতন, জীবস্ত 
অস্নুভূতির সন্ধান পাওরা যাঁয় না। ধীর! টৈষ্চব ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী- 
শিক্ষার প্রতাপে ধাহাদের ধর্মের প্রভাব কিছুকাল প্লান হইয়া পড়িয়াছিল 
তারা যে এই পুনরুখানের দিনে আবার মাথা তুলিয়া উঠিতে চাহিবেন, 
ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি যে বৈষ্ণবতাবের প্রভাব-বৃদ্ধির কথ 
বঙ্গিতেছি, তাহ! ঠঞ্ণবীয় সাম্্রদায়িকভাতে আবদ্ধ নহে । গতানুগতিক 
পথে, প্রানের প্রতি নবীন অনুরাগ হইতেই ইহার উৎপাত হয় নাই। 
এ বন্ধ বাস্তবিকই নূন | এ বস্ত্র অসাম্প্রদায়িক । এ ভাব প্রীচীনের 
উপরে নবীনের আলোক পর়িয়। ফুটিয়া উঠিয়াদ্ধে। আযর প্রাচীনকে 





২৪২ ভক্তি [ ২৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 





যতই ভালবাদিতে চাহি না৷ কেন, প্রকৃতপক্ষে নিজেরা কখনই ঠিক 
হইতে পারি না। সেচেষ্টা করাও সমীচীন নহে । নবীনও প্র/চীন 
উভয়ে সেই মহান্‌ এককেই প্রকাশ করে। যিনি প্রাচীনকে প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন, তিনিই নবীনকে জাগাইয়াছেন। কেবল প্রীচীনেই ঘি 
জীবের চলিত; তাহ! হইলে ভগবান যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া নব 
নব সুগধর্দের প্রতিষ্ঠা করিতেন না। প্রাচীন যখন প্রাণহীন, সংস্কার 
যথন অর্থহীন, ধন্দ্ব যখন আন্তরিক সাধনহীন হইয়া পড়ে, তখনই অভি- 
নব যুগ ধর্ম প্রাচারের প্রয়োজন উপস্থিতহয় । ভগবান বলিয়াছেন £__ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাং। 
ধর্ম সংস্থাপনার্ঘায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

“যুগে যুগে” কথায় তার প্রকাশের নিত্যন্ব স্থচিত হইতেছে । আর 
এ যুগ সত্য, ত্রেঠ, দ্বাপর ও কপি এই চারি যুগও নহে। যখনই 
ধন্ধের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যু্থান হর, তখনই এই যুগ উপস্থিত হইয়া 
থাকে বর্তমানে কি ভাহা হয় নাই? চারিদিকে কি ধর্দের প্রানি ও 
অধন্থের অভ্যুত্থান দেখা যাঁয় নাই? আর এইরূপে যখন যুগ প্রয়োজন 
উপস্থিত হয়, তখনই যুগধর্খের প্রতিষ্ঠা! হইয়া থাকে । এই খুগধর্ম 
প্রাচীনকে বর্জন করে না--পুর্ণ করে। নৃশতনকে বিনাশ করে না, 
বিশুদ্ধ করে মান্র। প্রাচীনের উপরে তখন নৃতনের রসান পড়ে 
হুতনের চাঞ্চল্যের মধ্যে তখন প্রাচীনের হ্ে্্ধ্য প্রতিষ্টিত হয়। যে ধার! 
বন্ধ হইয়া গিমাছিলর, তাহাই আবার খুলিয়া যায় | যে ক্রম হঠাৎ ভাক্ষিয়! 
গিয়াছিলঃ তাহাই আবার জোড়া লাগিতে আরম্ভ করে। এই যে নুতন 
বৈধৰ ভাব, এই যে কৃষ্ণ কথার প্রতি অভিনব অনুরাগ, ইহারও 
মধ্যে এই পুরাতনে-নৃতনে মাথামাঁথি দেখিতে পাই । এইটীই "ইহার 
বিশেষত্ব । ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কিন! সে বিষয়ে ভবিষ্ুতে পরীক্ষা হইবে। 


“ত্র ১৩৩৭]. জয় রাধে গোবিন্দ ! বল। রাঁধে গোবিন্ব। ২৪৩ 


আমরা ইংরেজী শিখিয়৷ কচ কথায় বিভৃষ্ণ হইয়াছিলাম।--তাঁর 
অন্ত ছুঃখ করি না। কৃষ্ণ-তত্বকে না বুঝিযাই অশ্রদ্ধায় উপেক্ষা 
করিয়াছিলাম, তার জন্য অনুতপ্ত নহি। সেটী না হইলে, আজ যে 
রসটুকু পাইতেছি, তাহা পাইতাম না। যে বস্তুকে একবার একাস্ত তাবে 
না ছাড়! যীয়; তাহাকে সত্য ভাবে সচরাচর পাওয়াও ষাঁদ্দ না। 
কোনও ছবির সৌন্দর্যাকে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে, যেমন ভাহা 
হুইতে খানিকটা দূরে যাইয়! দীড়াইতে হয়, সেইরূপ কোনও তত্বকে 
জীবন্ত রূপে বুঝিতে ও ধরিতে হইলে, তার গতান্থগতিক ধার! হইতে 
একটীবার উঠিয়া তীরে যাঁইচ়। দীড়ান নিতান্তই প্রয্মোজন হয়। 
সন্দেহ ভিন্ন সত্যের পরীনক্ষ/ হয় ন)। পরীক্ষা ভিন্ন তার প্রতিষ্ঠাও 
হয় না। সন্দেহের ভিতর দিয়াই; বিচারের ও সাধনার সাহাষো 
শান্তের ও কিন্বদস্তীর সত্য, সাধকের মধ্যে জীবন্ত হইয়া প্রতিঠিত হয় । 
আমরা কৃষ্ণচতত্বকে একদিন অগ্রাহা ও বর্ন করিয়াছিলাম বলিয়াই, 
অজ বিগারের ও সাধনীর পথে দাড়াইয় তাঁর সত্য ও জীবন্ত স্বরূপটী 
ধরিবার আশা পাইয়াছি। 

আমার শ্রী্রুদেব বলিতেন_ ত্রহ্গজ্ঞানের পরে লীল!। ব্রক্ষজানের 
সাধন ছটা, প্রথম ব্যতিরেক; দ্বিতীয় অন্বয়ী'। বতিরেকী লাধনার 
মন্ত্র-«নেতি নেতি” যাহা কিছু দ্বেখি শুনি) স্পর্শ করি, আজ্বাণ করি, 
অনুমান করি, তাহ! ব্রহ্ম নহে। 

তঞ্গিদিতা দথ, অবিদিতা দধি, 

এই তত্ব যাহা জানি তাহা হইতে ভিন্ন, যাহ! জানিনা, তারও অতীত 
এই তত্বের সাধন গুকার | ও অর্থ__অ, উ, ম। সৃষ্টি স্থিতি, গরলয়। জন্ম, 
স্থিতি, মুহ্যা। প্যাহা ছিল না, তাহা হুইল, যাহা হইয়াছে তাহা 
খাকিবে না” জগতের দিকে চাহিয়া, সর্বদা এই ধ্যান করিতে হয়॥ 








২৪৪ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৮ম সংখা 





এইরূপ ও'কার সাধন করিলে, জগৎ যখন বস্তু শৃন্ত হয়) তখনই 
এই ব্তিরেকী সাধনার শেষ হইল । তার পর মম্বী সাধনা । ইহার 
ফলে, এই জগঘ্ ব্রন্মমর হইয়া উঠে । জড়ে, চেতনে, সর্বভূতে তখন 
সেই অলখনিরঞজনের সত্ত। উদ্ভাসিত হয় । এই চঞ্চল জগৎ তখন 
ঈশা মুশ। ঈশ্বরের ছারা আচ্ছার্দত হয়। তখন যে লাধক বিশ্বকে 
শৃন্ত দেখিয়্াছিলেন, তিনিই আবার তাহাকে ব্রহ্ষত্তাতে পরিপূর্ণ 
দেখেন। তথন সর্বং থলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই তত্বের প্রাকাশ 
হয়। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের অবন্থ!। স্বল্প বিস্তর যখন এইবপে অনিতোর 
মধ্যে নিত্যের, রূপের মধ্য অন্ধপের, জীবের মধো ব্রচ্মতাবের উদয় 
হয়, তথনহ লীলার ভূমি প্রস্তুত হইয়া থাকে । ছবি আকিবার পুর্ব্বে 
যেমন চিত্রকরকে প্রথমে আপনার চিত্রপট খানিকে একরডা করিতে 
হয়, সেইক্সপ সাধককেও,তাগবতী লীল! আম্মা করিতে হইলে, আপনার 
চিত্তপটকে এই অলখ-নিরঞ্জনের বর্ণে অন্ুরঞ্জিত করিতে হয় । তখন, 
সাধক-__ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তারযুত্তি | 
ধাহা নেত্র পড়ে তাহা হয় কৃঝ, স্কু্তি ॥ 

এই রুঞ্ণ সচিচদানন্দ বরঙ্ধ্বরূপ মাত্র। এখনও তিনি বুন্দবনলীলার 
আশ্রয় শ্র্রকষ) নহেন। সর্বজীবে যখন ব্রহ্মভাবোদয় হয়, তাঁর পরে, 
লীল! বুঝিবার 'অর্ধিকার জন্মে। আর এই ব্রহ্মভাঁবকে জাগাইবার 
জন্য সর্ধব-সংস্কার বজ্্রন করা একবার আবগ্ক হয়্। এক জদ্মেন৷ 
হউক, বনুজন্মে জীব যখন সর্ববসংস্কার বজ্জিত হইয়া, শুদ্ধ সব হয়, 
ও সর্বধিশ্ে ব্রন্ের অধটুক রস অনুভব করিতে আরম্ত করে, তখনস্ই 
তার দেই চক্ষু খুলিতে আরম্ভ করে। সে চক্ষু না খুললে তগবল্লীলা 
দর্শন করা যায় না । এই ভগবলীলাই শ্রাহীর্চ লীলা । এই ভাগবতী 
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লীলাই মহাজনের! অন্তরে প্রত্যক্ষ ও ম্মাতে সম্ভোগ করিয়া, আপন 
আপন পদবলাঁতে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 

শিক্ষিত বাঙ্গালী যে আজ মহাঁজন পদাবলী শুনতে এত উৎস্থৃক 
হইয়াছেন ও এ রস অশ্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কম কথ! 
নয়। এই পদাবঙ্গী শুনিয়াছি ও শুনিতেছি বলিয়াই গুক্কপায় আজ-_ 
অথ রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ বলিতে আউকায় তো না-ই, 
বরং প্রাণ অপূর্ধব আনন্দে ভরিয়া উঠে। জয্স রাধে গাবিন্দ। 


সপ 


জীবন-পারের খেয়া-তরী 


(শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দীস |) 
আমর, জীবন-পারের খেয়া-তরী আজ বন্ধ! 
গগনে ওই নিবিড় কালে। মেঘদল, 
ভয়ে মোর অস্তর হ'লোরে বিকল, 
তাই, আধার পথে নয়ন হ'য়েছে অন্ধ । 
নির্ভন নদীতীর অবিরল ঝরে নীর, 
ঈাড়াবার নাহিকো একটাও কুচীর, 
সঘনে পড়ে ওই ছুরে বজ্র গতীর, 
শক্ষিত পরাণ মোর হুয়রে আস্থর, 
হেরিয়া, উত্তাল নদী-তরঙ্গ_জাগে একি সন্ধ। 
_ ভাবি-_নাশে যদি মোরে উ ক্ষ্যাপ। তব ॥ 
নিমেষে ফুরাবে জীবনের সব রঙ্গ । 
জানি না-__বাবে!। বা কোন্‌ অতল অনন্ত ॥ 


পা সপ 


ধন্মকথা! 

(শ্রধুক্ত বিশ্বেশ্বর দস বি, এ। ) 

এধন্দং চর । ধর্মাৎ পরং নাস্তি। 

ধর্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥% 

প্রবন্ধের নাম পাঠ করিয়াই পাথক নামিক! কুঞ্চিত করিবেন ন|। 

অনেক ভাবিয়া চিত্তিষ্া। বুঝিতেছি, এ সংসারের সার বস্ত_-৭ধর্ম্” | 
ধন্মালোচনা করিলে ইহলোক ও পরলৌক উভ্ভয় লোকেই মঙ্গল হইতে 
পারে? আর অর্থনীতি বল, রাজনীতি বল, শ্বদেশহিতৈষিতা বল, 
জাতীয় উন্নতি বল, সকলই ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। এ জগতে 
মন্ুুষ্ঠের চেষ্টার যোগ্য যত কিছু মহৎ কার্। আছে, সকলের মূলেই ধর্ম । 
ধর্ম-সাধনায় ব্যক্তিগত জীবন পবিভ্র ও উন্নত হয়, এবং সকলে ধন্মানুলারে 
চলিতে শিখিলে সামাঞ্জিক উন্নতিও অশ্ঠ্স্তাবী। বলা আবগ্তক, 
ধর্মাসাধনা। বলিতে আমরা অরণাবাস বা গিরিগুহা-আ।শ্রয় বুঝি না। 
আমাদের ধারণা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলে।চনাও ধর্ম 
'লোচনার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে মন্া্দি ধর্মশান্ত প্রণেতার! এবং 
'বেছব্যাসাদি পুরাপ কর্তারা জগতের কোন্‌. বিষদ্দে আলেচন! না 
করিয়াছিলেন ? আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ে দ্বদেশের উন্নতিকল্ে 
নানাপ্রকার যত ও চেষ্টা করিতেছেন --অনেক সভাসমিতি গঠন 
করিতেছেন--অনেক সংবাদপত্ঞ ও সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। 
কিন্ত আশান্কুরাপ ফল হইতেছে না কেন? শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টার 
বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সতা, কিন্তু যাহাতে প্রক্কৃত জাতীয় উন্নতি 
সাধিত হইতে পারে সেই জাতীয় জীবন গঠিত হইবার এখনও অনেক 
'বিলঘ্ঘ। সকল প্রকার সভ। সমিতি ও অনুষ্ঠানই ভগবানের নামেই 


চৈত্র, ১৩৩৭] ধশ্মকখা ১৪৭ 


82 
উৎস্থষ্ট এবং ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমাদের শিক্ষিত 
সমাজ বোধ হয় একথ|। তত চিন্তা করেন না) শিক্ষিত সমাজে অটল, 
ধশ্ম বিশ্বাস নাই, এবং ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষীণত| হেতুই দেখিতে পাই, শিক্ষিত- 
গণের যধ্যে উদ্দেশ্রের স্থিরতা! এবং কার্যে আন্তরিকতার অতাব। একজন 
ধন্প্রাণ বিশ্বাসী ভক্তের দ্বার৷ জগতে ষে পরিমাণে উপকার হইতে পরে, 
শত শত অন্থিরমতি বক্তা বা লেখক দ্বারাও তাহ। হইবার নহে। 
জীবনের দাস্িত্ববোধ, কণ্তব্য কর্মে নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ পরোপকার কেবল 
ঈশ্বরগতগ্রাণ ধার্ষিকগণের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত ধর্মে লোককে 
নিক্ষি়্ বা উদাসীন করে না। যে ধন্ধে প্রেমের পরিবর্তে অপ্রেম 
লইয়। আলে, উদ্ধারতার পরিবর্তে সন্বীর্ঘত! আনয়ন করে, লোক-হিতকর 
কন্ধের পরিবর্তে আলম্ত ও বিলাসিতা উৎপন্ন করে, তাহা ধর্শের নামে 
অধশ্ব,_ প্রকৃতির বিকৃতি মান্র। সর্বত্রই দেখা যায়, প্রক্কৃত ধার্মিক 
নিজের নুখ-ছুঃখাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবের ছুঃখে কাতর হন, এবং 
জীবহিতার্থে মন প্রাণ উৎসর্গ করেন। 

বয়োবুদ্ধির সহিত আমার্দের চিস্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতা যেমন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে, আমর! বেশ বুঝতে পারিতেছি যে, শুধু ব্যক্তিগত স্থুখ- 
শাপ্তিলাভের নিমিত্ত নখে, কিন্তু ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার 
করিতে হইলে এবং ক্ষমতানুসারে সমাজের বা দেশের কোন হিতসাধন 
করিতে হইলে, কোন প্রকার অকপট £ধন্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রুয়োজনীয়তা 
আছে। সংলারে ধত মহৎখলোক জন্মিয়াছেন তাহাদের সকলেরই 
কোন না কৌন প্রকার ধর্মে অটল বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধিবৃত্বির অনুশীলন 
কিন্ব। বাদ প্রতিবাদ, কি! প্রবন্ধরচনা বা বক্তৃতা প্রপ্দানের নিমিত্ত 
ধর্মবিশ্বাস থাকা উাচত, এ কথ বলিতেছি ন|। ধর্মবিশ্বীসের অভাঁবেও 
প্রাগুক্ত বিষয় লমুহে সিদ্ধিপক্ষে কৌন বাঁধা নাই। লোকে খা্বক না 
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হইয়াও তীক্ষবুদ্ধি হইতে পারে, তক্ত বা বিশ্বাসী না হইয়া ও তাঁকিক, 
লেখক ব1 বক্র] হইতে পারে। তবে একথা নিতান্তই সত্য যে, লোকে 
বাহিরে যতই কেন ভদ্র ব! চবিত্রবান বলিয়া গণ্য হউক না, ধশ্মবিশ্বামের 
অভাবে তাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্। সংশয়াকুলিত, এবং প্রকৃত প্রেম ও 
মধুরতা বঞ্জিত। ফলতঃ, আমরা সকলে স্বীকার করি বা না করি, ধর্খদ 
ব্যতীত একদিনও সংসার চলে না। পণ্ডিতের বলেন, যাহা সকলকে 
ধরিয়া বখে বা যাহা সংসারের £স্থিতির কারণ তাহাই “ধন৮। কথা 
নিতান্ত সত্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি, ধ'্ম সকলকে 
আচ্ছাদন করিয়া রহিরাছে। ধর্মের অভাবে একপদ্রও চলিবার যো 
নাই। গৃহ, বিদ্যালয়, বিপণী, সতাস্থল - সর্ধত্রই ধর্মের কার্য ক1রিতা। 
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্্বশিক্ষা ও ধর্মজ্ঞান না থাকিলে পুত্র পিতৃসেবা 
করে না, স্ত্রী শ্বামীতক্তি করে না, ছা গুরুকে সন্মান করে না, 
বি্চাবকর্তী ন্যয়িবিচার করে না, ক্রেত! বিক্রেতাকে বিশ্বাস করে না, 
মনু্ট মনষ্তেন ইঞ্টচিত্ত। করে না। যদিও অপরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা 
কিম্বা অপরের সেবা ব| মঙ্গল চিস্তা করার মূলে অনেক সময়ে আমাদের 
স্বার্থজঞ।ন প্রচ্ছন্নতাবে নিহিত থাকে, তথাপি একথা সত্য যে যেখানে 
অকপট এদ্ধাতক্তি, যেখানে নিঃশ্বার্থ পরোপকারিতা, যেখানে প্রকৃত 
প্রেম, সেইখানেই শধর্্ম” বর্তমান। প্রেম, ভক্তি বা উপচিকীর্ষায় 
মানব যখনই আত্মহারা হয়, তখনই আমর! ধঙ্ধ্ের জ্বলন্ত ছবি সন্দর্শন 
করিয়া চরিতার্থহই। আমর! যুখে ধর্মস্বীকার না করিলেও শিক্ষা বা! 
স্বভাববশে যখনই এ সকল স্বর্গীয় বৃত্তিসমূহ দ্বার। পরিচাপিত হই তখনই 
কার্য্যতঃ ধশ্শশালন করিয়া থাকি । এইক্পে দেখ যায়, অনেক 
বাকৃচতুর বা রচনাকুশল “ধান্মিক” “ভণ্ডতপন্থী” মাত্র, এবং অনেকে 
নির্বাক্‌, নগণ্য, নিরক্ষর মানবও প্রকৃত ধান্মিক। ধর্মজ্ঞান অন্ুশীলন 
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দ্বারা পরিস্ফুট হয় সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহা মনুষ্মের এক প্রকার 
শ্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান? যে সকল মনুস্তের আদৌ ধর্ণজ্ঞান প্রৃতির বিকাশ 
হয় নাই তাহারা পশ্বাদি হইতে অধিক উন্নত নহে। 

অনেকে বলেন -_-“আমব। ঈশ্বর স্বীকার নাই করিলাম, কিত্থা কোন 
বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নাই হইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? মুখে পন 
“ধর্ম” করিয়। কি হইবে? আমরা সমাঁজনীতি, পালন করিব, এবং 
জাগতিক ব্যাপারের উন্নতিপাঁধনে স:চষ্ট হইব। ধর্ম বা পরকাল লইয়! 
মন্তক্ক আলোড়ন, করিয়া কি ফল? যে সকল ব্যাপার কেহ কখনও 
প্রমাণ-করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না, তাহা লইয়া সময় ও 
শক্তি নষ্ট করা অপেক্ষ! প্রত্যক্ষকসপ্রর বাস্তব ব্যাপারের আলোচনা 
করাই বুদ্ধমাগের কার্ধয। ফলতঃ পবন প্ধস্দ” করিয়া চিৎকার করা 
কতকগুলি অলপ, ক্গীণমস্তিফ, বাতিকগ্রস্থ বাক্তির “ধণ্মী” মান্র।” 

ইহার উত্তরে আমরা বলি, তোমারধের্মবিশ্বাস না থাকিলে তুমি কি 
গৃহ, কি পরিবার, কি সমাজ, কি স্বদেশ কাহারও কোন প্রন্কত কল্যাণ 
সাধন করিতে পারিবে না। তুমি ঘতই কেন বুদ্ধিমান হও না, ধর্মবিশ্বাস 
মা খাকিলে তোমার সে বুদ্ধি অঙ্ঞানতা মাত্র ॥ তুমি যতই কেন নিতী- 
খান্‌ হও না, তোমার সে নীতির যূলে ধর্মবিশ্বাস না খাঁকিলে তাহা 
কেবল লোক ঠকাইধার কৌশল মাত্র। তুমি নিজেজ্ঞানতঃ প্রবঞ্চক 
না হইতে পার, কিন্ত তোমার “গোঁড়ায় গলদ' থাকায় মঙ্গলেচ্ছা লোকের 
প্রকৃত মঙ্গপসাধনে অপারগ হইয়। লোকের অকল্যাণ সংঘটন করবে । 

ধর্্ববিশ্বাসিগণের মধ্যেও যে ভ্রান্ত লোক নাই এমন নহে। ধর্ম 
বিশ্বাল লইয়া! জগতে এ পর্যন্ত কত গগুগোল হইয়াছে তাহা উতিহাস 
পাঠক মাত্রেই জানেন । তথাপি ইছ।9 সত্য যে, জগতে জ্ঞানবিস্তার, 
সত্যতা বৃদ্ধি এবং লর্বাপিন শ্রদ্ধিাধনে কোন না কোন প্রকার 
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দম্মবিশ্বাসে বলীয়ান মনস্বী পুরুষেরাই চিরকাল অগ্রনী ও প্রবর্তক 
হইয়াছেন। 

ফলতঃ অকপট ধশ্বিশ্বাস নিজের ও অপরের মঙ্গলের নিমি 
নিতান্ত আবশ্তক ইহ! বোধ হয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে না । 
এক্ষণে কথা, হইতেছে, সংসার করিতে হইলে, জীবনের সদ্ধ্যবহাঁর 
করিতে হইলে, সুথশাস্তি লাভ করিতে হইলে, অপরের হিতচেষ্টা 
করিতে হইলে, ধর্মবিশ্বাসের নিতাস্ত আবগ্তক। এখন ধর্মবিশ্বাস 
কাহাকে বলে? “ধর্মবিশ্বাস” অর্থে কি, হরিইরাদ্ি কোন দ্বেবতার 
বিশ্বাস, লা বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্যার্দি মহাপুক্রষগণের 
প্রবর্তিত কোন সম্প্রদায়বিশেষে যোগদান? আমরা বলি, সাম্প্রদায়িক 
ধশ্ধথ লইয়া আমাদের কোন গোলযোগ নাই। ধাহার যে ধর্মে অভিকুচি 
বা শ্রদ্ধা হয় তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের 
কোন আপত্তি নাই । তবে একথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, শুধু যুক্তি 
তর্কের সাহায্যে ঈশ্বর-নির্ণয় করিয়া একটি “মন-গড়া” ধর্ম খাড়া করা! 
অপেক্ষা বু লৌকের অবলম্িত প্রচ্গিত ধর্মমতের কোন একটী আশ্রয়, 
করা মন্দ নহে। কিন্তু কির্ুপ ধর্ম আশ্রয় করা যায়? গৌড় অর্বাচীন 
ব্যক্তিগণের দৌরাজ্ম্যে সকল প্রকার ধর্মমতই এবং প্রচলিত সকল, 
প্রকার ধর্ণা-সম্প্রদায়ই অল্পবিস্তর ছুষিত ও অশ্রদ্ধেয় হইস্। পড়িয়াছে । 
অনেকেরই সম্প্রদায্-বিশেষকে আশ্রয় করিতে সমূহ লজ্জা ও ত্বণা উপস্থিত 
হয়। আমরা বলি, যাহারা প্রচুল্পচিত্তে ও অপঞ্কুচিত হৃদয়ে কোন ধর্ম. 
সম্র্বায় আশ্রয় করিয়া আছেন বা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের সঙস্ধে 
আমাদের বিশেষ কিছু বন্তব্য নাই। কথা হইতেছে সম্প্রদায় বিছ্বেষিগণের 
জন্য । শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা শক্তিশালী তাহারা চেষ্টা করিলে 
সাম্প্রদায়িক ধর্শসকলের সংস্কার কাঁরতে পারেন। সকল প্রকার 
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সাম্প্রদায়িক ধর্মমমতেই কিছু ন| কিছু সত্য আছে। কালআ্রোতে সাম্প্র- 
দায়িক ধর্দ্দের সহিত যে সকল জঞ্জাল জুঠিগ়াছে, শক্তিশালী পুরুষগণের 
আন্তরিক চেষ্টায় সে সকল, সর্বতোভাবে ন। হউক, কিয়ৎপরিমাণেও 
দূরীভূত হইতে পারে। যত্র ও অনু াগের সংহত নিজ নিজ আশ্রিত 
স্প্রদ[য়-বিশেষের সংস্কার ও উন্নত সাধন করা কর্তব্য। তাহা করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সেই ধন্মটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, এবং তাল করিয়া 
বুঝা হইলে তাহাতে খআন্তরিক আস্থা স্থাপন করিতে হয়। তাহার পন্র 
তাহার উন্নতিকল্পে কাম়মনৌবাক্যে পরিশ্রম করিতে হয়। ধর্মবিশ্বাস 
বলিতে আমরা! ইহাই বুঝি এবং 'এই ধর্ম্রবিশ্বাসের কথাই আমরা এতক্ষণ 
বলিতেছি। কিন্তু যাহারা কোনও সম্প্রদায়কে স্বীকার বা আদৌ 
শ্রদ্ধা করিতে পারেন না তাহ।দের বলি, তাহারা সেই সঙ্গে ভগবানের 
বিশ্বাস হারাইতে ধসেন কেন? 

আমাদের ধারণ_ নাস্তিক আর এ যুগে প্রকৃত ভাবে কোথাও নাই। 
অতি উচ্চ চিন্তাশীল দীশনিকেরাও এখন আর নান্তিক নহেন। কেহ 
কেহ এখনও সংশয়বাদী ব| অজ্ঞেনবাদ্ী (5889০56০) আছেন 
সত, কিন্তু তাহার! প্রকারান্তরে মনুষ্যবুদ্ধির হীনতারই পরিচয় 
দিতেছেন। 

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে তেমন পূর্ব নাস্তিকতা বা 
উচ্ছুঙ্খলতা। পবিদৃষ্ট হয় না) ইহ অতীব গুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। 
কিন্তু নাস্তিকতা মুখে না থাকিলেও কাধ্যে অনেক সময়ে আদৌ যাঁয় 
নাই। ধর্থচর্চ। বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে তেমন আস্তরিকতা পরিলক্ষিত 
হয় ন1। ছুই চারি জনের কথ৷ অবশ্ঠ স্বতন্ত্র কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত 
ব্যক্তি ধর্ম লইয়া জল্পনা .ও কল্পনা করেন মাত্র। তাহাদের জীবনে 
ধর্দের সাধনা দেখিতে পাঁওয়া যায় নাঁ। শিক্ষিত সমাজে সংযম ও 

চু 
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আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্তের বড়ই অভাব। শিক্ষিত সমাজ অগ্যাপি পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও বিলাসিতার মোহ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। 

শিক্ষিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহেন ইহা মানিয়া লইয়া 
আমরা বিনীতভাবে তাহাঁদের নিকট নিব্দেন করি যে, ভগবানের অস্তিত্ 
সম্বন্ধে য'দ তাহাদের সংশয় না-ই থাকিল, ঈশ্বরে বিশ্বাস যখন ইহলোক 
ও পরলোক উভয় সোকের জন্তই তাহাদের প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তবে 
ঈশ্বরের সহিত ভাল করিয়া যোগ-স্থাপন করিতে, ভাল করিয়া তাহার 
ধ্যানধারণা করতে--সংক্ষেপে--ভগবানে ভক্তিলাভ কবিতে আর 
তাহাদের আপন্ত কি? প্রাণ ভরিষ্বা পরমেশ্ব্রকে ভাকিতে, শ্রদ্ধা ও 
নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবা ও পৃঙ্জা করিতে তাহাদের লজ্জা কি? 

ধাহাঁরা উচ্চজ্ঞানের তাণ করিয়া থাঁকেন_-প্জগতের যিনি আদিকারণঃ 
তিনি নিগুণ ব নিক্ষিয়। নিল্লিপু, সুতরাং,তাহার আবার পুজা ও 
উপাসনা কি ?--াহাদিগকে আমরা ধর্ম্বেব একদেশদশী বা ভ্রান্ত মনে 
করিয়া থাকি । এক পক্ষে দেখিতে গেলে সেই জগত-নিয়স্তা নিগুণ বা 
নিক্ষির বটেন, কিন্তু অপর পক্ষে তিনিই সগুণ, তিনিই কর্মঠ, তিনিই 
সর্বদা! জাগত। 

সুতরাং অকাম ব! নির্ববাণমুক্তিকামী মহাপুরুষগণের পক্ষে উপাসনা- 
দির প্রয়োজন না থাকিলেও-_আমাদের স্তায় ভয়বিপদব্যাকুল._ শোক- 
মোঙ্গাচ্ছন্ন, জন্মনৃত্ু জরাঁভয়াকুল সকাঁম সংসাঁরিগণের পক্ষে ভগবানের 
পূজা উপাঁসনাদির অবগ্ঠই প্রয়োজন আছে। আমাদের স্তায় প্রবৃতি- 
তাড়িত.ব্যক্তগণের পক্ষে জ্ঞানি বা যোগী হইতে যাওয়া বিরম্বনা মাত্র 
আমাদের একমাব্র পস্থা_-ভগবানে নির্ভর এবং বালকের স্ায় সরল 
প্রীণে তাহাকে বিশ্বাস । আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস বাঁখিলে, ভগবাঁন 
আশিতঙ্গনের হৃদয়ে একটি শুত আলে।ক প্রেরণ করেন। সেই ভগবদ্দত্ত 
আলোকানুষায়ী কর্তব্য-পথে চললয়! যাওয়ায় বোধ হয় কোন বিপদ ও 


ভয়ের আশঙ্কা নাই। 


শ্রীচৈতন্ত ও তরুণ বাঙ্গাল। 
( শ্রীযুক্ষ বৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ) 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্ঘদেবই খোলকরতাল লইয়া শ্রীহরিনাঘ-সংকীর্ভনের 
প্রচলন করেন।. তাই আমরা দেখিতে পাই, খোলকরতাল বাঙ্গাঁলার 
এক বিশিষ্ট সম্পদ ভারতের অন্ত প্রদেশে অথবা জগতের অন্য 
কোথাও হয় তে! এই খোলকরতালের প্রচলন অল্সবিস্তর থাকিতে পারে। 
সকল স্থানের সংবাদ আমর! সঠিক বলিতে পারি না॥ তবে বাঙ্গালা 
দেশেই যে ইহার বন্ছল প্রচলন এবং বাঙ্গালারই ষে ইহা বৈশিষ্ট্য তাহা 
বুঝিতে পারি। যে হেতু বাঙ্গালার শ্রীচৈভন্তই ইহার প্রবর্তক | তারপর 
আরও একটা কথ!। ভিক্ষোগলীবি বৈষ্ণবগণ যে “রাধার” নাম 
গাহিয়া গৃহস্থ ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এটাও বোধ হম্থ 
বাজালাদেশেরই এক চেটিয়া ভাব। অন্ত কোথাও এই তাব এমন 
প্রচলিত নাই। ভারতের অন্ত প্রদেশে অত্ততঃ যেখানে বাঙ্গালী নাই, 
সেখানে রাধাকুষ্টের এমন মধুর তাবও নাই। কারণ বাঙ্গালাই ষে 
শ্রীরাধারুষ্জের মাধুরধ্য মর্মে মরবে উপলদ্ধি করিয়াছে_ এ সৌভাঁগোর 
গৌরব শুধু বাক্জালারই । বাঙ্গালাকে এ গৌরবের অধিকাঁরীও ষে 
করিয়াছেন_ বাঙ্গালার সেই মহা প্রভু । 

এ স্থানে আমি অগ্রে শ্রীমন্মহা প্রভুর উপাসকসম্প্রদায়ের নিকট 
সবিনয়ে একটি নিবেদন করিতেছি | শ্রচৈতন্য মহাপ্রভু হইলেন 
শ্রীতগবানের অবতার । সেই ভক্তাবতারকে আমি একমাত্র “বাঙ্গালার 
শ্রীচৈতন্ত” বলিয়া! বোধ হম়ু তাঁহাদের কাছে অপরাধী হইতেছি। সেই 
জন্য আমার বিনীত প্রার্থনা,আমি কি উদ্দেশ্তে বর্তমান প্রসঙ্গের 
অব্তারণ! করিয়াছি, আমার স্তরের সেই ত্াক্টুকু বুঝিয়া কৃপাময় 
তক্তগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এ কথাও বলিতেছি যে, অধ 
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সপ পপ 
আমি শ্রীমন্সহা প্রভূর অবতারত্বে একান্ত বিশ্বাসী । তবে প্রত্যেক মানুষে- 


রই বিশ্বাসঅবিশ্বাস অথবা ধ্যান ধারণা সে তাহার আপন বুদ্ধির মাপ 
কাঠ লইয়াই করিয়। থাকে । মহাযনীষি-জ্ঞানিগণ অথবা পরম 
ভাগবত বৈষ্ণবগণ যে ধ্যানে শ্রীচৈতন্যের ধারণ! করিবেন ১--অজ্ঞান 
আমার সে ধ্যানবল--সে ধারণাঁশক্তি কোথায় ? কাজেই আমার 
ধ্যানধাঁরণা অনুসারেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার অন্তরে যে ভাবে দেখা 
দিয়াছেন, তাহার কুপায় আমি সেই ভাবেহ তাহাকে দেখিয়াছি । 

যাঁউক্‌ সে কথ, অতঃপর আসল কথা বলি। ভারতের শ্রেষ্ঠ 
মনীধধি যুগমানব বিবেকানন্দ কেন যে বলিয়াছিলেন,_-খোলকরত[লেই 
দেশটা! গেল, তাহ! মোটেই ঝুঝিতে পারি না। বিবেকানন্দ এই 
করভাল-মুদ্র্গের মধুর ধ্বনি পছন্দ করেন নাঁই। কারণ তিনি মনে 
করিয়াছিলেন,_-এই মৃদ্ঙ্গকরতাল সহ সদ্ীর্নের ধ্বনিতেই দেশটা 
নির্জীব হইয়া পড়িতেছে_-দেশের আলস্য-জড়তা। দিন দিন বাড়িয়া 
চলিতেছে । তাই দেশকে জাগাইবাঁর জনা_-কন্মমন্ম করিবার জন্য 
তিনি চাহিয়াছিলেন,__-এই মৃদঙ্-করতালের মধুর নিকণের পরিবর্তে 
দামামা বাজাইতে--গভীর ভেরীনির্ধোষ তুলিতে । 

মনস্বী বিবেকানন্দ নব্য বাঙ্গাল।র সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু । বাঙ্গালায় নব 
যুগের তিনি প্রবর্তক॥ নবীনের নয়নসন্মুখে নৃতন আলোক জালিয়া 
ষে পথ তিনি দেখাইয়। গিয়াছেন, বাঙ্গালার নৃব্) সম্প্রদায় আজিও সেই 
পথ ধরিয়াই চলিতেছে । তাঁই কি শ্রাটৈতন্যে ভাঁবধারার পরিচয় লইবার 
জন্য বাঙ্গালার নব্যসম্প্রদ্দায়কে আজিও আগ্রহশীল দেখিতেছি না? 
পরস্ত অনেক ক্ষেত্রেই তাহ!'দের অন্তরে যে এই ভাবের বিরুদ্ধ মতই 
পোৰণ করিতে দেখি ! 

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও বাঙ্জালার এই ভাবধারার উপর কটাক্ষ 
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করিয়া একস্কানে এই ভাবে বলিয়া গিক়াছেন,_-ভারতের অন্য প্রদেশ- 
বাসী যেখানে বীরত্বব্যঞ্কম্বরে “জয় সীতারাম” বলিয়া উঠিবে)-_ 
বাঙ্গালী সেইখানে করুণসুরে “জয় রাধে ছুটি ভিক্ষা পাই গো” বলিয়া 
বসিবে। একদিক দিয় দেখিতে গেলে দিজেন্দ্রলালের প্রতাবও নব্য 
বাঙ্গালায় কম নহে। 

তারপর আরও কথা। সাহিত্যসত্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “কুষ» 
চরিত্রে” শ্রীরাধাকে ত উড়াইয়াই দিক়্াছেন। তিনিও নব্য বাঙগালার 
একজন আদি গুরু | 

বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা ছ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ নব্য বঙ্গের 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং বাঙ্গালী মাত্রেই যে ইহাদের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান 
তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই । একদিক দিয়! দেখিতে গেলে বলিতেই 
হইবে যে ইহারা আমাদের বাঙ্গালাদেশের গৌরবন্বরূপ। কিন্তু তথাপি 
আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইহারা সকলেই ছিলেন,__অল্লাধিক পরিমানে 
পাশ্চাতাভাবাপন্ন । প্রতীচ্যের নুতন আলোক তাহার প্রথর দীপ্তি 
বিকাশ করিয়া সবেমাত্র তখন এ দেশবাপীর চক্ষু ঝল্সাইতে আরন্ত 
করিয়াছে এবং এদেশবাসীর বিষুগ্ধ নয়নসন্ধুখে প্রাচীন আদর্শ গুলি আর 
ধরিতেছে না, সমস্ত পুরাতন ভাবগুলিই যেন অন্ধকারে মিলাইয়া 
যাইতেছে,_-আমাদের উপরো।ক্ত মনীষিগণ ঠিক এই বুগসন্ধির ক্ষণে 
আবির্ভ,ত হইয়াছিলেন। কাজেই অন্যান্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
হইলেও তখনকার সেই অনিবার্ধ্য প্রাকৃতিক কারণেই বোধ হয় ইহা রাও 
কতকট। বিযুগ্ধের মত হইয়াছিলেন। 

সে যাহা হউক্‌, বিবেকানন্দ, বঙ্ষিমচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল যে 
বাঙ্গালার এক একটী গৌরব স্তস্ত তাহ! আমরাও অন্তরের সহিত বিশ্বীস 
করি! আমরা এ কথাও জানি যে, ইহাবাই বাঙ্গালার তরুণ দলের 
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ন্য়নমণি। আর ইহার্দেরই আদরে অনুপ্রাণিত বলিয়াই কি আমার 
সোণার বাঙ্গালার বড় সাপের তকুণদল শুচৈতন্যের ম€নীত্ঘ ভাবধারার 
পরিচয় লইবার আবশ্তকতা অনুভব করেন না ? 

বড় ছুঃখেই আজ কথাট! তুলিয়াছি। বাঙ্গালার তরুণদের কাছেই 
আমার এই আবেদন | তরুণ একদিন আমরাও ছিলাম । বিবেকানন্দের 
বাণী সেদিন বেদবাক্য বলিঘাই বিশ্বাস করিরাছি। বঙ্ধিমচন্দ্রের কথায় 
কোঁনও ভুল থাকিতে পারে, ইহা মনে করিতে পারি নাই। দ্বিজেন্দ্র- 
লালের কথাই সত্য বলিয়া মানিয়৷ লইয়াছি। কিন্তু আজ তারুণ্যের 
একরপ প্রান্তপীমায় পৌছিয়! যাহা দেখিতেছি শ্াহাই আমার চিরপ্রিয় 
তরুণ দলকে বলিতে চাই। 

তখন বিবেকানন্দকে যেমন তক্তি করিতাম, এখনও তেমনি করি। 
কিন্তু তখন তাঁবিতাম মহাপ্রভুর ধর্মমত লইয়া দেশের আলম্ত-জড়তা 
বৃদ্ধি পাইতেছে + বিবেকানন্দের মতের ভিতর জাগরণের সাড়া রহিয়াছে। 
শ্রচৈতন্তের “তৃণাদূপি স্ুনীচ* ভাব আর বিবেকানন্দের “উত্িষ্ঠত জাগ্রত” 
তাব। কত তফাৎ! কিন্তু আজ দেখি তফাৎ কোথায়? বিস্তারিত 
ভাবে এ কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে। 
স্থতরাং তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া মাত্র এইটুকু বলিতেছি যে, একটু ধীর ভাবে 
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রীমন্মহা প্রত খোলকরতালের 
মধুর নিকন সহ যে বাণী ঘে|ষণা করিয়াছিলেন এতদিন পরে স্বামী 
বিবেকানন্দের অস্তরেও আবার যহাগ্রাভুর বাণীর সেই স্ুবই বঙ্কার দিল। 
তবে মহাপ্রভুর সেই বাণী এবার তিনি ঘোষণা করিলেন, খোঁলকরতালে 
নয়-_ ভেরী-নির্ধোষে । কিন্ত খোলকরতালের যে নিন্দা করিলেন, 
তার কারণ এ পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে বৌধ হয় কতকট!। আত্মবিস্থতি। 
নতুবা কথাটা সেই একই। সেই পতিতের উদ্ধার, সেই দরিদ্রনারাঁয়ণের 
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পেবাপুজা, সেই আপামর সাধারণের ব্যথাস্বেদন! ছঃখ-স্থখের অংশ 
লওয়া, সেই সবাইকে কোল দেওয়া, সেই সবই । একটু ধীর ভাবে 
এইটুকু তাবিয়া দেখিতে সকলকে অস্থরোধ করি । 

দ্বিজেন্্রল।ল ও মুখে যাই বলুন, অন্তরে তিনিও যে বৈষ্ণব প্রভাব এক" 
বিন্দু ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই তাহ। বেশই বুঝিতে পারি। তাহার 
রচনাবলীর ভতর এমন বহু স্থান দেখাইতে পার! যাক, যেগুলি মহা” 
প্রভুর সুপবিজআআ সুমহান ভাবধারা ভাসমান । দ্বিজেন্ত্রলালকে তখন ও 
তক্তি করিতাম, এখনও তাহার যে কোনও তক্ত অপেক্ষা আমরা তাহাকে 
কম তক্তি করি তাহা নহে) 

সাহিত্য-সআাট বক্ষিমচন্দ্রও অনেক বলিয়াছেন, অনেক করিয়াছেন, 
কিন্তু আসলে কাজের বেলায় দেখি তিনিও মনে প্রাণে একজন্ন পরম 
বৈষ্ুব। তিনি একান্ত কুঞ্ণতক্ত ॥ এমনও শনিয়াছি, শেষ জীবনে 
তিনি নাকি হরিনীমের মালাও লইয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যবান্‌ পুরুষ, 
সন্দেহ নাই। কারণ ষে সময় পাশ্চাত্য ভাবের আোতে দেশ ভাসমান্‌, 
সেই সমন এমন একজন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মনীষির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে 
জানিবার জন্ত এমন আকুল আকাজ্ষ।--কৃ্ণ-কথায় এমন ক্তাবে আত 
হারা হওয়া সৌভাগ্যের পরিচয় নয় তকি? গ্রীরাধাকে অস্বীকার 
করিয়াছেন বলিয্না বছ তক্ত-বৈষ্ণব তাহার উপর খড়গহস্ত। কিন্তু শ্রীরাধার 
পরিচয় না পাওয়া! অবগ্তই তাহার একট! ছুর্ভাগ্য। আদলে তাহা এ 
পাশ্চাত্য ভাবযুগ্ধতার অব্ঠন্তাবী ফল। তথাপি আমরা বলিবই যে, তিনি 
ভাগ্যবান্। যেহেতু আমরা তাহাকে যেমনটী বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে 
পারি যে, ।তনি ছিলেন মনে প্রাণে একাস্ত বৈষ্ণব ভাবাপক্ন। এই 
বঙ্ষিমন্্রকে চিরদিনই ভক্তি করিয়াছি। এখনও সেই ভাবেই সমান 
ভক্তি করি। 
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অমন্মহাপ্রভুর পবিভ্রতম ভাবধারার অন্টসরণে বাঙ্গালার তরুণদের 
এই উদ্দাসীনতা লক্ষ্য করিয়া আজ আক্ষেপ জন্মিয়াছে বলিয়াই এই সব 
কথা তুলিয়াছি। নতুবা নিজে আঙ্গ তারুণোর শেষ সীমায় পৌছির। 
এখনও তরুণকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, তরুণের সকল প্রচেষ্টাকে 
অদ্ধার সহিত অভিনন্দন করি এবং তারুণাকে হৃদয় মধ্যে বরণ করিয়া 
তুলিতে এখনও এক যূত্র্ভ কুষ্ঠিত নহি । গুরুণের জয়গান আমার অন্তরে 
সর্বক্ষণই আনন্দ ঢালিয় দেয়। আমি ইহাও খুব বিশ্বাস করি যে, 
তরুণের উদার প্রাণ ভূমার অনুভূতি লাতের আশায় সত উৎফুল্প। 
এ বিশাল প্রাণ অল্পে তৃপ্ত হয় ন!। আমরা এ কথাও জানি যে, জাগ” 
তিক সকল মহ কর্শই সাধিত হইয়া থাকে একমাত্র তরুণের প্রাণঢাল! 
গ্রচেষ্টায়। তাই তরুণের আত্তরিকতাঁয় আমরা চিরদিনই লিশ্বাসবান্‌। 

আমার সোণাঁর বাঙ্গলাঁর শ্লেহের তরুণও তাহার কর্মের, তাহার 
গুণের পরিচয় জগৎকে চিরদিনই দিয়া আসিতেছে । তবে ভ্রান্তি মানুদ 
মাত্রেই আছে। আঙ্মবিস্বতিও সবারই ঘটিঘ্া থাকে। বিশেষতঃ 
বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য ভাবমোহে আত্মবিস্থৃতি যেন কিছু বেশীমাত্রায় 
ঘটতেছে। নতুব! বাগ্গালার আশ! ভরপাস্থল তরুণসম্প্রদায়কে আজ 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মতবাদে উদাসীন অথব| বিরুদ্ধতাৰ গোষণ 
করিতে দেখিতাম ন।। আজ তাই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানাই- 
তেছি যে, নকল সতকাজে সর্বদা অগ্রণী আমার বাঙ্গালার তরুণদল 
একবার আত্মস্থ হইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর ধন্্মমতের মন্ত্র উপলব্ধি করুন। আনম” 
বঞ্চনা করিয়া আজ আর লাভ নাই। কোন দিনই এ ভাবে সফল পাওয়া 
যায় নাই বা যাইবে না । 

উইচৈভন্যদের যে সময্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেনঃ তখনও দেশের 
বড় দুদ্দিন। আলিকাঁর মত এমনই ছুর্দিনের ঘোরতর মেঘে তখনও 
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বাঙ্গালা র-শুধু বাক্জালার কেন_ সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রগগন্ন সমাচ্ছন্ত্ 
হইয়াছিল। দারুণ আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে চারিদিক পরিব্যপ্ত 
হইমা গিয়াছিল | [কে দিকে বিপ্লবের তুমুল বটিকা প্রবাহিত 
হইতেছিল । তাঁরতের সেই ভয়াবহ লক্কট সময়ে এই বাঙ্গালার এক 
নিভৃত প্রান্তে বাঙ্গালীর শ্ীচৈভন্ত যে ধশ্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই 
ধর্মের স্থশীতল ছায়ার শাস্তি লাক করিবার জন্য__ মহাপ্রভুর উপদেশে 
জীবনসমস্তার সমাধানের জন্য দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোক 
আসিয়া জুঠিতেছিল কেন % যে ব্যক্তি দশের কাছে অপমানিত, মে 
জন আপনার পরিবাঁরবর্গেন নিকট লাঞ্ছিত, যে হতভাগ্য বাক্তি সংসারের 
নান। জ্বালায় জর্জরিত, অথবা ঘে সমাজ পরিত্যক্ত ;--তাহাঁরাঁও যেমন 
ছুটিয়া আনিতেছিল,-__-তাৎকালীন বঙ্গসমাজের বাহারা শীর্ষস্থানীয় 
ব্ক্তি, তাহারাও তেমনি ভাবে ছুটি আসিতেছিলেন,__মহাও্রীভুর 
শিষত্ব গ্রহণের আশায় । আশশ্মীয় বন্ধুর লাঞগ্চনাঅপমাঁনের বোঝা 
বহিয়। আনিয়া একদিকে দেখি 'ঘবন হরিদাস” তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া 
লুটাইতেছে ১ অন্যদিকে দ্রেখি গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের 
মন্ত্রীত্বূপ মহাসম্মানের আসন দুরে নিক্ষেপ করিয়া সনাতন গোস্বামীর 
মত সর্বজনথান্য ব্যক্তি তাহার এক কণা করুণার জন্য কাদিতেছেন ! 
এ স্ব কি? কেন এমনট! তহতেছিল ? কারণ আর কিছুই নর। 
তিনি যুগাবতাওরূপে আবি,ত হইয়াছিলেন। যুগপমন্তার মমাধান থে 
তখন তাহারই কাছে ভিন্ন উপার ছিল না। একথাও আজ তরুণদের 
বলি যে,_ এখনও কি তাই নয় ? | 

নহে ঘর্দি তবে আজ এসব তোমরা কি করিতেহ ভাই ! এমন 
গাবে নির্যাতন সহা করিয়াঁও তবে এমন করিম মাতনাম গাহিতেছ 
স্মাজ কোন্‌ বলে? মহাত্মা গান্ধী আজ তোমাদের এই কথ! শিখাইয়া- 
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ছেন বলিয়াই কি? কিন্তু মনে রাখিও, আজ বর্তমান জগতের সর্ধাশ্রেন্ঠ 
বাজি বলিয়া পরিচিত মহাত্মা গান্ধী একজন পরম বৈষ্ণব এবং তিনিও 
সম্পূরণর্ূপেই মহাপ্রভু প্রচলিত পখথেরই অনুসরণকারী । কলসীর 
কাণার আঘাতে মাথা ফাটারা রক্তপাত আর ভারই বিনিময়ে হাসিমুখে 
প্রেম বিতরণ । এই মহাভাবকে আজও কি তোম্র। ভীরুত৷ ছুর্বলতা 
প্রভৃতি বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে? মনে বাথিও খোল- 
করতালের ধ্বন কোন দিনই দেশের আলনা জড়তা অথব! দুর্বলতার 
বদ্ধি করে নাই। এই মৃদ্র্গের ধ্বনি-ই একদিন তেন ছুর্দান্ত কাজীর 
অন্তর কাপাইয়! তুলিয়াছিল এবং সে হেন হবিনামছ্েষী কাজিকেও হরি- 
নাষ বলাইয়া তবে ছাড়িয়াছিল। তাই বলি মুদঙ্গ-করতালের ধ্বনেতে 
দেশের আলস্য-জড়তার বৃদ্ধি হয় নাই। কোন দিনই তা হয়না। 
দেশের আলগ্য উদ্বাসীনতার বৃদ্ধি হইতেছে, _দাসমনোভাবে । আর 
আমাদের এই দ্াসমনোভাবেরও (9105৩ £260091805 ) সুযোগ 
ঘটাইতেছে, বর্তমানে এই ধর্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও সভ্যতা । 


শ্ীচৈতনাদেব যে বাঙ্গালাতেই আবির হইয়াছিলেন, এর চেয়ে 
গৌরবের পরিচয় বাঙ্গালার আর কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ 
াত্বিস্বত না হইলে কি আজ আমাদের এমন ছুর্গতি ঘটে ? আরজ 
স্নদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও মহাপ্রভুর ধন্মুমতের আলোচনা হইতেছে 
এবং ক্রমশঃই প্রতীচে;র মনীষি-মওলীও মহা গ্রভুর ধর্মমতের ব্সন্ুরাগী 
হইতেছেন। সত্যই এমন একদিন আসিবে যেদিন সমগ্র জগৎ মুগ্ধ 
হইয়] তক্তিভরে শ্রীচৈতন্যের মতবাদের চরণে মাথা নত করিবে । 

আমি আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি কর্বব না। আমার বাঙ্গালার 
তরুণ ভাইদের কাছেই আমি কথাটা তুলিয়াছি ; এইবার আর একটা 
কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ন্বর্গায় দেশবন্ধু ছিলেন,_-তরুণের 
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নয়নমণি | বাঙ্গালাকে তিনি কিরূপে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়্াছিলেন 
ইহা সকলেই জানেন । তীহার বাঙ্গালাকে তিনি সত্যকাঁর ভালবাস! 
দিতে পারিয়।ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর ভাবধারার 
সঙ্গে তাহার প্রাণেরও যথার্থ পরিচয় হইরাহিল। তাই তিনি বাঙ্গালার 
বৈশিষ্ট এবং মহা প্রভুর ধশ্মমতের মন্্ম উপলব্ধ কারতে পারিয়াছিলেন । 
এই শেষ কথাটিও বাঙ্গালারতরুণ সম্প্রনীয়কে মনে রাখিতে বলি। 

বাঙ্গালার তরুণদের কাছে মহাপ্রকুর পরিচয় দ্বিতে গিয়া আমি 
সেই বিরাট পুরুষের একাংশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি এবং এই 
একটি দিক দিয়াই তাহাকে বুঝিতে চাহিয়াছি। এক্গন্য মহাপ্রভুর তত্ব 
তক্তগণের নিকট আমার এই থ্রঈতার মার্জন! চাহয়া বর্তমান প্রবন্ধের 
উপসংহার করিলাম | জয় ্ীটৈতন্য মহাপ্রভৃব । 


খ্বাস্থ্য রক্ষার সন্কেতাবলী 


(ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস এল, এম, এইচ.) 

অধুনা! আমাদের বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা ৯* জন অধিবাসী স্বাস্থ” 
হীন অবস্থায় দিনাতিপাত করেন, এবং প্রায় ৮* জন কোন না৷ কোন 
প্রকাৰের রোগ ভোগ করিয়া খাকেন। এর প্রাণ আপনারা প্রতাহই 
পেকে থাকেন। যখন কোন পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তার 
কুশলাদি জিজ্ঞাস! কল্পে, কোন না কোন একটা! রোগের উল্লেখ শুন্বেন 
এবং বাকী কথা যা" বল'বেন_তাহারও স্বর দুঃখ ছুর্দশ! বিজড়িত ও 
কাতরতা মাখান দেখিতে পাঁবেন। প্রাণ খুলে সহাস্া বদনে “হা! বেশ 
ভাল আছি।” একথা অতি অল্প লোকের মুখ থেকে শুন্তে পাবেন । 
এ বিষয়ে একটি উপম! ন! দিয়ে স্থির হ'তে পাল্লেম না ।* বছর চারেক 
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পূর্বে আমি সাংঘাতিক অসুখে ভুগে ভুগে একেবারেই অস্থি চম্ম সার 
হয়ে পড়েছিলাম । সে সময়ে এক দিন আমার এক ইংরাজ বন্ধু আমার 
সহিত সাক্ষাৎ কর্তে এসেছিলেন । তিনি তাঁৰি ছু'দিন পরে স্বদেশ 
যাত্রা করেন । সেই স্বদেশ যাত্রীর সময় আমি 'তার কাছে আমার 
শারিরীক অবস্থা খুব ব্যথিত ভাবে নিবেদন করেছিলেম। তিনি আমার 
সেই কাতরতান্পুর্ণ উত্তর শুনে যাঁ বলেছেন, তা, আজও আমার 
হৃদয়ের অস্তঃস্থল হ'তে দাঝে মাঝে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে । "তিনি বলেছেন, _ 
40০00601 চ০ 001029 7025 1566]5 50:0]0 100 05096 000 
13775912076 5000 100095 209 105 %5৮9165 016 ১০০ 
01500120-110616 15091805066 10 60৩ 9606৪6৪, 00 )0% 
01116 58150608199 005 00566159501 5০৮0 5০০09 
10160101512, 85 ] 9৫০ 20700£ 10০5৭ 200. ৪1115 01 1412712019 
38107551700. 96781 60121070010165, 1615 0710010 1621662016 
৮০ ৪07 008৮ ৮০20 1)1600160 আত ॥0। 005 56666 100 2 
৪০0 03512,001)915 21157516118 05106দ, 2 690 238101 
(97 00610 €০ 1960.:,৮ কধাগুলি সতা কি না তা আপনাপাই বিচার 
কর্বেন। 

এই নে স্বাস্থা-্হীনতা--এ শিক্ষিত ও বিলাসীদের মধ্যেই বেশী। 
কারণ অশিক্ষিত ও অসভ্য ঝলে যাদের আযনা উপহাল ক'রে থাকি,-- 
তাদের স্দাস্থ্া আমদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, এ কথ| প্রতোককেই 
স্বীকার কর্তে হবে। এর প্রধান কারণ, আমাদের অপেক্ষা তারা 
প্রকৃতির দন অনেক অধিক গ্রহণ কার, অর্থৎ স্ক্ডাজ্েক্স সপে 
চলে । 

আমাদের স্বাস্থা-হীনতার কারণ সস্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা কবেব। 
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না। আজ কেবল স্থাস্থা রক্ষার গুটি কয়েক সঙ্কেতের কথা বিবৃত 
কর্ধো। এগুলি প্রতিপালন কর্পে স্বাস্থোর যে উশ্নতি হবে সে বিষয়ে 
কোন লন্দেহ নাই। তবে এগুলি মনোযোগের সহিত পালন কর্ধার 
চেষ্টা কার্ডে হবে। আপনার সন্তান সম্ততি পরিজনবর্গ ও প্রতিনেশ্ী" 
দিগকেও এই নিযমগ্ডলি পালন কর্তে অনুরোপ কর্দেন ও পালন করে 
কি না তাও লক্ষ্য রাখবেন। সর্বদাই স্মরণ রাখলেন যে, ধর্ম, সাহিত্য, 
সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইতাদি বিদয়ের উন্নতির সোপান হচ্ছে--ন্নিজ্র- 
গমান্নুব্রব্ভিতা?। অতএব নিযমাহ্্বন্তিতা যাহাতে বজায় থাকে সে 
বিষয়ে সর্ধবদ! সচেষ্ট থাকবেন । 

শরীর অসুস্থ না হইলে সখ করিয়া কখনো! উষধ ব্যবহার. 
কর্ষেন না। 

শারীরিক পুষ্টিবিধানের জন্য ওধপের কোন আশ্তক হয় না। নিয়মিত 
আহার বিহারাদির দ্বারায়ই তাহা হইয়। থাকে। 

সখের মাত্র! ষত কমাতে পারেন ততই ভাল । সখের খাতিরে__ 
সাঁধান, এসেন্স ইত্যাদি ব্যবহার কর! অপেক্ষা খাটি সরিষার তেল, চন্দন 
ইত্যাদি ব্যবহার করা ভাল। 

বায়ু পিত্ত, কক--এই তিনটি ধাঁতুকে সাম্য রাখডে পারলেই শরীর 
ভাল থাকবে । তবে এই তিন্টি সাম্য বজায় রাখতে হ'লে প্রত্যহ 
বেশ ক'রে সরিষার তেল সর্ববাঙ্গে মাথা কর্তব্য । 

শান্্কার বলেছেন__“তৃতাদষ্ট গুণং তৈল মর্দনে নতু তক্ষণে” 
অর্থাৎ ঘ্ৃত সেবন করা অপেক্ষা তৈল মর্দনে অষ্ট গুণ ফল লাভ হয় 

শীতকালে শীতের তয়ে প্লান বন্ধ কর্ধেব না। এ সময় সর্বাপেক্ষা 
ছধির তৈল মর্দন করা আবশ্তক 1 

কোন প্রকারের ধুম পান ন! করাই ভাল। তবে বদি একাস্ত না. 
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পারেন, তা” হ'লে তামাকেরই ধুম পান কর্ষধেন। কিন্তু--যত কম 
পারেন । 
জান ও পান কর্বার জন্য সর্বদাই শীতল জল ব্যবহার কর্ষেন। 


তবে ম্যালেরিয়। ইত্যাদি রোগের সময় বা শরীর অসুস্থ হ'লেগরম জঙ্গ 
ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর্ষেন। 

স্বাস্থা লাতের জন্য প্রভাত সমীরণ, সান্ধ্য্বাযু রৌদ্র কিরণ ইত্যাদি 
প্রক্কাতির অযাচিত দান যত পারেন তত গ্রহণ কর্থে কু্ঠিত হবেন না। 

প্রতাহ প্রাতঃকালে চ? পানের পরিবর্তে এক গ্লাস জল পান কর্বেবেন। 
এতে টনিকের কাজ করে ?ভেজান ছোলা, আদা ও গুড় ইত্যাদি 
প্রাতের জলযোগের জন্ত বন্দোবস্ত কর্বেবেন। 

দোকানের খাবার ধত কম পারেন তত কম খাবেন। এর পরিবর্ে 
যুড়ি, চিডা বা নারকেল কুরার সঙ্গে গুড়, মিছরী মিশিয়ে সন্দেশ কবে 
থাবেন। এতে খরচও কমবে আর শ্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে! তবে 


আত্ম সন্মান জ্ঞান ত্যাগ কর্তে হবে। 
মাছ, মাংসের বদলে ডালের বন্দোবস্ত বেশী কাল্পে মন্দ হয় না। 


যুগ ও মস্থর ড্াঁলই বেশী পুষ্টীকর। ঘি, ছুধ যত বেশী খেতে পারেন 
ততই ভাল, তবে ভেজ!ল দেওয়া! হলে বিষবৎ পরিত্যাগ ক'র্বেন। 
আহারের একটা নিদ্দিষ্ট সময় করে রাখবেন! নৈশ ভোজন রাত্র 


৯টার মধ্যেই সম্পন্ন কর্ষেন। 
প্রত্যেক আহারের পর কিছু না কিছু ফল আহারের বন্দোবস্ক 


কর্ষেন। এতে শাবীরিক পুষ্টি লাভ ত হয়ই, অধিকন্তু খাস্ের যে লব 
নরম অংশ দাতের ফাকে সঞ্চিত হয়, তা পরিফার হয়ে যায়| 

নিশ্ত্া যাবার সময় অপবিত্র চিন্ত। হৃদয়ে স্থান দেবেন না।. নিত্রার 
পৃর্বে বেশ ক'রে ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাত প1 ধৌত কর্ষেন। দিবা নিজ 
একেবারেই ত্যাগ্ব করা ভাল। 





চৈত্র ১৩৩৭ ] স্বাস্থ্যশ্রক্ষার সক্কেতাবলী ২৬৫ 








প্রত্যহ কিছু ব্যায়ামাদির বন্দোবস্ত কর্কেন । অন্ত ব্যায়ামাদি 
একাস্ত না হয়ে উঠলে, প্রভাতে ও বৈকালে মাইল খানেক বাস্ত। বেশ 
দ্রুত ভাবে হাঁটবেন । 

ন্মিন্ত্রন রক্ষা করতে গিয়ে কখনো! ভরপেট আহার কর্ষেন না । 

ট্রাম, বাঁস ইত্যাদি চড়ার মোহ একেবারে পরিত্যাগ করাই ভাল । 
এতে যে পয়সা! ব্যয় হয় সেই পয়সায় তাল খাবার (কিসমিস, বাদাম 
আল্গুর পেস্তা ইত্যাদি )খাবেন । উক্ত মোহ ত্যাগ কর্তে পালে 
ভিসপেপসিয়ার ([)5১613919. ) মার এত ছড়াছড়ি হবে না। 

সকাল সন্ধ্যায় ঘরে ধৃপ ধুনা দেওয়ার বন্দোবস্ত কর! খুব হাল। 
এতে থরের বাহু বিশুদ্ধ থাকে । 

বাটীর প্রাঙ্গনে অন্যান্য বাহারী বুক্ষাঁদি রোপণ কর! অপেক্ষা, তুলসী, 
ইউক্য।লিপটাস, চিনা বীশ, কৃষচুড়। ইত্যাদি রোপন করা তাল) 

মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ আযোদ প্রমোদ উপভোগ কর্বার চেষ্টা করবেন। 
ভবে অধিক রাত্রি জাগরণ ক'রে নয়। 

মন থেকে সর্ব প্রকার চিন্তা দ্বুর কর্ববার চেষ্টা কা্ব্রেন। চিন্তা করে? 
যখন কিছু সুরাহা কণ্ভে পার্ধেন না, ভখন কেন মিছে চিন্ত। কারে 
লরীর নষ্ট কদেন। 

্বাস্থাশ্রক্ষার জন্ত কুসংসর্গ নর্ধদা পরিত্যাগ কর্বেবন। যেখানে 
পরনিন্ন।, পরচর্চ। ইত্যাদি নেই এ রকম স্থান নির্বাচিত করে নেবেন। 
না পান-_একা বসে ইতগবানের নাম কীর্ভীন কণেবেন। এতেও স্বাস্থ্যের 
্থেষ্ট উন্নতি হবে। 

কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্রযুক্ত পুস্তক ও উপন্তাসাদি পাঠের পরিবর্তে, 
মহত ব্যক্তিবর্গের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, নানা দেশের ইতিহাস বা! ধর্ম 
পুস্তক পাঠ কর্কেন। 


২৬৬ ভক্তি | ১৯শ বর্ষ, ৭ম লংখ্যা 


শে 

অবিবাহিত যুবক যুবতীদের হাতে কখনও এরূপ পুস্তকাদি দিবেন 
না। কারণ অশ্লীল পুস্তকাঁদি পাঁঠেও শরীর খারাপ হয় । 

সমস্ত বিষয়েই মিতাচারী হবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর্ষেন। তা"তে 
হষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের আশঙ্কা! নাই। 

উপরোক্ত নিয়মগুলি আমি নিজে প্রতিপালন ক'রে যথেষ্ট উপকার 
পেয়েছি। উপর্যঘপরি তিন বছর (১৯২৭, ২৮, ২৯) ধর নানা রোগে 
আক্রান্ত হ'য়ে, নানা রকম ওষধ গলাধঃকরণ ক'রে যখন সর্বস্বাস্ত হয়ে 
পড়লাম, এবং জীবনের আশা এক রকম ত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হণ্ছিলাম ॥ 
তখন একছন মভাত্মার উপদেশ পেয়ে সমস্ত ওঁষধ পত্র ভ্যাগ ক'রে 
ধন্্বভ্ভান্বের সপে আত্মবলিদান কল্পেম অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়ম+ 
গুলির দানত্ব স্বীকার কল্লেম। তার ফলে মুতগ্রায় জীবনে ক্রমে ক্রমে 
এক অভিনব পরিবর্তন হ'তে লাগলো । ষদদিও এখনে! পুর্ব স্বাস্থ্য সমস্ত 
ফিরে পাইনি, তবুগ প্রাণে বেঁচেচি এই-ই যথেষ্ট । বাশি রাশি ওষধ 
সেবন করে যা হয় নি, স্বভাবের পথে* চলে যে অ হ'য়েছে এ জন্ত 
প্রকৃতি দেবীর কাঁছে অবনত মস্তকে বার বার সরৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন 
কচ্ছি। যদি স্থবিধা পাই, এবং আপনার! আদেশ করেন, তা” হ'লে 
আমার রোগের ইতিহাস আপনাদের নিকট নিবেন কর্ষকো। এখন 
্বাস্থ্য-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছেন, তা'র গোট। কয়েক বিবৃতি 
করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করবো । 

বিবেকানন্দ বলেছেন ;__ 

পুষ্টিকর অথচ সহজে হজম হয়, এমন থাই উৎকৃষ্ট। যা'তে 
পুষ্টিকারিত] কম ভা+ কাজেই বস্তাথানেক খেতে হয়_-হজমেও শক্তি ক্ষয় 
হয়ে যায় । কাজেই কার্যকরী শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। 

' «গরীবদের খাবার জোটে না কলে অনাহারে মরে, ধনীর! অথাস্ক 
খেয়ে মরে। যা" ত| পেটে দেবার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার 
দোকানের খাবারে দেশ উজার হ'য়ে গেল।” 

প্ধনী হওয়ী আর কুড়ের বাদশ] হওয়া একই কথা । ষা'কে 
ধারে হাটাতে হয়--পাঁয়ে জুতে৷ পরিয়ে দিতে হয়--খাওয়াতে হয়” 
সে তো জীবন্ত রোগী-মহ1 ভতভাশ্য 1” (পঞ্চায়েৎ) 


ভে ডেকে 











জস্রীরা ধারমণো। জয়তি । 
“ভক্কিউগবতঃ সেবা ভক্তঃ প্রেম-স্বরূপিনী। 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তিভন্রস্য জীবনমূ ॥৮ 


হ৯শ বর্ষ, র ভ্ভত্ি বৈশাখ 
৯ম সংখ্য। ] ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা! ১৩৩৮ 
তুমি ও আমি। 
শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সামি যে তোমার ওগে! তুমি যে আমার, 
তুমি বন! আমার যে কেহ নাহি আর! 
কেহ নাই,_কারেও ত চাহি-নি কখন, 
কেবল তোমার তরে রেখেছি_-জীবন। 

এ জীবন রাখিয়াছি,_তাই দেখি আমি, 
তুমি শুধু মনে জাগ হে-জীবন-স্বামি ! 
তোমার চরণ পুজা করিব বলিয়া, 

আমি যে রয়েছি প্রভো, সকল ভূলিয়!। 
এস তুমি কাছে মোর, এস আরে কাছে; 
প্রস্তুত তোমার লাগি সকলি ত আছে ! 
তোমার চরণ ছুটী রাখিবার তরে, 

রেখেছি আসন পেতে হদয়-ভিতরে। 
রেখোছ প্রেমের ফুল্,/তকতি চনান, 


২৬৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ *ম সংখ্যা 





পৃজিব বলিয়া তব ও রাজা চরণ । 

তব ব্ূপ দেখিবারে এ ছুটী নয়ন, 

তব কথা শুনিবারে এ ছুটী এব্ণ১_- 
রসনা আছযে তব গুণ গাঠ্বারে ; 
কাথিত হৃদয় তব অনুভূতি তরে । 
তোমান্ই ক্ষার দেব সব সযপণ, 

সকলি তোমার লা গ রহৈছে-এখন । 

এ জীবন তোনাঁরি ত, তুমি যে আমার ! 
কবে বল পুঞ্জা নিতে আঙিবে তোমার ? 


আ্রীব্রন্দজামাল-চৈতন্তকল্ে 


শ্রীত্ীতারকক্রন্গ নাম। 
শ্রীযুক্ত যতীক্দ্রনাথ রায়। 


আমরা এ্রীব্র্ষজামলে ঠৈতন্তকল্প” নামক একথানি ক্ষুদছ পি 
প্রাপ্ত হহয়াছি। এখানি পানিহাটী পভ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের 
৯৯৯ সংখ্যক পথি। আম নিতান্ত অজ্ঞান ও মূর্খ হইলেও গ্রন্থ মন্দিরের 
সম্পাদক মহাশর অনুগ্রহ পৃর্রক আমার উপর পৃধি খানির পাঠোদ্ধার 
ও মূখ প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়াছেন। জানিনা আমার দ্বার! এ 
কার্য কতদূর পিদ্ধ হইবে তবে, ধাহার কার্ধ ভিনিই করিবেন, 
আমি কেবল নিষ্ত যাত্র। তাহারই কুপ। ভিক্ষা করিম অমি এই 
কার্ষো ব্রতী হইলাম, আশ! করি তাহার অপার করুণায় সকল বাঁধা 
বিশ্গ উদ্ধীর্প হইতে পারিব। 





বৈশাখ, ১৩৩৮ ] আব্রহ্মজামাল*চৈতনাকল্পে ১শ্রীতারকবন্গ নাম। ২৬৯ 








জামল বাযামল গ্রন্থ তন্ত্র বশেষ। তন্ত্র মাত্রেই শ্রীমন্মহা প্রভুর 
আবির্ভাবের বহু পুর্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত আছেন । আমরা 
কয়খানি তন্ত্র অথবা জামল গ্রন্থের কথাই বাজানি। পুঁধির আকারে 
যে এরূপ কত অনূলা গ্রস্থ লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া 
অনাদরে অযত্বে জীর্ণ ও দেন দিন নষ্ট হইতেছে, কে তাহার সন্ধান 
করিতেছে ? পানিহাটী আগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের সুযোগা সম্পাদক পরষ্‌ 
ভাগবত শ্রীবুক্ত অমৃল্যধন রায় ভট্ট বিষ্াভূষণ সাহিত্য সরস্বতী মহাশয় 
এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া গ্রস্থমন্দিরের জন্য যে কত অমুলা প্রাচীন প্রকাশিত 
ও অপ্রকাশিত পুথি সংগ্রহ করিবাছেন, হাহা আলোচা পথ খানর 
উপরে গ্রন্থ মন্দিরের চিহ্নিত সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই 
অন্মিত তয়॥ কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় এতাবৎ কাল এ সকল পির 
পাঁঠেদ্ধার কণতঃ অপ্রকাশত গুলর যুদ্ণ অথবা মাসিক পত্রিকা দিতে 
প্রকাশের বিশেষ কোন রূপ বাবস্থা করা হইতেছে না। আমি এবিষদ্সে 
আমার কর্ভব্যম 5 সুধী সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

বরহ্মগামল বিঝুজমল প্রন্থত বভ জামল গ্রন্থের নাম শ্রুত হইয়া 
থাকে । কিন্তু এ সকল গ্রন্থ পথির আকারেই লিপিবদ্ধ আছেন-_ 
কদাচিৎ উহ্থাদের কোন গ্রন্থ হইতে ছু একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইতে 
দেখা যার সমগ্র পরন্থ দেখবার ও পড়িবার সৌভাগা অতি অল্প লোকেরই 
হইঘাছে । আম জানিতাম. “কলি সন্তাণোপনিনৎ” গ্রস্থেই ঈ শ্রীতারক- 
ব্রহ্ম নাের উল্লেগ পাগয়া যায, কিন্তু আলোচা জামল গ্রন্থের চৈতন্ত 
করেও শ্রী -ারকব্রুহ্ষ নামের উল্লেখ দোখয়া বিস্মিত ও শ্বানন্দিত 
হইপান। বৈষ্ব গুত। প্রীত ও আনন্দ বর্ধনার্থ আমরা উভভ্ 
রন্থ হইতেই অবশ্তক মণ শ্লোকগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। দিলাম। 

পাঠক পাঠিকাগণ লক্ষ্যকরিবেন কলি সন্ত। ণোপনিষৎ গ্রন্থে শ্রীবক্মার 





চে ভক্তি [ ২৯ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা! 





মুখ দরিয়া নারদের নিকটে এই মহামন্্ প্রকাশিত হইয়াছেন আর 
ভীব্রক্ম জামলে শিবছুর্ণ সংবাদে শ্রীশিবের মুখ দিয়া এই মঞ্চামন্ত্র জগতে 
প্রকীশিত ও প্রচারিত হইয়।ছেন। ছুইটা বিভিন্ন গ্রন্থে ছুইট বিভিন্ন 
দেবভার মুখ দরিয়া একই মহামন্ত্রের প্রকাশ হওয়ায় এই মহমমন্ত্রের 
সত্যত। সন্বদ্ধে ধাহার্া! সংশয়াকুল তীহাদ্দিগের সংশয় কিয়ৎপরিমাণে 
ব্যাহত ও নিরস্ত হইবে সে বিষয়ে সনোহ নাই। এই দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে এই পুখি খানি অমূল্য । ইহাতে শ্রটচৈতন্ঞাবতারের 
সংক্ষিপ্ত পুঞ্গাপদ্ধতি যন্ত্র ও স্তব লিখিত আছে। স্থানে স্থানে ছ একটী 
কথার ঠিকমত পাঠোদ্ধার করিতে পাবি নাই--কোথাও বা ছু একটী 
বর্ণবা পদ স্মালিত অস্পষ্ট অথবা বিপর্যস্ত হয়ায় অর্থবোধের কিঞ্চিৎ 
অস্থুবিধ! হইতেছে তজ্জন্ত আমর! আপাততঃ এই গ্রস্থোক্ত শ্রীমন্সহা প্রভুর 
ষন্ত্র ও স্তবাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম ন। তবে ষে টুকু বুঝিতে 
পারিয়াছি, তাহাতে এই তন্গ্রন্থে চৈতন্ত মহাগভুর বাজ লিখিত 
আছে, তাহা মন্মহাপ্রভুর বর্তমানে প্রচলিত মন্ত্র ও তাহার বাজের 
সহিত মিলিবে বলিয়। বোধ হয়' না। শ্রামন্মচাপ্রভূর প্রচলিত মন্ত্রও 
বীন্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবদ আমরা কোন্‌ গ্রন্থে প্রাপ্ত হইব, তাহা! 
নির্দেশ করিয়া দি কেহ আমাদিগকে পত্র লিখেন তাহা হইলে 
আধমাদ্বিগের পক্ষে প্ররূত তত্বানুসন্থানের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে । 


পূর্বেই বলিষাছি আমার নিজের এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা আত অল্প; 
স্বৃতত্বং প্রচাঙ্ত মভীবরুদ্ধ কোন কথা অবতারণা করিবার পূর্বে 
মবিশেষ অনুসন্ধান আবশতক। আশা করি আমি এ নিষয়ে সহদয় 
ব্যক্তিমাত্রেরই কুপালাভে বাঞ্চত হইব না। 

এক্ষণে ভ্রীতাবকত্রহ্ষ নাম সন্বন্ধে “ক'ল সন্তারণোপনিষৎ” গ্রন্থে কি 
লিখিত আছে তাহার অবতারণা করিব। এই ভপনিষত গ্রন্থের 
প্রথমেই আমরা দেৎতে পাহ_- 


বৈশাখ) ১৩৩৮ 1 ভ্রীব্ক্ষজামাল-চৈতন্যকল্ে শ্রীত্রীতারকত্রন্ধম নাম । ২৭১ 





দ্বাপরাস্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্‌ গাং পধ্যটন্‌ 
কলিং সম্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রদ্ধা সাধু পৃষ্টোশ্মি সর্ববক্রুতি 
রহস্যং গোপাং তচ্ছংন্থ যেন কলি সংসারং তরিষ্মসি। ভগবত আদিপুরুষস্থ 
নারারণস্ত নাঁমোচ্চারণ মাত্রেণ নিধুতি কলি 9ভরবতি। নারদঃ পুনঃ 
পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি। স ভোবাচ হিরণ্য গন্তুঃ। হরে কৃ 
হরে কন কুক কঝ হরেভরে। হরে রাম হরে রাম রাম বাম 
হরে হরে। ইতি যোঁড়শকং কলিকন্মঘনাশনম্‌। নান্তঃ পরতরো পায় 


সর্বববেদেধু দৃষ্ভতে ॥ 
(অন্থুবাদ ) 
দ্বাপরের শেষে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ববক বলিলেন;__ 


“ভগবন্। আমি পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে কিন্গপে কলি 
সমুদ্র সমৃত্তীর্ণ হইব £” ব্রদ্া বলিলেন_নারদ ! তুমি উত্তয প্রশ্ন 
করিয়াছ। আমি তোমাকে সকল বেদের রহস্তভৃত একটি গোপনীয় 
উপায় বলিব তাহা শুনিয়া ৪ অবলম্বন করিয়া তুমি এই কলি সংসার 
পার হইতে পারিবে) নারায়ণের আদি পুরুষ শ্বীভগবানের নাষ 
উচ্চারণ মাত্রই জীব কলি হইভে নিঃশেষে অর্থাৎ সন্তকক্ষপে মুক্ত 
হইয়া থাকে ।” নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন নাম কি?” 
তখন হিরণ্য গর্ত (ব্রন্গা) বলিলেন “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃ 
হবে হরে। ভরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই ষোড়শ 


নামে কনির সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বেদ সকলে ইহা হইতে 
পরভর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপায় আর দেখা যায় ন। 
পুনশ্চ, প্রহ্ষজামলে আমর! দেখিতে পাই, শ্বীশিব বলিতেছেম,__ 
হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপনিস্তারকং কলৌ। তস্মাদ্ লোকো- 
দ্বারণার্থং হরিনাম প্রকাশহ। যাগীত্বা মুচ্যতে লোকো মহাপাপাৎ 
কলো যুগে। 
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হরে কুঝ পদদ্বন্্ং কৃষ্েতি চ পদদ্বয়ং 
যুগ্মং হরে ইতি পাদ্বয়ং হরে রাম ইঠিছয়ং। 
রামো রামো ইতি দ্বযং ভরে হরে ততো বদেছ ॥ 
মহামন্ত্র রুঝ্শ্ত সব্বপাপ প্রণাশকঃ ভরিসন্তোষক্চৈব হরৌভক্তি 
প্রদায়কঃ | 
( অন্রবাদ ) 
হরি বিনা কলিতে পাপ নিস্তারক আর কেহ নাই। অতএব 
লোকসমুহের উদ্ধারার্থ এই হরিনাম গ্রকাশ কর। এই হনি নাম 
গান করিয়া লোকে কলিযুগে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবে। প্রথমে “ধরে 
কু” এই পদদ্বন্্, পরে “কৃঝ* এই পদদ্ধর অশন্তর দুইবার প্হরে»এইপদ , 
তৎপরে ছুইবার “হরে রাম* পরিশেষে “রাম রাম” বলিয়া “হরে হবে" 
বলিবে। এই পদ কৃ্চের মহামন্ত্র স্বরূপ ও সর্ব পাপ নাশক । ইহ] 
শ্রীহরির সন্তোষ বিধান কপিয়! থাকেন ও তাতে ভক্তি প্রধান কলেন।, 
অনেকে বলিনা থাকেন শ্রশ্রীভারক ব্রহ্ম মাম” যে মহামন্ত্র তাভা 
কোন তন্ত্রে সমর্থিক হয় নাই। শ্রীবক্মজামলের উল্লিথিত গশ্লোকগুলির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের সে ভ্রম নিবাকৃত হইবে বলিয়া! আশা 
করি। স্থতরাং কি উপনিষৎ কি তন্ত্র বিবিধ গ্রন্থেই যখন এই মহ)মন্ত্রের 
উল্লেখ আছে তখন এই মহামন্ত্র শান্তর সম্মত সুতরাং মহামন্ত্র গ্রহণে 
কাহারও জাপত্তি হইতে পারে না। 


আক্ষেপ। 


( শ্রীযুক্ধ জগন্লাথ দাস কবিক, কাব্যগুণাকর। ) 
তোমায় কি সর বলিব সখা 
আমি হ'যে আছি চিরবন্দিনী। 
সতত শিভবে পরাপিগা উবে, চোখে চোখে রাখে ননদ্িনী | 
আখ হয়ে আছি চিরবন্ধিনী ॥ 
তব গুণ গাথা তব রূপ কথা 
স্মরি অভরহ কত পাই ব্যথা, 
মরমে মরিঙগ সে সন সহির' থাকে গৃহবাসে অত।গিনী । 
আমি হ'দে আছি চিরবন্দিনী । 
যদ্দি যমুনায় বারি নিতে ফাই, 
বিবাদিনী জনে কত বথা কয়। 
প্রতিবেশী সাধে কত বাদ সাপে বলে সদ! কালা-কলক্ষিনী-- 
তোমার চরণে জাঁবন যৌখনে 
মপেছে অবলা আকুল পরাণে। 
দাঁসী ব'লে যেন ওহে প্র1ণধন ঠেলন। পাবে এ কাঙ্গালিনী | 
আঘি হ'য়ে আছি চিরবন্দিনী ॥ 


আব্রেয়ীর দীক্ষা। 
(শ্রীধুক্ত রামসহার কাবাতীর্থ। ) 

“পঞ্চাশোর্দে বনং ব্রজেৎ” এই মগাবাক্য স্বরণ কারে সনন্দ 
বানপ্রস্থাতশ্রমে ঘাবার মনস্থ কল্পে, সে কথা শুনে তার প্রিহতমা 
ধন্মপত্ধী সজপনয়নে সনন্দের সামনে উপস্থিত হ'লে, সনন্দ সাদরে 
পত্বীকে বজ্েন-__ণ্অয়ি কুমুম্কোমলা আন্রয়ি। এতদিন সংসারে 
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তোগলালসার যধ্যে আপনারে ডুবিয়ে রেখে প্রবৃত্তির আবাধনা কোঁল্লেম, 
প্রাণের সমস্ত চেষ্টা অন্তপ্রের মোহময় আবেগ, ভালবাসার সুথ 
সবপ্নময়ী জীবন্তশক্তি দিয়ে যে লতারটিকে মুঞ্জরিত রেখে, হেসে থেলে, 
জীবনের সমস্ত দিনমান কাটিয়ে দ্রিলেম্‌ কিন্তু কৈ প্রবৃত্তিকে ত তৃপ্ত কর্তে 
পাল্লেম না-কাষনাঁর ত শেষ পেলেম্‌ না ! 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি | 

হবিষ| কৃষ্ণবর্তেৰ ভুয়ঃ এবাতিবর্ধতে ॥৮ 
বরং যেন কামনার অগ্নি উপভোগের দ্বৃতক্ষেপে আরও প্রজ্বলিত হয়ে 
উঠলো। কৈশোরের স্বতি যৌবনের মোহ হ্বদয়ের উচ্্বলিত 
ভালবাসায় সংসারকে এতদিন সুখ্মযঘন-স্বতি-বিজড়িত শান্তিকানন ব'লে 
ভেবে এলেম, কিন্তু কৈ প্রকৃত আপনাব কাজ কি হ'ল আত্রেযি ? 

ই শুন, মার মত সঙ্গে ভাবার শ্রুতি বলছেন “উত্তিষ্ঠত জাগত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” তুমি বদ বাসনার লীলাস্থল, যৌবনের 
স্থথকানন, বাদ্ধক্যের স্বর্ণঘষ্টি, এই চিরপরিসিত সংসার, প্রান, গুভ, 
আত্মীয় স্বজনের মারা কাটাতে পার, তবে চল যাই, পৃথিবীর উর্দ্ধে, স্বর্গের 
পারে, আকাশের উৎপত্তি ক্ষেত্রে, যেস্থানে অভাব নাই, আকাঙ্খা 
নাই অতীতের স্থৃতি পর্যান্ত নাই; সেই আনন্দধাম উদ্দেশে এস চলে 
যাই। “ন চ কন্মণা সংভিন্নংন চ গ্রন্তং জরাদিতিঃ |” 

আত্রেয্ী ।_-স্বামিন! মামার আবারস্বতন্্ ইচ্ছা কি? যেখানে তপন, 
রশ্মি সেখানে, যে স্থানে পুরুষ, প্রকৃতিও সেই স্থলে। জ্রব্য ত্যাগ করে 
গুণ কখন স্বতন্ব থাকে না। একটি কথা জিজ্ঞাস। করি”এতদ্দিন ধনে 
যে বেদ পাঠ কল্পেন,। আজীবন যজ্ঞে 'মাহুতি দিয়ে এলেন, প্র!ণ দিয়ে 
দেবতার উপাসন! কল্েন, সংসারের কঠিন কর্তবাপালন ক'রে এলেন, 
তাতে কি প্রকৃত আপনার কাজ হয় ন ?” 
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সনন্দ।_-এশুবিন পুজার ঘণ্টা বাজিয়ে এসেছি এখন পুজা কোত্তে 
হবে ॥ পুস্তকের ভূমিকা লেখা শেষ হয়েছে, এখনও পুস্তক লেখা *শেৰ 
হয়নি? ষজ্জে আহুতি দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও পুর্ণাহুতি বাঁক । 

“নায় মাস্মা প্রবচনেন লত্যে। ন মেধয়! ন বহুল শ্রতেন ।* 

আরও ক্কি করেছি জান? অজ্ঞান হ'তে যুক্ত হবাঁর জন্য অজ্ঞানের 
আরাধনা ক'রে অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে পেরেছি,। আমত্র 
জেনেছি» প্রক্্রর্ভিতে শান্তি নাই শম্তি শুগ্ু 
নিন্রত্ভি ভি । 

আত্রেয়ী। __অজ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝ লেন? 

নন্দ ।__বুঝেছি_-য| আপনার তেবে এতদিন ্ুুখে, ছঃখে যোহে, 
জড়তায় আচ্ছন্ন ছিলেম, সে “কবল বাসনার বিভিন্ত্র বিকাঁশ, বুদ্ধির অলীক 
অতিমান মাত্র। এতদিন মিথ) দিয়ে, মিথ্যা কাটিয়ে এসেছি, 
এখন জান্তে হবে, যাহা সত্য “নিত্োনিত্যানাশ্চেতনশ্চেতনান্াং |” 
পেতে ভবে, সেই বাহা জ্যোতির প্রকাশক, স্বয়ম্প্রকাশ, .তথনই 
এই সঞ্চিত ক্রিঘ়মান কশ্ম অন্ধকারের মত বিলীন হয়ে যাবে। 

“তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে |” 

আত্রেয়ী ।-_-সে সত্য কিন্ধপ তা! বুঝিয়ে দ্রিন্‌। 

সনন্দ।_- ৬1 যেকি? এখনও ক্রতি বুঝতে পারেনি, পুরাণ রূপকে 
বুঝাতে চেষ্টা করেছে। ভাষার ঘা জীবন থাকৃত, কল্পনার যদি চক্ষু 
থাকৃত) ভাবের যদ্দি প্রথণ থাকৃত তবে বুঝতে চেষ্টা কর্তে পার্ডেম্‌। 
অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ যার সীমা ধর্তভে পারেনি, বাক্য মনের 
সহিত ফে স্থান হ'তে ফিরে আসে; “যতে। বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপা 
মনসা সহ” তার স্বরূপ কি বোঝাব। তবে ইন্দ্রিয় মনে, মন 
প্রাণে) প্রাণ জীবাজ্মায়। আর লসকলগুলি যদি এক শান্ত পরমাত্মায় 
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মিশিয়ে যেতে পার্ত তা তলে বোধ হয়, তাহাকে বুঝতে পার যেত। 
“বিদিতাদধি আবিদিতাদধ” ( অধি উপনি ভিন্নার্থক )। 

আত্রেয়ী।_শবে এ অচিন্ত্য অনন্থভান্য তত্ব জান্বার আশা পোষণ 
করেন কেন? এবুথা চেষ্টার ফল কি? 

সনন্দ ।- আমরা অজ্ঞান, ভক্তিহীন। আমার্দের কাছে অনিস্তা 
বণপে কিসকল সময়েই শচিস্তয ? পল্মের নালদওড দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা! 
যায় না রলে কি বৃক্ষ অঙ্ছেগ্ধ ? যদি অনুভবের আকারে তাঁকে 
না পাওয়া যেত, তবে তিনি শীলাময়,। ভক্তবৎসলঃ সর্বশক্তিমান 
কেন? তিনি অজ্জ্রানীন কাছে অনন্ত ফোক্গন দূরে কিন্তু জ্ঞানীর কাছে 
করতলধত আমলকীর মত ভক্তের কাছে নয়নের সামনে অবস্থিত! 

তদ্দেজতি তন্নৈঞ্গতি তদ্দরে হদ্রস্তিক | 
তদন্তরস্তস ব্বস্য তদ্সর্বস্তাস্ত বাহাতঃ ॥ 

আত্রেয়ী।_ তাকে জান্বার উপায় কি? 

নন্দ ।_-ভক্তি, প্পরানুরক্তিবীশ্বরে” ভক্তির টানে ভাকে নেমে 
আফ্তে হয়। পুত্রের যা! মা! রোদনে যেমন মায়ের প্রাণ কেদে উঠে, 
তেমনি তক্তের ভক্তিপুর্ণ আকুল আহ্বানে উর আসন কেঁপে উঠে। 
আত্রেী।-নিগুণ নিরাকার বলছেন, অথচ আবার তীর আসন কেঁপে 
উঠে, এ কেমন কথা প্রভু ? 

সনন্দ।-_সর্বশক্তিমান্‌ মহামায়াবীর পক্ষে অশ্চর্ধা কি? 

পত্রহ্গণা সজনে বিশ্বং বিষ্কুন! পালয়েৎ মহীং। 
রুদ্রেণ সংহরেৎ যে। হি তস্ত শক্তেঃ সীমাকুতঃ ॥ 

মনোময় প্রাণশরীর ইন্্রিযের ইন্দ্রিয় যিনি, তিনি যে আকার ধারণ 
কর্তে ইচ্ছা করেন, ত! যর্দ নাই পার্বেবন, তবে তার শক্তির সীমানির্দেশ- 
হ'ল নাকি? তিনি নীরূপ কিন্তু জগত যে তার রূপ । পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
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দেখ বাযুর সবেগ চলনে দেখ তিনি আছেন, স্বচ্ছ আকাশের গাত্রে তার 
পবিজ্রত। তপনকিরণে তার জ্যোতিঃ পরমাণু মিশ্রণে *তার শক্তি। 
তিনি সন্তাহীন জগতকে সত্ব! দিয়ে, জড়কে চৈতন্য দিয়ে সজীব কোরে 
দেঝেছেন। তবে আবার তান আকার নাই কৈ? রূপ নাই কৈ? 
ঘে নিরাকার তেবে সাকারের পূজা করে, সেও নরাকার ভাবে । 
আত্রেয়ী।-এ কেমন কথা হল প্রভু ! 
সনন্দ।__যে উপ'নযৎ নিনকারের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন, তিনিই 
ত বলছেন; “অপা'ণ পাদে(জবনো গ্রাগীতা পশ্তাচক্ষঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ 
যে ভাগবৎ সাকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই ত বলেছেনঃ-- 
আমদীজ জ্ঞানময়ে হার্থ একমেব| বিকল্িতং ॥ 
যেনিরাঁকারবাদী বলেন, সাকার মিথা, তিনি নিরাকারের কিছুই 
বোঝেন না, আবার যিনি সকারবাদা নিরাকার উপাসনাই হয় না বলেন 
তিনিও সাকারের তত্ব কিছুই বোঝেন নাই । আবার যিনি বলেন, আমি 
বেশ বুঝিয়াছি তিনি আংশিক বুঝিয়াঙ্ছেন মাত্র । 
“্যন্মন্তসে স্থবেদেতি দত্রমেবাপি মূনং ত্বং বেল্য ব্রহ্মণো রূপং ।” 
পরমভক্ত প্রহলাদ ইহাঁর বেশ মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন-- 
“ন কেবলং যে জদয়ং সে বিঃ 
রাক্রম্য লোকানখিলানবন্থিতঃ। 
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ ! সমস্তান্‌ 
সমস্ত চেষ্টানু যুনক্তি সর্ববগং ॥ (িষুপুবাঁণ 
যে নিরাকার ধ্যান করে, সে নিরাকারের বিভূতি্ ধ্যান করে । 
আকাশের স্বচ্ছতা মেঘ খিছুরিত তপনকিরণ, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাই 
চিন্তা করে, পে কি সাকারবাদী নহে? ষে সাকার উপাসনা করে, 
মনোমত মূর্তি গড়ে, তার চরণে কুম্থম দিয়ে পৃজী করে ঠ লে কি জানে না 
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ইনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতেই ইহার বাস। তবে এইটী বিশ্বাস করে, 
তিনি সকল আকারেই দেখা দিতে পারেন তবে সাকারবাদী কি 
নিরাঁকারের উপাসনা করিল না? ভগবানই ব'লে দিয়েছেন, 
যে যথা নাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।” 

আত্রেরী ।--সাকার চিস্তা কর! যাঁয়। নিরাকার কি চিন্তা কর! যায়? 

সনন্দ।--সাকারের মধ্য দিয়ে নিরাকার চিন্তা কর্তে হয়। প্রক্কৃতির 
গ্বহস্ত রচিত দৃশ্ঠপটের মধ্যে তার মহিমা চিস্তা কর্তে হয়; যেমন 
দয়া মায়া, স্সেহ, বৃত্তিগুলির আকার নাই কিন্ত কারধ্যের মধ্যে দিকে 
তাদের অভিবাক্তি দেখে চিন্তা কর্তে হয়। তবে এমন কেহ 
নিরাকার উপাসক জদ্মে নাই, যিনি সাকার মিথ্যা বলতে পারেন । 
তারই স্থষ্ট উদ্ভানের পুষ্প দিযে, তাঁরই নির্মিত মৃত্তিকা দিয়ে, 
তারই কল্পিত নাম ধরে তাঁর উপাসনা কনা যায় না, বলে যর্দি 
কারো ভ্রান্তি থাকে (জানি না আছে কি নাগ) তাকে জিজ্ঞান। 
করে) তিনি কি তীর নিজস্ব সম্পত্তি দিয়ে উপাসনা ক'রে থাকেন ? 
তিনি কি নিজস্থষ্ট উপাদানে নিজস্ব চিন্তাদ্বারা উপাসনা কর্তে পারেন? 
আমাদের কি আছে যে, তীকে পিয়ে সন্তু কর্তে পারি? ভক্তি, 
সেও তার, আর পুস্প, বিল্দল চন্দনচর্চিত ক'রে তাঁকে অর্পণ করাও 
তীরই জিনিষ তাকেই দেওয়া ভিন্ন আর কি? আকাশ, মেঘ, তপন, 
শশাঙ্ক গ্রহ, তারা, বিদ্যুৎ অগ্নি, বায়ু, সলিল, ইহাদের মধ্যে ভার 
যেমন ছবি দেখতে পাওয়া ধায়, স্বহত্ত রচিত মূর্তি মধোও কি সে ছবি 
নাই ? সবই তার কার্যা, সবই ত ফটো, তবে ইতর বিশেষ কি? 
গীতায় ভগবানই বলে দিয়েছেন-_- 

*পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে তক্জা প্রধচ্ছতি। 
তাহং ভজ্ঞযপন্ৃতমশ্নামি প্রযতাত্বনঃ ॥৮ 


বৈশাখ) ১৩৩৮] আত্রেদীর দীক্ষা । ২৭৯ 








এই নিরাকার সাকার তত্ব হৃনয়ঙ্গম করা পুস্তকভার় বাহিনী খিদ্যার 
আমত্তে নাই, বুদ্ধর আয্মত্বে ইহার মীমাংসা হয় না। এই স্বরুপতত্ 
ন। বুঝতে পেরে, নিরাকাওবাদী সাকারবাদী পৃথক হয়ে পড়েছে! 
আত্রেফী !_তবে কি এই উভধ্বের মধ্যে [দয়ে যেতে হবে, 
পূরববাচারধ্যগণ কি তাহাই করেছেন? 
সনন্দ ।_ বেদ, উপনিষৎ। গীতা, ভারত, ভাগবখ, পুরাণ, সং ₹তা,, 
এস্জ নকল শাস্ত্রে সাকাবে আবভ্ত, নিরাকারে পরিণতি । গ্রহ্লাদের 
সাঞঙ্খার ভক্তির প্রতি অবহ্বে নিরাকারের ছবি পরিস্ফুট । হিরণাকশিপ 
বপন প্রহলাদকে সার-ভুত পাঠ পড়তে বল্লেন, প্রহ্লাদ পড়লেন-_ 
“অনাদি মধ্যান্ত মজ মবুদ্ধি ্ষয়ষচ্যুতং” 
স্তর করলেন: রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং 
ততশ্চ সুঙ্ং জগদেতদীশ। 
রূপাণি সুক্সাণি চ ভূতভেদা! 
স্তেক্ষন্তরা্া খাম হীব বিশ্ব ॥৮ 
আবার জ্ঞানী বৈদান্তিক মধুস্থদন সরস্বতীর হৃদয়ের পানে তাকাণঃ 
দেখবে ভক্তির বিমলধারা কি সুন্দরভাবে ক্গরিত হচ্ছে, __কুষ্ণাৎথ পরং 
কিম্পি তন্ত্বরযহং ন জানে ।” দাঁশনিকজগতের একচ্ছত্র সম্রট্‌ পরম জ্ঞানী 
শঙ্করাচার্যের শিবগ্রোত্র পড়েছ “সদ স্তোত্রে কি ভক্তি উচ্ছলত না 
হয়েছে । 
“ক্ষুধা ভূষা ধাকে কি মা তার, 
প্রাণে জাগে ধুর্ভটা যাহার ।” 
আরেয়ী ।-_জ্ঞানা বা ভক্ত, এই উভয়ের প্রকৃতি ত ভিন্ন। জ্ঞানী 
সুখ, দুঃখ বিমুদ্, জগতের ছুঃখে অভিস্ত হয়েন না। ভক্ত প্রেমময় 
জগতের দুঃখে সদা হঃখী। 


২৮ শক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 





সনদ ।_-“তেবাং জ্ঞানী (নত্যযুক্ত একত্তিবিনিষ্যতে । 
প্রিয়ো ভি জ্ঞানিনোত্যের্থমভং সঢ মম প্রিয় ॥৮ 
প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত তক্কে কিছুই বিভিন্ন নাই। প্রথম স্তরে 
সনক সনাতন, নারদ, গোপীকাদির নাম পাওয়! যার। ভাগবত কি 
বলছেন দেখ ঃ-- 
ছাঁা প্রতাহ্বাঁয়া ভাগ। হামন্টরোপ্যর্থকারিণো | 
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছুত্তা মৃতুতাভয়ং ॥ 
ভাই ১১1১৮ 
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শানথ্য। দেগ প্রতিবিদ্ষে সভ্য হম হয়। 
সত্য সন প্রতিধ্বনি যেমত শুনন ॥ 
শুক্তিকার বৌপ্যজ্ঞান যে প্রকারে হয়। 
মরীচিকা আদি যেন জন সে বুঝায় ॥ 
এরূপ শরীর আদি যত ভাব হর। 

মরণ অবধি ভ্রম কভু ন! ঘুচর ॥ 

জ্ঞান হইলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে । 
আর তার মৃত্যু লে ভয় নাহি থাকে ।॥” 


আত্রেদী।-__তবে কি জ্ঞানীই ভক্ত, ভক্তই জ্ঞানী ? 

সনন্দ।-_-অবন্ত একটু প্রভেদ আছে, “জ্ঞ।নী আমারই আম্মা জানিও |” 
“জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং” আর ভক্ত আমার অতি প্রিয় । “ভক্তেচমহতীব 
প্রিয়:” এই ছুই ভগবছুক্তি দ্বারাই বুঝ! যায় । তবে এ প্রন উপায়ের 
বিভিন্নত। বোধ করান মাত্র। বুদ্ধ সাগর হইতে আপনাকে পৃথক বোঁধ 
কক্ুক ব| নাই করুক, সাগরে গেলেই তার সহিত মিশে, আপনার সত্ত। 
হারিয়ে ফেলে, তক্তও তেমনি ভগবানে আপনার অস্তিতবটুকু মিশিয়ে দেয়। 


বৈশাখ, ১৩৩৮] তৰু এলোনা ২৮৯ 





জ্ঞানী ভগবানের সহিত অন্ন ভেবেহ থাঁকে, কিন্তু সেই অভিন্নতাণ 
প্রতিবন্ধক কাটাতে চেষ্টা কবে এলে ছুই এক । 

আত্রেরী।-_ আমাকে এ ছুহটা উপায়ের কোনটা নিতে বলেন ? 

সনন্দ।_-ভজি, স্্ীশোকেকর পক্ষে এই পথ বিনা অগ্ভ পথ নেবার 
অধিকার নাই। 

আত্রেয়ী।_তবে চল গ্রহ! ছুজনে একসঙ্গে পরমধাম উদ্বেশে চলে 
যাই। আজ কিপুণাদিন। সামার আজ দীক্ষা হ'ল, গুরুদত্ত মন আগ 
সার্থক হ'ল, স্বামীসেবা সার্থক হ'ল । 

নমন্তেহহ: পতিবূপী মহাস্মন্‌। 





তবু এলোনা 
( জুল সুবেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী ॥ ) 
সকল আলো নিবিষ্বে গেলো 
তবু এলোনা। 
আমার সকলু কগ! কু্গিগ্রে গেল 
তবু কথা শুন্লোনা 
তবু এলোনা । 
যাকিছু শোর স্ল ছিল 
সঞ্ল গেল ফুরাঘে, 
বজ্র্ণেদ. পেসেছি সব 
নরনা বিনিময়ে, 
এত ব” দিবারাতি 
তবু দেখা হলোনা 
তবু এলোন|॥ 


২৮২ তপতি বৈশাখ, ১৩৩৮ 





জমাট কালো অশাধার এলো 
জীবন কুঞ্জে ঘনায়ে, 
আপন সাজে ছিল যার! 
সবে গেল লুকাঁয়ে, 
(ওগো) আধার রাঁতে রাতের আলো! ূ 
এবার জ্বালোনা 
তবু এলোন! ॥ 


ভক্তি-কথা, গুরুশিব্য সংবাদ । 


( শ্রাযুক্ত বামচরণ বসু ভাবসাঁগর | ) 
1 

হরিদাস .-_প্রভোঃ আপনার কথিত গোরালিনীর গল্প হইতে 
বুঝিলাম ভংক্তর বিল্িন্ন তেদ আছে, তাহার মধ্যে তারতমাও আছে, প্রভুর 
শীযুখে তদ্িন্তারিত শুনিবার বাসনা হইতেছে 

গুরুদেব ।-__ভক্তি হইতেছেন রসোবৈসঃ, ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তি 
সুছরাঁং ভক্তি বসস্বরূপ, অমৃতত্বরূপ ও অনভ্তস্বকূপ পিদ্ধুর গ্যাস 
ন্নুলস্পর্শ, ওর পার নাই । ন্ৃতনাঁং জীবের পক্ষে দুরবগাহ ও স্ুৃদুলভি। 
তবে খলিয়া ছু ত আমরা মহা তাগাবান্। আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া 
দরাল ঠাক? শুচৈতন্তদেব নিঙ্জে আচরণ করিয়া! কিরূপে ভক্তিলাত 
করিতে হহ,ব শিখাইদাঙেন এবং নিজ প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতন প্রযুখ 
গোস্বামীগণ দ্বার। কিরূপে এই ভক্তিরসাম্ৃত দিদ্ধুতে পরমাননো সম্তরণ 
কর! যাইবে খবং কিরপেই*বা সেই বত্াকরস্থ যুক্তাদি ছলত রত্ুরাজি 
লাভ কর। বাহবে ভাঠার স্ক্লৌশল শিক্ষা দিরাছেন। প্রথমে আমাদিগকে 


বৈশাখ) ৯৩৩৮] তক্তি-কথ!, গুরুশিষ্য সংবাদ ২৮৩ 








যাহা করিতে হইবে তাহ! শ্রীল নরোভম ঠাকুর যহাশঘধ শিখাইয়া 
দিঙেছেন-__ 
রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্ীজীব গোপাল ভষ্ট দাস রঘুনাধ ॥ 
এই ছয় গোসাঞ্জর করি চরণবন্দন। 
যাহা হইতে বিদ্রলাশ অভীষ্ট পুরণ ॥ 
এই নিতাসিদ্ধ গোস্বীমিগণের আচরণে শরণ লইলে সব তজনবিগ্র 
ছুবীভূত হইবে, স্ুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং ভীষ্ট যে প্রেমভক্তি তাও 
লভা হইবে। 
হরিদাস ।-প্রতো! ক্ষমা! করিবেন, ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ বাক্য 
নতান্ত একদেশদৃশাঁ মনে হইতেছে, জগতে সাধু মহাপুরুষ আরে! অনেক 
আছেন তাহাদের প্রকারাস্ত:র ইহাতে অনাদর করা হইতেছে শাকি? 
গুরুদেব ।--কথায় তোমাদের সঙ্গে পাপিবার যে নাই। আমার 
প্রয়োজন হইল পারস্তোপসাগরের গর্ভে যে মুক্তা আছে তাহ! উঠান, 
আম জগতের শ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিরান ধোনাপাটি? কাছে গেলে কি 
তাহা পাইব, না মহ! রাজনীতি।বদ বিস্যার্কে? কাছে গেলে পাইব? 
আমাকে সেহ পারন্ত উপসাগরবাসী ধীবরগণের শরণ লইতে হইণে, 
তাহাদের হাতে আংস্মসম পণ 'সম্পূর্ণভিবে করিতে হইবে, তাহাদের উপদেশ 
মত নাকে নল লাগাইয়া একটা ঝুড়তে বসিয়া অতল সিদ্ধুনীরে ভুখ্তে 
হইবে, তাহাও যদি ভাগ্য প্রসন্ন হর তবেই 'অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে, মুক্তালাভ 
হইবে; নচেৎ নহে । আম!দের প্রয়োজন হইতেছে প্রভু 
তাজ্ভ। ধাহানা তাহার অধিকারী তাহাদেরই শরণ না লইলে তাহা 
মিলিবে কেন ? এখানে সার্বজনীন হার দোহাই চলিবে না। আমরা, 


ভক্িসন্দর্ভে আরো কিছু অগ্রসর হহশে বুঝিতে পারিব ঘষে পুর্ব গল্সাস্ৃত 
চি 


২৮৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখা 





সানী চু পাইতে ৯ইলে গোয়ালিনীর আশ্রয় লইতেই হইবে, আবার 
আমরা যেক্ধপ কুষ্ণের রোচক খাটী দুগ্ধ চাই তাহা অন্ত গোয়ালিনীর 
দিবার সামর্থ্য নাই সেইজন্য নরোত্তম ঠাকুর বলিতেন-_ 


ব্র্পুর বনি তার, চরণ আশ্রয় নার। 
কর মন একান্ত করিয়া ॥ 
অন্য বোল গগুগোল, না শুনিহ উতরোল 


বাথ প্রেম হৃদয় ভরিয়া ॥ 


শ্রীমতীনন্দরাণীর আ শশ্রতা ব্রজপুর বনিতা ভিন্ন অনা কেহই পন্পগন্ধা 
গ্লরাভির খাটীছুপ্ধ দিতে পারিবে না। শ্রীরপ সনাতনার্দ হইতেছে এ 
শ্রীবৃন্দাবনের নিভ/লীলার নিত্যদিদ্ধ! সেই ব্রজবনিতা! শ্রান্পপমঞ্জরী ৪ 
প্রীলবঙ্গমঞ্জরী । বৈষ্ণব মহাজন সকলে একবাক্যে বৈষ্ণবের তন 
সন্বন্ধেই এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে “ল্লম্যা ক্াচিনুস্াসল। 
ভ্রজ জঞ্জুবর্গেন আ ক্ুল্লিতা1” এবং ইহাই যে শ্রীচৈতন। 
দেবের অভিমত তাহা বিধি ও নিষেধমুখে দেখান হইয়াছে ! 
“ীল্ৈভন্য/স্নহাপ্রক্ডো্মতিন্সিদহ তত্রীলগকো নিও 
গপন্র”। 

হরিদাস 1--শিক্ষার দোষে এরূপ বিক্ষেপ আলিয়া আমাদের চিতকে 
ুষ্ট করিয়! ভোলে ১ প্রভো ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে তক্তির বিভিন্ন ভেদ 
কি তাহাই বর্ণ ককন। 

গুরুদেব ।--না বৎস, উহ1 তোনীর কোষ নহে, মাদার খেলা । যাক্‌ 
এখন শুন, ভক্তি তিন্ন অন্য সাধনও আছে। জ্ঞান, যোগ, কন্ধন দ্বারাও 
আব ঈশ্বরের উপামন। করিয়া থাকে কিন্তু সেই সব সাঁধনও ভক্তির সহিত 
যুক্ত না হুইঞ্লে কোন ফল দিতে পাঁরে না, অজগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক 


বৈশাখ, ১৩৩৮] তক্তি-কথ|, গু শিষ্য নংবাদ ২৮৫ 





থাকিয়া যাঁয়। “তক্তিমুখনিরীক্ষক কম্মযোগজ্জান |” (টচ£52)। এইখানে 
আনুষঙ্গিকরূপে যে ভক্তি আঁসিলেন তাহার নাম গুণীভূতা তক্কি, আর 
যেখানে তক্ভির প্রাধান্য বেশী তাহার সঙ্গে জ্ঞান বা কম্ম সহায়বূপে 
আছে সেই ভক্তির নাম হইল প্রধানীভৃত তক্কি, ইহাকে কর্শমিশ্র ও 
জ্ঞানমিশ্র ভক্তিও বলে। অপ্িকারী ভেদে এই তক্তি সকাঁমা ও নিষ্ক(মা 
হইয়| থাকেম। স্বর্গাদি বিষয় কামনায় আর্ত ও অর্থার্থী যখন যাগযজ্ঞি 
আচরণ করেন এবং ভক্তি তাহার সভায় হয়েন তখন সকাঁমা হন। আর 
যুমুক্ষু ব্যক্তি মোন্ষ কামনায় যখন কর্তব্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্পিত ভাবে যে 
সকল সাত্তিক কন্দ্ করেন তখন এই ভক্তি নিস্কামা কর্মমিশ্রা হন আর 
যখন আনল্মাক্মক সাত্বিক জ্ঞানের অনুশীপন করেন তখনই এই ভক্তি 
জ্ঞানমিশা হয়েন। কন্মমিশ্রাকে কোন কোন শাস্ত্রে আরোপসিদ্।া আর 
উক্ত জ্ঞানমিশ্রাকে সঙ্গসিদ্ধা তক্তি বলিয়াছেন । শ্রীমস্ভাগবত এই যোক্ষ 
কাষনাকে নিক্ষাম বলেন নাই বরং প্রধানকৈতব বলিয়াছেন। জমভাগবতে 
উত্তম ভক্তির উদ্দ্বণ্তন চিত্র প্রকটিত হইলেও জ্ঞান ও কর্মের প্রাধান্য 
চলিতে থাকায় নিগুণস্বরূপসিদ্ধ। উত্তমাভক্তি অত্যন্ত বিরল ছিলেন। 
কলিপাবনীবভার শ্রচৈতনাদেবের আাবির্ভাবের তাহাই একটী অব্যবহিত 
কারণ। পণ্তিতকেশরী বান্থ্দের সার্কভৌমের মুখে আমর! তাহা! 
পাইয়াছি__ 

কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাদুস্্ত,ং কৃষ্চচৈতন্যনাম|। 

আবিভূতিস্তস্ত পাদ রবিন্দে 

গাঁডং গাঁঢং লীয়তাম্‌ চিত্তভূ্ঃ £ 

হরিদাস ।--বেদাস্ত যে নিববাণ মুক্তিকে সর্বসীধ্যসার বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন অগ্যাপিও “নির্বাণ যুক্তি” *নির্বিকল্প সমাধির মহিমা 





২৮৬ ভক্তি [২৯শ ব্ষ, »ম সংখ্যা 





পণ্ডিতগগ শতমুখে কীর্তন করেন তাহাই কি পর্বববেদাস্তসার শ্রীমদ্তাগবতে 
নিন্দিত হইয়াছে ? 

গুরুদেব |_পিন্দিত কেন একেবারে পরিতাক্ত হইরাছে। মাত। 
দেবছুতিকে উপলক্ষ্য কারয়! শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন-_-এতকান যে 
মুক্তির এত আদর ছিল এখন ভক্তিদেবীর প্াছুর্ভাবে সেই মুক্তি আমি 
দিতে চাহিলেও আর ভক্তেরা তাহা নিতেই চাহিতেছেন না। নিতাস্ত 
আমার সেবার জন্য যাছ! প্রয়োজন তাহাই কোনরূপে অঙ্গীকার 
করিতেছেন। “নরক বাঞ্চতরে তবু সাধুজ্য না লয় ।” সুতরাং সাধুদ্গ্য অর্থাৎ 
নির্বাণ মুক্ত একেবারেহ পরিভাক্ত । 


সালোকাসার্টি সামীপ্য সারপৈকত্বমপুযৃত। 
দ্রী:মানং ন গৃহ্স্ত বিনা ম্থসেবনং জনাঃ ॥ 


ভীমন্মহাপ্রভূ এই চিত্রটী আরো সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। 
পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তৎকালে ভারতের সর্বপ্রধান বৈণান্তিক 
ছিলেন | সন্গ্যাসীরা সন্বশ্রে্ঠ আশ্রমী বলিয়া বিশেষ গর্বিত, 
গৃহস্থাশ্রমীকে বিশেন ঘবণার ১ক্ষে দেখেন, সেই সন্নাসীরাও বাস্ুদেবের 
নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিতেন। তীহার এরূপ জ্ঞানগরিমা ছিল 
জানইত তিনি মহীপ্রভুকেও সপ্তাহকাল পলিয়। বেদান্ত পড়াইও| 
ছিলেন । শেষে যখন কৃপামৃতে দিঞ্চিত হইলেন তখন তিনি শ্রীমপ্তাগকতের 
“তত্তেহনুকষ্পাং সপমীক্ামানেশ শ্লেকের এমুক্তিপদে” পাঠ ফিরাহয়া 
*ভকিপদে” পাঠ লাগাইয়। শ্রীমন্মহা প্রভুকে শুনাইরা ছিলেন, মহাপ্রহ 
ইক্প পাঠ ফিরাইপা হেতু ছিজ্ঞাস। কলার বললেন “ঘদিও একই অর্থ 
তবুও “নক্তি শুনিতে ভক্তের হর দ্বণা ত্রাস। আদ ভক্তি শুনিতে মনে 
হয়ত উল্লাস ॥৮ এণন শুনিলে ত ভক্িবাঞ্যে সাযুজ্যযুক্তি কিরূপভাবে 


বৈশাখ, ১৩৩৮] লীলার বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ২৮৭ 





পরিত্যক্ত হইয়াছে? পগ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের মভ বৈদাস্তিক ব! 
একাঁলে কে আছেন যে তাহার কথার অনুবর্তা হইবে। 

হরিদাস।-_কুতার্থ হইলাম কিন্তু কিজন্য ভক্তিরাজ্যে মুক্তির এরূপ 
দুর্গতি হইল শুনিতে কৌতুহল হইতেছে । 

গুরুদেব ।__ভজ পাতু হইতে ভক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই ভজ. ধাতুর 
অর্থ হইল সেবা সুতরাং তক্তির স্বরূপ হইল সেবা। যেখানে আমিই 
ভগবান্‌ সেখানে সেবা সেবক স্বন্ধমান্রই নাই সুতরাং তক্তির স্থান 
নাই। আর যেখানে তুমি প্র আমি দাস এই সেবাসেবক পন্বন্ধ আছে 
সেইখানেই ভক্তির পুর্ণবিকাঁশ কাছেই নির্ববাণযুক্তির নামগন্ধ থাকিতে 
পারে না। আম্রা অতঃপর পাইব “মোক্ষ লঘুত৷ কৃৎ” তক্রির একটা 
লক্ষণ । যিনি মুক্ত আত্মারামগণের মুকুটমণি সেই শুকদেব গোস্বামী 
বপিয়াছেন অন্য নকল শান্ত্রই ঠকতবশাস্ত্র যেহেতু তাহাতে ধশ্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ এই চতুর্ববর্গ, পুকুষার্থরূপে কল্পিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা 
কৈতব আত্মবঞ্চনা। একমাত্র শ্রমভাগবত প্রোর্মিতি কৈতবশান্তর। 
প্রোছি।ত অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন প্র+উজ্খাত- প্রোজ্বাত এই 
“গ্রগশন্দেন মোল্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ইতি 

ক্রমশঃ । 


লীলার বৈজ্ঞানিক সমালোচন। । 


শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ হালদার, 73.১০ 
বিরাট বিশ্বজগভ বিশ্বনিয়স্তার লীলাক্ষেত্র । বিশ্বের বিশাল সমুদ্র ও 
গগনস্পর্শা পর্বতমালা হইতে অন্ু পরমাণু ও অতিপরমাঁণু পধ্যস্ত সমস্তই 
আনভ্ত ভগবানের সন্ধায় সত্থাবান হইয়া রহিয়াছে । মহাসমুদ্ের স্থবৃহৎ 


২৮৮ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৯ম সং 





তরঙ্গ হইতে সামান্য বুদ্,দটা পর্য্যন্ত যেমন জল ব্যতীত আর কিছুই নয় 
সেইরূপ পরিবৃষ্তযাণ বিশ্বব্ুক্ষাগের পরমাণুটী পথ্যস্ত সেই পুরুষোভতংমর 
মহাশক্তির বিকাস মাত্র । 

জন সাধারণের মতে বৈজ্ঞাঁনিকের নিরীশ্বরবাঁদী কিন্তু একটু স্থির 
তাবে সুঙ্ষ্ দুটিতে দেখিলে বোধয় বিজ্ঞানের কোন পৃষ্ঠায় নিৰীশ্বরবাদিত্ব 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জড়ের সহিত মহাশক্কির মহামিলন বা 
বিকৃত ভাঁবপিন্্ মহাশক্তির জড়রূপে প্রকাশ দেখিলে চমকিত হইতে 
হয়। নিয়ে এই ব্যাপারটী বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্ট! করিতেছি। 

মনে করুন একখগ প্রস্তর । ইহ! জড় পদার্থ। রসায়ন শাস্ত্রে 
ইহার নাম 09101008 0911)0102.৮ বাঁ 02 0০951 02 0০: মানে 
একভাগ ক্যালসিরম ধাতু, একভাগ কারবণ ও তিনভাগ অক্সিজন মিলিত 
তইয়া প্রস্তর খণ্ডটী প্রত্তত হইয়াছে । এখন আমরা যদি ইহাকে চূর্ণ 
বিচুর্ণ করিরা ফেলি তাহা হইলে ইহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে। 
উহার মধ্য হইতে একটী খুব ছোট অংশ লইয়া আমরা যতদুর সম্ভব 
ক্ুদ্বতম অংশে পরিণত করিতে পারি । তখন উহাকে প্রস্তরের অন্ু 
(01015091০) বলি উহা!র পর বিভক্ত করিলে উহ| আ'র প্রস্তর থাকে না 
কেবল ক্যাল্সিয়াম, কারবণ ও অক্সিজেন এই তিনভাগ হইয়া যায়। 
আবার অক্সিজেনকেও আমরা আরও তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি 
কারণ প্রস্তরে উহার অনুপাত তিন। তখন উক্ত ঙিনটা দ্রব্যের এক 
একটী অংশকে আমর| পরমাণু (86০70) কলি। 1081602 প্রভৃতি 
পূর্বতন বৈজ্ঞানিকের। বিশ্লেষণ কার্যে এই পর্যান্তই অগ্রপর হইয্সাছিলেন। 
কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক 1). ]. . [10103090 আরও কিছুদুর 
অগ্রসর হুইয়াছেন। তিনি প্রমান করিয়াছেন যে জগতের মৃলগ্রব 
(916776709) গুলির এক একটা ৪00কে: বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 


বৈশাখ, ১৩০৮ হীলার বৈজ্ঞানিক সযালোচন। ২৮৯ 








পাছা যায় যে উচ্া বহু ক্ষু্ ক্ষ বৈদ্যুতিক শক্তির সমন্বয়ে প্রস্থত 
হইয়াছে? এ ক্ষুদ্ধ শক্তিকে তিনি 101606:98 নাম দ্রিয়াছেন । আমর 
সহাকে অতিপরমাণু বলিব। প্রতোক মূল ছ'ব্যর পরমান্ঠৃতে ২৩ 
হাঙ্গার বা তদোধিক অভিপবমাণু থাকে আর সমন্ত দ্রবোর অতি 
পর্যাণুগুলি সমগুণসম্পন্ন কিন্তু বিভিন্ন বস্তরতে উহাদের সংখা! বিভিন্ন 
মাত্র। ডাঃ টমসনের মতে উক্ত অতিপরমাণু গুলি জড় নহে, উহাদ্দিগকে 
তিনি 151500102119106 বা ০০৫2৮ বলিয়াছেন । ইহাতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে সচ6৮6০ 15 ৮75 00101655620 01 007৫6 অর্থাৎ 
জড় শক্তির বিকার মাত্র । একথা শত সতত্র বৎসর পুর্বে “কণাদ”ও 
স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। 

ইহাতে ননে হয় এক মহাশক্তি বিকৃতভাবাপন্ন হইরা জড়জগতরূপে 
প্রতীগ্মমান ভইতেছে। উক্ত অহাশক্তিকে বিজ্ঞান 501076006 ৫7015 
9£ 00:০৫ বলিয়। থাকেন আর হিন্দু ঈশ্বর, আগ্যাশক্তি ইত্যাদি অনেক 
কিছু বলিয়া থাকেন। বিশ্ব ভগবানের স্বাষ্ট বন্ত নহে । ভগবান স্বয়ং 
বিশ্বক্ষপে বিরাজমান । জগত তার শিশ্বমূর্তি। বিশ্বকে স্ট বন্ধ মানিলে 
আই্টা ও স্টবন্ত ভিন্ন ভইয়! যাঁর । 

«“একোহম্‌ বহুদ্যামৃত” | এক ভগবান লীল! করিবার জন্ত বহু 
হইলেন তিনি নিজেই আপনাকে স্বেচ্ছায় জগতরূপে পরিণত করিলেন । 
তারই মহাঁশক্তি সর্বভৃতে বিরাজমান। তাহাই ডাঃ টমসন্‌ দেখাইয়াছেন 
যে এক 54075776 01261£$ ( মভাশক্ি ) ০16০6:095 ( অতিপরমাণু,) 
রূপে সমস্ত মূল জ্ব্যের পরমাণুতে (269109) বিরাজমান । “বাসুদেবঃ 
সব্বম্” একথাও কি ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে না । উক্ত €15০৮005 
59৮৮ হইতে কি মনে হয় না যে ভগবান স্বেচ্ছার বিশ্বব্রহ্মাও ও তত্রস্ত 
যাবতীয় সঞ্জীব নিজাঝ প্রভৃতি পদার্থের ক্ধূপ ধারণ করিয়া লীল। 


২৯৪ ভক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখা 
টি টি 8 উট টি সি তি 8 উট 8 টি 
করিতেছেন। জগতের অনুপরমানুটী পর্যন্ত তাঁরই লীলামাহাজ্ম্য প্রকট 


করিতেছে ! 

দয়াল, ধন্য তোমার লীলা !. আমরাই কেবল আমার" “আমার” 
করিয়াই বেড়াই । আমার ওই আমিত্ব টুকু কোথায় প্রভো ! সবই ত 
তুমি, তুমি ছাড়া ত আর কিছুই হ'তে পারে না । যা কিছু দেখি, যা কিছু 
শুনি সবই যে তুমি মাথা । তবে আমার আমার তাব কোথা হইতে 
আসিল। জগতে কোন্‌ পরমাণুটুকু যে তুগি ছাড়া তাহা ত খুঁজিয়া পাই 
না। দয়াল) জানি না কত দিনে ভোমার কৃপা লাভ করিব! কত দিনে 
তোমার কৃপায় আমার আমি হারা হইয়া তোমাকে চিন্তে পারিব ! 
তোমার লীলা তুমি না বুঝাইিলে, কে বুঝাইবে লীলাময়! জয় দয়াল 
গোবিন্দ ! 


গঙ্গাজলের অপুর্ব ক্ষমতা । 


বোগ লিক্লাহমন্েল্স ভপ্পাস্ব। 
বৈজ্ঞানিক আবিদ্ষার। 

“টেটস্যান” পত্রের জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন,“কলিকাতা 
স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাগারে দাড়াইয়া এক শিশি স্বস্ছ 
জলেব দিকে চাহিয়া এক অপূর্্য তিস্তা মনে জাগিয়া উঠিল। ইহা সাধালণ 
জল তিব্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু একজন টবজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে অনেক 
কথাই বলিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে, ইহ1 কয়েক ড্রাম 
ব্যাকট্রোফ্াজপুর্ণ জল ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং এই ব্যাকৃট্রোফাজ 
কলেরা, আমাশয় এবং অতিসারের বীজাণু ধ্বংস করিতে পারে। 
সেগুলিকে দেখিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, ঝর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন 





বৈশাখ, ১৩৩৮ ) গঙ্গাজলের অপূর্ব ক্ষমতা ২৯১ 








অনুবাক্ষণ যঙ্্েও তাহাদিগকে দেখ যায় নাই এবং এমন কি, অভীব সঙ্গ 
চালনীতেও তাঁহারা ধরা পড়ে নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের ফলে 
তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে হইবে । মে কোন আমাশার রোগীকে এই জল 
একটু খাওয়াইয়া দিলে কয়েক ঘণ্টান মধ্যে তাভার রোগ আরাম হয়! 
বাঁজাণুতত্বিদের নৃতন দিদ্ধাস্ত এই বে, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপর 
অন্থুবীক্ষণ ষন্ত্েন সাহাধ্যে দে সকল জীবাণু দৃষ্ট হর না, তাহারা ব্যতীত 
আরও ক্ষুদ্ধ এক প্রকার জীবাণু আছে । তাহারা বহু অপকাবী বীজাণু 
ংস করিতে পারে। ভাহাদিগকে ব্যাকৃট্রোফাকজ্গ বলে। কেহ আজ 
পর্যন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই এবং অন্থুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ বলিয়া লোধ হয় কেহ কখনও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেও 
না। কতকগুলি ঘটনা হইতে তাহাদিগের অন্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। 
ভীষণ জীবাণু পরিপূর্ণ ছুগ্ধের সায় শুত্র একটু জলে তিতর একটু 
ব্যাকৃট্রোফ্কাজ পূর্ণ জল ঢালিলে শুত্রতা বিনষ্ট হয়। অতএব নিশ্চয়ই 
তন্মধ্যে কোন্‌? প্রকার পরিবর্তন হয়, তগাপি এই ব্যাকৃট্রোফাজপুর্ণ জল 
বহুবার উ্রাঁকিয়াও জীবাণুখুলিকে ধরা যায় নাই। এই মিশ্রিত বাঁজাণু 
পূর্ণ জল যদ্দি অন্থুবীক্ষণ যন্ত্রে সাহাযো পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে 
'দেখা যায় যে, এই সকব জীবাণু মার! গিয়াছে । ইহ! দ্বারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর জীবাণু বহুবিধ রোগের পরম 
শক্র। 
গঙ্গাজলের মধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার জীবাণু জীবিত না থাকে, 
এইরূপ ভাবে জলকে পরিষ্কার করিরা লইলে তাহা দ্বারা ব্যাকৃট্রোফা্ 
পূর্ণ জল ভৈয়াবী করা যায়| এই নদীর জলে যে পুরাতন ধণ্ম বিশ্বাস 
আছে, বিজ্ঞান তাঁহ। স্পষ্টভাবে দেখাইয়। দিতেছে। গঙ্গার জল অতীব 
পরিষ্কার এবং উহার মধ্যে বহুবিধ রোগের জীবাণু পাওয়া যাঁয়, কিন্ত 








৫ ভক্তি [২৯ বর্ষ, ৯ম সংখা 





ইহার মধো ব্যাকৃট্রোফাজ নামক অআগণা প্রতিবিষও যাহাতে অধিকতর 
সংখ্যার ব্যাকৃটেশফাঁজ পরিপুর্ণ আরও ক্ষমতাসম্পন্ন জল জৈয়ারী হইতে 
পারে, তজ্জন্য গবেষণাগারে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । ইহাদের কিয়দংশ 
১্টা রোগ, কোন কোন অংশ ২টা রোগ, কোন অংশ ৩টী অথবা ৪টী 
রোগ ধ্বংস করে। কেবলমাত্র গঙ্গাজলেই যে তাহাদিগকে পাঁওয়! যায়, 
এমন নহে । সম্ভবতঃ ঘে জলে জীবাণু পাওয়া যায়, সেইথানেই 
ইহাদ্বিগকে পাওয়া যাইতে পারে । কিন্তু বঙ্গদেশে গঙ্জাজল হইতে বোগ 
নিবারণের এই অন্ত্র পাওয়া যাঁইতে পারে । 

সকল চিকিৎসক এই যতের পোঁষকতা করিতেছেন না। কোন 
কোন রোগে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থানেই বিশেষ ফলবতী 
হইরাছে। ইতিমধ্যে ট,পিক্যাল স্কুল কর্তৃপক্ষ ইহ। তৈয়ার করিয়া খু 
লোককে বিতরণ করিবার সঙ্কল্ন করিতেছেন। পরিশেষে এমন ভাবে 
প্রমাণিত হইতে পাঁরে যে, ইলেক্রণের ন্যায় ইহা হরত এক অদ্ভুত 
ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণু ।-_-( বঙ্গবা সী )। 


বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য 


গত ২৪শে ফান্ভুন কুমারহট্র ব! হাঁপিসহরে শ্রপাদ ঈশ্বরপুরী 
গোস্বামীর জন্মতিটাতে শ্রী শ্ুগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুতাঁগনন স্মরণ-মহোত্নধ 
সম্পরর হইয়াছে। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অসুস্থতা 
নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার প্রিয় শিষ্যু ভক্তবর স্বরূপদাস 
বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে আগমন করত: মহাপ্রভুর লীলা 
গুণগানে স্থান্টাকে মুখরিত করিয়া ছিলেন। 

উক্ত পুণ্যভূমিটাতে উৎমব আদি হইলেও স্থানটার যেরূপ ছ্বরবস্থা 
দেখিলাম তাহাতে চক্ষে জল আইসে। এবিষয়ে বারাস্তরে আমর] সমুদয় 
বিবরণ প্রকাশ করিব । 





বৈশাখ, ১৩৩৭] বৈষ্ব-সংবাদ ও মন্তব্য ২৯৩ 





চা কট ক 
সাধন সম্পাদক পণ্ডিত ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ 
ই. &: বিভ্যাব1চস্পরতি মহাশয় কুমিল্! ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল 
পদে উন্নিত হইয়াছেন শুনিরা আমর। বড়ই সুখী হইয়াছি। সংস্কৃত এবং 
পাশ্চাত্য বিগ্ভায় তিনি যে বিশেষ পণ্ডিত তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত 
আছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহ!র উপ্দারতা ও সদাশয়ত তাহাকে লোক 
সমাজে বরেণ্য করিয়াছে । 


ক ক্ষ স 


বর্গীর হাঙ্গামীর সময়ে মারহা্টাগণ এদেশ ভইতে শ্রীমন্মহী প্রভুর এক-. 
খানি স্ুন্দরচিত্র লইয়া! গিয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে_এঁ চিত্র 
খানি এক্ষণে “তো স্লাশ্চাউস” এ সংরক্ষিত আছে ! ধাভারা তেঁস্লা- 
হাউস.”্এর কর্তৃপক্ষগণের সহিত পরিচিত, তীহাঁরা যদি, একটু আয়াস 
স্বীকার করিয়া, এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করেন এবং যাহাতে এ চিত্র 
গানির একখানি প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা 
করেন তাহা হইলে বড়ই তাল তরু। 


রী ক ক 


শ্রইটরপগোস্বামি পাদের স্বহস্ত লিখিত শশীবিদগ্ধ মাধব” নাটকের 
মূল পাওুলিপিধানি পানিহাটা শ্রীগৌরাগ-গ্রন্থ-মন্দিরে সংগৃহীত হইজ্বাছেন। 
ইহার-সহিত শ্রীগৌরাক্গ ও শ্রীকৃষ্ণ লীলাদ্িত ছুই খানি অতি প্রাচীন 
পঁথির পাটা বা কাষ্ঠাবরণী পাওম। পিয়াছে। 


রর না 
আগামী ১৫ই জ্যেষ্ঠ ইং ২৯শে মে শুক্রবার পাহিহাটার দণ্ড 
মঙ্ভোৎসব। পুর্ব পৃর্ব বংসরের ন্যায় এসারও আমরা সকল ভক্গণকেই 
মহোৎসবে যোগদান করিবার অনুরোধ জনাইতেছি। 
শ্বীমাধাই দাস। 


বৈদেশিক বৈষ্ব-সংবাদ । 


দর্ষিণ আমেরিকার অস্তঃপাতী ব্রেজিল প্রদেশস্থ 5০০ 7১98109 নগর 
হইতে কুমারী ৮1016 00০৮৮ নায়ী জনৈক বিছুধী মহিলা, 
দার্ডঞিলিডের সুপ্রসিদ্ধ উকীল পরমভ1গবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্ুভূধণ চট্টোপাধ্যায়, 
বি, এল, বেদাস্তভূষণ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি 
ইন্দুবাবু পানিহাটা শ্রীগৌরাজশগ্রস্থ-মন্দির”এর সম্পাদক মহাশক়্কে 
প্রেরণ করিয়াছেন। এ পত্রখানি অন্ুবাদ সহ নিয়ে প্রকাশিত হইল । 
শিশিরবাবুর [,091:0 (9০12059. পাঠে লেখিকার যেরূপ মনোভাব 
হইয়াছে & ভাহই তিনি, সংক্ষেপে এই পান্জে বিকৃত কবিয্টছ্েন। । 
“ভক্তিশ্র পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা হইতে কিরূপে বর্তমান ুগে, 
শ্ীমন্মহাপ্রভুর নীম পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে প্রচারিত 
হুইয়! তাহার শ্রীম়ুখের-_ 

“পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম 
সর্ধত্র প্রচার হইবে মম নাঁম।” 

এই মহীপ্রপী বাণীকে সঠিক করিয়া তুলিতেছে, তাহার পরিচয় 
পাইবেন। কুমীরী 96৮৮০ লিখিয়াছেন ১-- 

৮০5 03506) 0169, 99206. 18৮69 ০0৫ 335 06০055 
75010. 00812052, 220 61005 10 2, 061000 06 িভ্ঘ 12)09211)9? 
] 711] 0166 0616 50106017105 06 61015 0151176 102.60167 
51056 905 9 60 1206 1015101% 20515301102. 2500. ] 2910, 
17660517605) 60 2.50200. 01015 01556102] 00031015910 00 
2006 আও 0€ 10 5.50109,000, 


269, 90 00909052--] 91021] 025 £62-6 01988016 


বৈশাখ ১৩৩৮] বৈদেশিক বৈষ্ণব-সংবাদ ২৯: 


সস 


08156 61015 02506 9 59000 106৮ 08101006501 10610621] 11715 
01৮61010০06 01108109 15509691:1009 02 00100001101170 9০0 
1০৩0820007560) ১0 08810, 5211, 
( অন্ুবাদ ) 
প্রত্যহ রাত্রিতে আমি এই মহাধুমা 150: (০986.08. গ্রস্থখানি 
পাঠ করি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এই দেব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে 
কিছু প্রবন্ধ লিখিব | এই চরিত্রের অধ্যয়ন আমাকে বড়ই প্রীতি দান 
করিয়াছে । আমার ইচ্ছা আছে_আমি, অ।গ্রহের এঁকাত্তিক তায়, একটু 
একটু করিগা, এই নিগৃঢ় ভাবশৈলে আরোহণ করিব । 
হত্ব-উ্রীচেতন্য ।_ আমি অভান আনন্দসহকারে ব্রেজিলের অন্তঃপাতী 
১৮০ 17৮109 নগরের 01:0519 [53001010100 03. €0920310001)80 09 
[0০5900600 সমিতির ভাব-প্রকিণের কোন নৃতন কেন্দ্রকে প্তত্ব- 
₹:টৈভন্যপ এই নাম গ্রদান করিব । 
সং চি ঝা 
বুটিশ বৈভ্দ্তানিক প্রবর 'অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হালডেন মহোদর গত ২১শে 
ফেব্রুয়ারী লগ্ন ররেল ইন্ট্টাটউননে গভীর গচব্ষণা দ্বারা প্রমাণ 
ক'রয়াছেন যে, ভারতেই আধি মানবে? জন্মস্থান । 
শীধতীন্দ্র নাথ বা; 


লাবণ্য-রসময়-প্রেম গোরা । 
(শ্রীযুক্ত যোগেন্্র মোহন রায়। ) 
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন! 
কামবীক্জ কাঁম গামত্রী ধার উপাঁসন ॥ 
পুরুধ যোষিৎ কিন্বা স্থাবর জঙ্গ'য। 
সর্ধচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মল্মথ মদন ॥ (জীচেঃ চঃ) 


২৯৬ ভক্ত [১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য! 








সর্ব-সৌনর্য্যেমীধুষ্যে বিশ্বের মনপ্রাণ আবর্ষণ করেন অপ্রান্কত 
নবীন মদন ভীীকুঞ্চ। মদন বিমোহিত হর আর সতী পতি ছারে যার 
রূপকণীয়, কুজমান সয়ম ধরম ভাসিনা যায় যাঁর রূপ তরঙ্গে 
আত্মারাষ মুনিগণ যার রূপে আত্মহারা হইয়া প্রেমের ঠাকুরের ভজনা 
করেন। অনন্ত, লাবণ্য রসময় বিগ্রহ,__সচ্চিদানন্দময় পুক্ষষ রতনের 
সৌন্দর্য কণায় অনন্ত বিশ্ব, সৌন্দর্য্য রসে পরিপুত। স্থাবর, জক্ষম, 
পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ স্ত্রী পুরুষাদি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, 
সেই মন্সথ মথনকাঁনী মদ্রন মোহন। গোপীগণের মনরথে চবিয়া 
মন্মথের মন মথন করেন তিনি । যার রূপের এক কণে অনন্ত 
ব্রহ্মা্ড ডুবি যায় এবং বিশ্বের প্রাণ আকর্ষণ করেন সর্বদা । অতুলন 
রূপের তুলনা নাই। ভান ভাষা নীরব ও নিস্তব্ধ, সে রূপ বারিধির 
বিন্দুমত্র বর্ণনাতে । এহেন সর্ব রস সৌনাধ্যের সাক্ষাৎ মুত্তিম্ত বিগ্রহ; 
অনাদির আর্দি, সর্বকারণের কারণ, পরমেশ্বর শ্রীবন্দাবন (বিহারি, 
গোপীবল্লভ শ্ীগোবিন্দ। তিনি অনঙ্গের পঞ্চ শরের দর্প খর্বকরিয়া 
অভিনব কপ্রাকৃত নব কন্দর্প স্বরূপে, গোপীগণ লইয়! নিত্য রাস লীলা 
করেন, শ্রীবুন্দাবনে | অতুলনীয় নব ঘনশ্যাম প্ূপের এতই মাধুর্য 
দে আপনাকেই আন্বা্ন করিতে নিয়ত মন ধায় তাহার। এ হেন 
অসমোর্ধ রূপলাবণোর তুলনা! নাই। তার তুলনা তার ঠাই। এই 
নব ঘন শ্যাম সুন্দর রূপে স্বর ভাবে ডুবিয়াছেন বৃষতানুনন্দিনী আ্মমতী 
রাধা । হলাদিণীর শীরপ্রেম, প্রেমের সার ভাব আর ভাবের পরমাকাষ্ঠা 
মহাভাব নাষে অভিহিত | শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাঁণী সেহ মাতার 
স্বরূপাঁ, সর্ববগুণের খনি এবং কৃ্চ-কান্তাগণের শিরোমণি । শ্রীকুঞ্চের 
নিজ শক্তি এবং সর্ব ক্রীড়ার সহায় শ্রীরাধা। তাহার চিত্তেক্রিয় ও 
কায কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত সদা। প্রীরুষ্ণ কাস্তাকণের মুকুট মণি 


বশাখ। ১৩৩৮] লাবণ্য্রসময়স্প্রেম গোর! । ২৯৭ 





শ্রীরাধা। অন্য কান্তাগণ তাহার অংশ, বিভুতি, প্রভাব বৈতব, অংশ 
বিদ্ব প্রতিবিদ্বা্দিরূপে তাহার সহায় হইঘ্া কৃষ্ণলীলার রস পুষ্টি করেন 
বছ কান্তাবিনে রসের উল্লাস হয় না, তাই অংশিনী রাধা হইতে 
বহু গণের বিস্তার । আচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই-_- 


গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী । 


গোবিন্দ সব্বস্ব সর্বব-কাত্তা শিরোষণি ॥ 
দেবী কৃষ্চময়ী প্রোক্ত। রাধিক। পরদেবতা । 


সর্ধলক্মীময়ী সর্ধবকীন্তিঃ সনোহিনী পর! ॥ 
দেবী কহে দেোতমান। পরম হন্দরী। 

কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়! ব্রজের বসতি নগরী ॥ 
কুঞ্চমরী কুঞ্চ ধার ভিতরে বাহিরে । 
যাহা যাহ নেত্র পড়ে তাহা কুষ স্ফুরে ॥ 
কিন্বা প্রেমরসময় কৃঝ্খের স্বরূপ । 

তার শক্তি তার সহ হয় এক রূপ॥ 


শ্রীপ্ীরাধাকৃঞ্ণ অভিন্রান্মা হইরাও প্রেমরস আস্বাদনের জন্য ছুই 
বপু-ধারণ করিলেন এবং রণ্দাবনে নিত্য নব নব প্রেমরস আস্বাদন 
করিলেন, পৌরর্মাসী তগবতী ষোগমায়্াকে আশ্রয় করিয়া | বৃন্দাবন 
বিলাসিনী আীরাঁধ। কিছুই জানে না কৃক্তন্ন। জগন্ময় কৃষ্ণ দেখেন 
তিনি। অন্তরে বাহিরে কু্ণ কপ তাহার । দ্বিভূজ রসময় শ্যাম সুন্দর 
বননালী ভিন্ন তাহার মন অন্য কোনরূপে ভুলে না; হইলেও কষের 
বিলাস দেহ। রপময় রসিক নাঁগর শ্ীকুঞ্ক, রাঁধারাণীকে পরীক্ষার 
জন্য, লক্ষমীকান্ত নারায়ণ রূপে পথে বসিয়। রহিলেন কিন্ত রাধারাণী 
নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই আর রহিল না সেরূপ , বহু চেষ্টাতেও রাধা- 





১৯৮ ভক্তি ২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 





কান্ত শ্রীকষ্ণের | তাহাকে দ্বিভুক্ গোপবেশ বেন্ুকর নটব্র, 
নবকিশোর শ্যামস্থন্দর রূপে পরিণত করিল শ্রীরাধার সহজ ও সরল 
প্রেমে। অতএব শ্মতার নেত্র মন দেহ প্রাণ সর্বস্ই শ্রীনন্দ নন্দন । 
তাহাদের অনস্ত ধামের অনস্ত লীলার সার ও সর্ব সুরসাঁল লীলাই 
শ্ীরন্দাবানব দ্েমলীলা । যুগধশ্মের প্রবর্তন অংশ দ্বারা হস কিন্তু ব্রজে 
প্রেমরস লীলা অন্য দ্বারা ৩য় না স্বরং পারপুর্ণ ভগবান শ্ীগোবিন্দ ভিন্ন 
আর সে প্রেম লীলার প্রধান! নারিক! বুন্দাবন বিলা(সনী শ্ীম তা রাধা । 
ীরুফ্র অস্ত-ঙ্গা হলাদিনী শক্তির সার শীমতী নাধা। মৃগমদ তার 
গন্ধ এবং অগ্নি ও জ্বালাতে সেক্গপ কোন ভে্দ নাই? তদ্রূপ রাধাকুঝ 
একাম্সা । আ্ীমতী বাপারাণীর প্রেমের মহিমাই হইল শ্যাম গরবে 
গ্রবিনী এবং শ্যাম বিনে তিশি কিছুই জাতেন না ও বুঝেন না!! 

এ হেন শ্রীমতি ধানারাশীর মন প্রাণ হরণ করিতে অনন্ত ভুবনে 
অধিকার কাহার ? কুষ্কাপেক্ষা সৌন্দর্যে, মাবুর্ষ্যে ও গুণে অধিক রসাশতা 
ধাঙার। প্রেম্স সার লাবণ্য রসমর শ্গোৌপসুন্দদের রূপে গুণে ও 
ভাব বিলাষ।দিতে মোহিত ও আকধিতুহইল এমতী রাধা মনপ্রাণ। 
তাধার সকনি হিয়া নিল অনুপম গোরা-বস প্রেম ও সৌন্দর্যা হিল্পোলে 
সন্বরূপ রসে পরাকাষ্ঠা শ্রীগৌর চন্দ্র । অকলঙ্ক পুর্ণ শশী নদারাকাশে 
তিনি । তাহার উদয়ে বহিজ্জগতের ও জীবের অন্তজ্জগতের পাপ তাপ 
ও তমঃ বিছুরিত হইল | সকলেই গ্রেম ধনে ধনী স্থইয়া শান্তি স্ুে 
ভাসিতে লাগিল। সর্ধ অবতার সার এবং একমাত্র "তিনি পরতত্ব। 
অনোবধশা, কৃপানিন্ধু,। অগতির গতি, ছুর্ধলের বল, কার্দালেএ ধন 
জানদঘার্দ নাথ পতিত পাবন ভ্রীগৌরচন্দ্র। সর্বব বেঘ, পুরান, গীতা 
ভপানিষদ আদ সর্বব শাস্ত্র মহাজনগণের সব্ব মামাংস। ও সন্ধান্ত সার 
ইহাই *ত। ক্রমশঃ 


প্রী্রীরাধারমণো জয়তি । 
“তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্ত: প্ররেম-স্বরূপিণী | 
তক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিক্রন্ত জীবনম্‌ ॥৮ 











২৯শ্র বধ, ] ভ্ডন্ভিি জৈষ্ঠ 
১*ম সংখ্যা ধন্্-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক। ১৩৩৮ 
শান 


(শ্রীযুক্ত নুসংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় |) 


ওগো সুদুর শোতমান্‌! 
ওগো সুমধুর সুমহান !! 
তুমি হে অনাদি তুমি অনন্তঃ 
তুমি অশান্ত শান্ত, 
তুমি নিরদ্গ তুমি প্রেমমর, 
তুমি জায়! তুমি কান্ত ;-_ 
তুমি আনন্দের পূর্ণ মৃন্তি, 
তুমি জ্ঞানময় হে জগত্পতি, 
তুমি তালবাস তকতের প্রতি, 
করুণাতেই একান্ত ৮ 
তুমি বিশ্ব-নিখিল প্রাণ। 


£দ 


৩** ২৯শ বর্ষ, ১*ম সংখা। 


কো 








এই ভবমাঝে তুমিই ভয়!ল, 
তোমারেহ হেরি বড় যে দয়াল, 
তুমিই শ্ষ্টা তুমিই পাপক, __ 
ধ্বংস কনিতে মহাক!ল +__ 
তু বাজাও ঘোর বিষাণ। 


জ্্রীগণোদ্দেশ দীপিকা 


(ভ্ীযুক্ত 'মচ্যাত চরণ-চৌধুবী তত্রনিধি।) 

ভ্রীরপ গোস্বামী কুষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকার প্রণেতা, ১৪৭২ শকাকে 
হহা রচিত ভয়! ্খৌরাঙগ-লীল] কুঞ্চলীলারই পরিশিষ্ট স্বরূপ বলা 
হগ্, এবং কৃষ্চগণোদ্েশ দীপিকার অনুরূপ গৌরগণোদেশ দীপিকা 
গ্রন্থ ১৪৯৮শকাবে কবিকর্ণপুর প্রণয়ণ করেন। 

“কৃষস্ত ভগবান স্বরম্” বলিয়া বাহার! কৃষ্ণের উপাসনা করেন, সেই 
কাঞ্চ/গণের উপাসনার সহায়তার জন্য 'এই গ্রস্থ প্রণীত হয়। 
ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও পন্রিকর, পরিজন বা পরিবার, পরিচ্ছদ লা 
প্রিনহথ প্রভৃতির পরিচয় বিস্তদ্ধ রূপে পাওয়া যায় , কৃষ্জোপাসকের দ্যান 
"ধারণার জন্য এ সব জান! অবশ্য প্রয্মোজন। তাহা পুজাগণ্র? তীহার 
প্রিয়জনের, তাহার বসন ভূষণের বিশদ বিবরণ ইহাঁতে আছে । 

ভক্তের ভজন সৌবকর্য্যার্থ প্রণীত হইলেও, যাঁহাদের ইহাতে কোন 
প্রয়োজন নাই, আশ্চধ্যের বিষয় তাহাঁরাঁও সময় সময় ইশা লইয়| 
অনধিকাঁর চর্চা করিয়া থাকেন। নমুনা এইরূপ-_ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮] শ্রীগণোদেশ দীপিকা ৩*১ 





্রশ্ন1_্রমন্তাগবত বৈষ্ণবন্ের গরধান গ্রন্থ হইলেও রাধার নাম 

ভাগবতে নাই । 
অনয়া রাধিতে! হুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ 
যন্রো বিভায় গোবিন্দঃ প্রীতোবামনয় দ্হঃ ॥ 

এই শ্লোক হইতে প্রধানা গে।পীর নাম অনুমান করা হয়-_রাধা। 
তবে ব্রহ্বৈবর্ত পুরাণে রাধার নামাদি আছে। কৃৰ্কগণোদ্দেশ দ্বীপিকাতে 
কেবল রাধা কেন, তাহার সখী প্রভৃতি সকলেই নাম, রূপ, বর্ণ বল্পাদির 
যেবিস্তারিত বর্ণনা আছে, হাহা কোন পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইডে 
গৃহীত কি না? রি হয়, কি অবলম্বনে তবে চাঁরি সহশ্রাধিক বৎসর পরে 
শ্রীরপ গোস্বামী তাহার পরিচয় দিলেন ? 

উত্তরের আভাস এইরূপ_জানি না কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এসব 
আছে কি না। শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তুক কোনও অধুনালুপ্ত গ্রস্থ হইতে 
এ সব তথ্য সমাহৃত হইয়া! থাকিতেও পারে ! পক্ষান্তরে শ্রীরূপাণ্ৰ 
নিত্যসিদ্ধ ভক্তবর্গ দ্রিব্য5ক্ষে লীল! প্রত্যক্ষ করিতেন ১ ' বৈষণব-শাস্ত্ে 
তাহার -তৃরি ভুরি নিদর্শন বহিয়াছে ? সিদ্ধ মহাজনের দিব্যদর্শন*্ল্ধ এসব 
বিষয় আলোচনার অতীত। চম্মচক্ষুতে নানাকারণে দৃষ্টি বিভ্রম জন্মিতে 
পারে, কিন্তু ধাহার মানসচচ্ষু প্রস্ফুটীত, তাহার দর্শন অভ্রান্ত ; তাহাতে 
অনুমান ঝ। অসত্যের ছায়াপত্্যস্তও অসম্ভব । 

এই কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকার অন্ুরূপই প্রধাণতঃ ভজন পরায়ণ 
তক্তের সাধন সহায়তার জন্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাঙ্গ বরপ্রাপ্ত কবি 
কর্ণপুরকর্ভৃক ”গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা” এন্থ প্রণীত ত্য়। 

নৃতন কিছু দেখিলেই স্থিতি স্থাপক সম্প্রদায়ে একটা সাড়া পড়ে, 
এ কি হইল! ধন্ম গেল]? বলিয়া তীাহারাই রব তুলে। কিন্তু 
নবীনের নবোন্মাদদনার নিধ্ধোষে যখন তাহা ঢাকা পড়িয়া যায় তখন 


৩৪২ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 





স্বভাবতঃ ঈর্ধা পরবশ হষ্টযঘা তাহার! গ্লীনি প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, প্রায়ই 


এইকপ দেখা যার । 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্তন 

কৰেন, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল; তখনও ইহারাই রব তুলিগ্াছিল-_- 
হায় হাঁয় ধর্দ্মগেল 1? 

“কেহ বলে গোসাগ্রি রুধিব ঘন ডাঁকে । 

এগুলার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥৮-( চৈতন্ভাগবত । ) 

কেহ কেহ তাহাতে তুষ্ট না হইয়া, প্রহার অত্যাচারাদিরও কল্পন। 

জল্পন| করিয়া বলিয়াছিল £-_ 

এীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ৮ (ক) 

ভীকুর আন্দোলন এইরূপই হইয়া খাকে । ইহার পরে আবার 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ উক্ুষ্ণরূপে তক্তবর্গের দ্বারা অষ্মিত ভইতে লাগিলেন, 
তখন ইচাদের  গাত্র জাল! "আরও "অসহনীয় ভ্হয়া উঠিল? 
ক্রগৌরাঙ্গকে হেয় করিবার উপায় চিন্তিতে লাগিল এবং ভদ্ুদ্দেশে, 
তত্থাদি গ্রস্থের মধ্যে এই জ্বালার বিষ সন্নিবেশিত করিতেও পশ্চাৎপদর 
হইল না। তন্ত্রে যাহা ঢুকাইচা ছিল, তাহার মর্ব £“তোমরা বাহাকে 
পুর্ণ ভগবান বলিয়া অর্চনা কর তিনি ঠাহা। নছেন। শিব কর্তৃক 
ত্রিপুবান্থুর নিহত হইলে, প্রতিশোধার্থ সেই শিবগ্রোন্ ধর্দের 
বিনাশার্থ অংশে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অধ্বৈতরূপে আবির্ভ,ত হর 1” 
যথা -- 

“স এব? ত্রিপুরোদৈত্য নিহত শূলপাণিন! | 

কষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা | 

শিবধশ্ব বিনাশায় লোকাঁনাং মোহহেতবে। 

হিংসার্থ, শিবতক্তানা মুপায়া নস্থজ ্বহুন্‌॥ 


জোষ্ঠঃ ১৩৩৮ ] জ্রীগণোদ্দেশ দীপিকা । ৩০৩ 





অংশেনাছ্যেন গৌরাধ্যঃ শচীগর্ভে বনুব সঃ | 
নিত্যানন্দ দ্বিতীয়েন প্রাছুরাসীন্মহাবল ॥ 
অদ্বৈতাখ্যস্ত তীযেন ভাগেন দন্থজাধিপঃ | 
প্রাপ্তে কলিধুগে ঘোরে বিজহায় ম্হীতলে ॥ ( তন্ত্ররত্বাকর 1) 
ীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা] গ্রস্থখানিই এই সব বাকোর প্রকৃত প্রত্যুত্তর । 
স্বভাবভঃ নিরীহ বৈষবগণ সব সচিতে সমর্থ কিন্তু সত্যের অপলাপ 
তাহাদের অসহা। প্রাচীন শান্ত্রগ্রন্থে কলিষুগাবভাঁরের যে সব ইঙ্গিত 
বাক্য আছে, বেদপুরাণাদিতে যে সব ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া যার, 
বিরুদ্ধবাদীদের বাড়াবাঁড়িতে ইহারা ভাহা সংগৃহীত করিয়া! প্রচার 
করিলেন এবং অবশেষে গৌব্গণোনদেশ দীপিকা প্রণীত হইল। 
বিদ্ভাভিমানীগণের বিতগ্ীয় সরলমতি কাহ।রো ভ্রান্তি না৷ জন্মে, এইজন্তই 
গেঁর-পরিকববর্গের স্বক্পপ তত্ব ইহাতে বিচারিত হইয়াছে । আবেশ- 
তত্তের ভিত্তি অবলম্বনে এসব তথা নিণীঁত হইয়াছে । গৌর-গণোদেশ 
দীপিকা প্রণয়নে গ্রস্থকারের আরও বিশেষ সুযোগ ছিল-_শ্রীমন্মহা প্রভুর 
হমুখের বাশী। 
শরীমন্সহাপ্রভুর চরিত গ্রন্থের পাঠক অবগত আছেন যে, শী।গৌরাঙ্গে 
কখন কখন পুর্ণ ভগবানের আবেশ হইত; তখন তাহার সহজ জ্ঞান 
তিরোহিত হইত ও ঈশ্বর ভাবে কথ! কহিতেন । তখন তার দেহ হইতে 
জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত ও নানা অলৌকিক ব্যাপারও বটিত। অদ্বেত 
নিত্যানন্দেরও কখন কখন আবেশ হইত এবং ভক্তদেরও অনেকেই 
ব্জগোপীর ভাবে বিভাঁবিত হইতেন । 
গৌরগণোদেশ দ্বীপিকার রচয়িতার পিতা ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের 
সতত অন্গুস্গী। তিনি পিতৃমুখে তাহাদদেরষবিশেষ ভাবের পরিচয় 
প্রাপ্তেঃ তাহাদের চরিত্রঅধ্যয়নে, অনায়াসে এই গ্রস্থ প্রণয়ন করেন 
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বরং প্রীগৌরাঙ্গের বাণী ছিল তাহার চালক (05196 ) এবং সহায়ক । 
একদা ভগবদাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যেক তক্তকে--তাহাদের ঘাহার 
মধ্যে যে ভাব ভাবা যে পূর্ব পরিকরের প্রকৃতির পরিচয় প্রস্ফুট হইত 
তাহাকে সেই পুর্বব নামে পরিচিহিত করিয়া ছিলেন, বথা_ 


“সকল বৈষব দেখি প্রভু একে একে ৷ 

ভাবাবেশে পুর্বনাম ধরি ধরি ডাকে ॥ 

হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহলাদ । 

রুমা, অজ, উদ্ধব বলিয়া করে নাদ ॥ 

এইমত সভা দেখি নানা মত বলে। 

যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥ 

অপক্গপ কুষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য । 

আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভূত্য ॥৮ ( চৈতন্ঠভাগবত |) 


এসব আবেশাবস্থায় প্রায়পঃই হইত। কোন কোঁন দিন কোন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও তাহা বলিতেন ॥ মহাপ্রকাশের দিন ' প্রিয়তক্ত 
মুরারি গ্প্তকে বলেন-_মুরারি, তুমি ত পবন নন্দন বীর হনুমান, আমি 
তোমার রাণ্চন্দ্র ১ আর--ন্ত্যানন্দকে দেখাইয়া বলিলেন_-এ ফে 
নিত্যনন্দকে দেখিতেছ, ইনিই তোমার স্ুমিত্রানন্দন | কিন্তু সহজীবস্থায় 
তাহা কখনও করেন নাঁই। মাত্র একদিন, নীলাচলে একদিন 
যখন গদাঁধর তাহাকে পাক করিয়া খাঁওয়াইয়াছিলেন তিনি ব্যগজনাদির 
প্রশংস। প্রসঙ্গে বলেন__এমন উৎকুষ্ট পাক ত মানুষে পারে না, 
তুমি নিশ্চয়ই গোলোকের রাঁধুনী। ইত্যাদি । ইহাতেই গদাধরের 
স্বরূপ মহালঙ্ষ্ী বা মহাভাবময়ী রাধা বলিয়া বিঘোষিত হয়। 
ক্ষলতঃ শ্রীগৌরাঁঙ্গের এসব উক্তি পার্ষদগণের পুর্বব স্বরূপ নির্ধারণে 


জোন ১৩৩৮ ] আশার গান ৩০৫ 





দীপিকাকারের বিশেষ নাভায্য করিয়াছিল ;--পাষদ তক্তগণের স্বব্বপ 
বর্ণনের বুল স্থুত্র ইহাই । 

বর্তমান কালে-বিজ্ঞান ইতিহাসের ধুগে এসব আধ্যাজ্মিক 
গুহাতস্তের সর্বত্র আদর হইবে, বৈষ্ণব সমাজ সে আশা করেন না 
যে অপ্রাকৃত তন্বে যাহাদের পিখাস, অন্যের কাছে তাঁভা হয়ত 
উপহাস মাত্র । সকলে সকল কথা মানিবে, এমন আঁশি। কেহই করেন না। 


পাশা ৩ শি 
০ 


আশার গান 


(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রাম ।) 


আমার আবার ভাবনা কিসে ? 
€ আমার ) পরশ রতন এসেছে গে! 
(আমি) পরশ ক'রে সোণা হব? 
আমার আবা৪ ভাবনা কিসে % 
খুজছি যারে জীবন ভরে 
গে আগি এসেছে দ্বারে 
ডাকৃতেছে এ মুর সুরে 
এমনই আমার শালবাসে ॥ 
হৃদ মাঝে বাজার বাশী 
অধরে তার মধুণ হাদি 
করিলরে প্রাণ উদাসী 
(এই ) নয়নে তার নয়ন মিশে ॥ 
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অবোধ বলে ভবের পুরে 
কাজের কাঁজত করলিনাঁনে 
এইবেল! চল সকল সেলে 
( নইলে ) কীদতে হবে অবশেষে ॥ 


ভক্তিকথা-_গুরুশিষ সৎবাদ 
( শ্রীযুক্ত বামীচরণ বস্থু ভাবসাগর |) 
(৩) 
কুষ্দাস কবিবাজ গোস্বামী আরো খুলিয়া বলিয়াছেন-- 
অজ্ঞান তমের নাম কি যে ৫কতব। 
ধন অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥ 
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্থ! কৈতব প্রধান । 
যাঁভা হইতে কৃষ্ণতক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ ( চৈঃচ) 
বতদিন বৈছ্যতিক আলো প্রকাশ না হইয়াছিল, ততদিনই হাজার 
বাতির ঝাড় বা গ্যাস লাইটের গৌরব ছিল--এখন আর সে সব বিকায় 
না। মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমপর্শ্দের সংবাদ যতদিন না আসিরাছিল 
ততর্দদন যোগীর খদ্ধি সিদ্ধি ব1 জ্ঞানীর ধ্যান সমাপি এমন কি ব্রহ্গানন্দেরও 
খুব চমৎকারিত্ব ছিল এখন আর সে সকলের কোন ম্্ধ্যা্৷া নাই 
শ্রীরপ গোস্বামী ললিতমাধৰ গ্রন্থে সেই কথাই বলিহাছেন__ 
খন্ধা সিদ্ধিব্রজবিজগ্িতা সত্যধশ্মা সমাধি 
ব্র্মানন্দো! গুরুরপি চমত্কারত্যেব তাবৎ । 
যাবৎ প্রেক্লাং মধুরিপু বশীকার সিদ্ধৌবপীনাং 
গন্ধোহপ্যন্তঃকরণ সরশীপাস্থতাং ন প্রয়াতি ॥ 
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হরিদ্বাস।_মহাপ্রভূর রুপার বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হওগার 
পরেও কি জন্য এখনও কেহ কেহ জ্ঞান কম্ধের অনুষ্ঠান কক্িতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? এবং কেনই বা সর্বশাস্ত্রের তাৎপধা 
“বান্ুদেব এব তজনীয়” জানিম়!ও কি জন্য দেবতাগুরের পুঙ। 
করিতে বহু লোককে দেখা যায়? 
গুরুদেব ।_চৈত্র বৈশাখ মাসে যে কিরূপ অপহ; গরম পড়িয়াছিল 
তাহা যেমন শ্রাবনেন বারিধারাঁর পরে সম্যক অনুভব কর! যায় না। 
)চৈতনাদেবের আবির্ভাবের পরে দেশমধ্যে ধর্মমতের যে কি মঙ্তা 
পরিবর্তন হইয়াছে তাভা আমরা এখন ঠিক অনুমান কর্তে পারি না 
বস্ততঃ যুগধুগান্তরের প্রচলিত সনাতন হিন্দুধম্মের আমল পরিবর্তন 
সাপিত হইয়াছে 'ও হইতেছে । অনন্ত কালের তুলনায় সার্ চারিশত 
বর্ষ নিমেষ তুলা । এই স্বল্নকীলের মধ্যে অসম্ভব সম্তাবিত হহয়াছে 
শ্রীচৈতন্য যুগের পুর্বকালের ও এখনকার ধর্্রাজ্যের অবস্থ। পর্ধ্যা- 
লোঁচনা করিয়া সানন্দে কবি গোবিন্দদ্স বলিতেছেন “এখন হরিনাম 
সঙ্কীগ্তনে লোক মাতিয়া গিয়াছে, লোকধর্ম, বেদধর্মা সব ছাড়িয়াছে 
ভজিধন্মের প্রভাবে জ্ঞান যৌগ কর্ম সবই নিব্বাপিত-_ 
উসক্ষীর্ভন, বিষয়রস উন্মত, ধর্থাধন্ম নাতি জান । 
যোগঞ্ঞান ব্রত আদিভয়ে ভাগত নোর়ত করম গেয়ান ॥ 
ভাগবত শান্ত্রগণ, যে! দেই ভকতিধন, তাঁক গৌরব কর আ'প। 
সাংখ্য মীমীংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেবি পরতাপ ॥ 
আজকাল যোগী নিভীস্ত বিরল, ষোগমার্গের যে অলৌকিক প্রভাব 
'ছিল তাশ্া কুম্ত মেলাদিতে কদাচিৎ কিছু দেখা যায়। জ্ঞানীর অবস্থা 
আরো শোচনীয় । অধুনা সাধক সমাজে ধ্যান ধারণ। সমাধীর অস্কশীলন 
এককালেই বন্ধ। গিবি গহ্বরে বা নির্জন কাননে সমাধি লঙন্ধ প্রাচীন 
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পম 


সাধুর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ ঘ্বতাদর অভাবে, 
মন্ত্রাদির অপ্রচলনে এবং উপযুক্ত খত্বিকাদির অভাবে, যাঁগ যজ্ঞাি 
কর্মকাণ্ড একেবারে বিদায় হইয়াছে, আছে কেবল দ্রেবীভাব শৃণ্য 
বডি গঃউনপরা মাটির ঠাকুর ঠাকুরাণী '৪ ঝুট! রাঁংতার অলগ্কার ও পরিচ্ছদ, 
আর «“দধিপতয়ে নমঃ৮। লক্ষ্যহীন, প্রাণহীন লৌকিকবাজে অনুষ্ঠান । 

হগ্দাস1-_-“দাধপতয়ে নমঃ” কি বুঝলাম না, দ্[ধপতি আবার কোন্‌ 
দেবতা? 

গুরুদেব ।_-দরিপতি জান না) তবে শুন-_আমাদের প্রতবাসী জনৈক 
বৈষ্ণব ব্রাহ্গণের বাড়ীতে একবার ছুর্গোৎসব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের 
অনুরোধে পুজা দেখিতে যাইয়া শুনিতে লাগিলাম বুদ্ধ পুরোহিত 
ক্রমাগত নৈবিদ্যে ফুল ফেলিতে"ছন আর তারম্বরে দধিপতয়ে নমঃ 
বলিতেছেন। নিরীহ যজমাঁন ও তাহাই শ্রবণ কারভেছেন। আহত 
অনেক্ষণ মধ্যে অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাঁম না। শেষে বুঝিলাম 
প্রাতিমাস্থিত বন্দ দেবদেবীর অর্ন। করিতেছেন আর তীঞাদের অধিপতি 
বিষকে নমস্কার করিতেছেন | “এত? আধপতরে” “এতট। ছাড়ির 
গিয়াছে, আছে অর্থশূন্য দ্ধিপতরে । ইহাই হইল মন্ত্রের অবস্থা, আরা 
খাত্বকের ছুর্গত। সুতরাং এব্ূপ কশ্বকাণ্ডে কাহার কোনও আস্থ। 
নাই। তবে পুজক ত্রাহ্ষণপণের প্রতিপ্ালন জন্যই এ লোকদেধান 
সামাজিক ক্রিয়াকাণড ; যলমানের পুজার্চনার ভার সব কৌলিক 
পুরোহিতের উপর আর পুরোহিতের দৃষ্টি কেবল নৈবেদোর উপর আর 
দক্ষিণার উপর। তিনি9 খাঁটি আছেন, দ্রবাগত বা মন্ত্রগত যত কিছু 
বৈগ্ুণ্য হউক না কেন কর্ম শেষে হ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিলে সব 
অচ্ছিত্র হইবে। সুতরাং যঞ্গমানের কোন ভয় নাই ক্ষতিও 
নাই । 
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নামতঃ অন্য দেবতার পৃজা হইলেও কাধ্যতঃ ইহ! বাসুদেবের 
পুজা ভিন্ন আরকি বাঁলবে ? তবে সাধক যেব্ধপ প্রকৃতির প্রথমে শ্বতঃই 
সেই প্রকৃতি অনুরূপ দেবতা ভজনে তাহার প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে 
সাধকের বিশেষ কোন কতৃত্বও নাই । ভক্ত সন্দর্ভে তাই বলিতেছেন _ 

রজন্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশ্শীলা ভজস্তিবৈ 
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্‌ শিষৈশ্ব্য্য প্রজেসবঃ | 

পিত্রাদি দ্বেবগণ রজজ্তম স্বভাব, যে সকল সাধকও রজন্তম প্রধান তাহারা 
তত্তৎদেবতার ভজন করেন বিশেষতঃ যাহারা শ্রী উশ্বরয্য ও পুতন্দি 
কামনা পরতন্ত্র তাহারা তত্রত্বরদানে সমর্থ বিশেষ দেবতার অর্চনা 
করিয়া খাকেন। 

হরিদাস ।-_লঙ্ষমীপতি বাস্ুদেবকে ভজন করিলেও ত ধন দৌলত 
স্ত্রী পুত্র পাইতে পারাধাগ, তবে সকল সাধকগণই অন্ত দেবতা অঙ্চনা 
না করিয়! বানুদেবের ভজন করেন না কেন? 

গুরুদেব ।__পৃর্ব্বেই বলিযাছি ইহাতে সাধকের বিশেষ স্বতন্ত্রতা 
লাই রজস্তমগুণাকুষ্ট হইয়! ততৎ স্বভাবান্বিত দেব দেবীর পুজা করেন, 
কাম্যশাস্ত্রেরে অভাব নাই তাহার পাগডাঁরও অতাব নাই, কাজেই 
যেই ধন কামনা পুজার উদ্দেশ্ত শুনিল, অমনি পুরোহিত ঠাকুর 
ধনেশ্বর কুবেরের পুজার উপদেশ করিলেন, সেইমত কাজও হইল। আবার 
বাস্থদেব তজনে একটা ত্রান্তধারণা সাধারণের বদ্ধমূল আছে সেই 
ঠাকুরটা নাকি ভাল নহেন, ঞ্ুব মহারাজ রাঁজ্য কামনার পদ্মপলাশ লৌচন 
বাস্থুদেবের ভজন করিলেন শেষে কিনা সেই ঞ্ুবই বরনিবার সময়ে 
খলিয়া বসিলেন প্প্রভে! আমি ক্ষণতঙ্গ,র অকিঞ্চিৎকর কীচ লইবার আশায় 
এসেছিলাম বটে কিন্তু তূমি আমাকে দিব্য রত্ত দিলে স্থতরাং *ম্বামিন্‌ 
কতার্ধোহন্মি বরং ন যাচে।” আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না। 
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ইহাই বাসুদেবের দোষ তিনি মনে মনে বিচার করেন-_ 
আমায় ভজে অথচ মাগে বিষয় স্ৃথ। 
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মুর্খ ॥ 
আঁমি বিজ্ঞ এই মুরখখে বিষয় কেন দিব ? 
ছচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ (চৈঃ চঃ) 
এসম্বন্ধে শ্মতজ্িসন্দর্ভে বহুবিচার তুলিয়াছেন, ভাগ্যে থাকিলে 
আমরা তাহাপরে ক্রমে ক্রমে আম্বাদন করিব। আজ এইথানেই ভক্তি 
কথায় বিশ্রাম হউক । 


পশাজ্ছ 


( পণ্ডিত শ্রযুক্ত সুরেন্দ্র যোহন শাস্ত্রী । ) 
সই, এই শুধু মনে জাগে। 
আজি নীরব এ নিশী ভাগে ॥ 
নন্দন নিন্দিত পঙ্কজ চরণ-__ 
ভুবন নন্দিত স্ুুপূর শিঞ্জন 
ভ্রমর গুঞ্জন গুঞ্রিত পাছে 
রঞজিত নব রাগে। 
সই, এই শুধু মনে জাগে ॥ 
জীবন সাধন নীলবরণে__ 
রাখিগে৷ অন্তরে লুকায়ে গোপনে 
ওগো, নিরখি দিবস রজনী সে ধনে 
সকল করম আগে। 
সই, এই শুধু মনে জাগে ॥ 


পরলোক রহস্য 


(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ। ) 


আজকাল অধ্যাত্ম-বিদ্যাণ কিছু কিছু আলোচন৷ হইতেছে ॥ অনেকের 
মুখে দেবতন্্, পরলোকতত্ব এবং নানাবিধ যোগরহস্তের কথ! শুনা 
যাইতেছে । পরিণামবাদী, জড়বিজ্ঞানবিৎ, ইহলোকসর্বস্ব ইউরোপবাসীরা 
পর্যাস্ত আজকাল পরলোকের গ্রচ্ছন্্র প্রদেশ সকলে প্রবেশ লাভ করা 
মনুষ্তের পক্ষে ইহজীবনে সন্ভবপর কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিতেছেন। পরলোকের অস্তিত্ব বিষরে অনেকেই এখন আর পূর্ববৎ 
সন্দিহান নহেন। এই ব্রহ্ধাণ্ডেও জীবদেহের স্ষষ্টি ৪ বিনাশ যে 
কতকগুলি জড়ীয় পরমাণুর 'আলৌকিক সংযোগ ও বিয়োগের ফল নহে -- 
এ তন্ব এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। জীবদেহের ঠৈতন্ত যে দৈহিক 
পরমাণুসমষ্টির অপূর্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণে সমূৎ্পন্ন নহে, বস্থতঃ 
দেহাতিরি “আত্মা” নামে কোন পদার্থ আছে, চিৎ বা চৈতন্য শক্তি 
আত্মারই ধর্ম এবং আত্মার চিৎ্প্রভাবশতঃই যে সমগ্র দেহ ঠৈতন্যময় 
বলি প্রতীয়মান হয়, এ সকল কথা এখন অনেকেই বিশ্বাস 
করিতেছেন। স্থতরাং সময়োপযোগী বলিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
অতীক্্রিয় স্বঙ্ষ্রলগৎ্খ সম্বন্ধে কাঞ্চ২ আলোচন!। করিব। বল! আবশ্তক 
অতীন্দ্িয় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। 
আমরা নিজে যোগী নহি, সুতরাং আমাদের পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত 
ভানই পরোক্ষ। তবে যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, আমরা 
পনলোঁকতত্বে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস ও অধ্যয়ন ফলে আমরা যাহ! 
কিছ অবগত হইয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এই স্থলে প্রদান 
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করিব। বুদ্ধিমান শু চিন্তাশীল পাঠকগণ প্রবন্ধের অস্ততূতি বিষয়গুলি 
স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়! ধেখিবেন। 

হিন্দু জাঁতির সমস্ত শান্সই দেবরহস্য ও পরলো ক-রহস্তের বর্ণনার 
পরিপুর্ণ। বাইবেল, কোরাণ প্রজাতি বিজাতীয় শান্গ্রস্থেও অতীন্দরিয় 
জগৎ সন্বন্ধীন্ন যথেষ্ট তস্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বৌদ্ধশীস্তরসমৃহ কর্ম্ববাদ 
ও জন্মাস্তর-রহম্য অবলম্বন করিঘ়াই লিখিত হইয়াছে। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয়বিধ তত্বগ্রস্থ সকলেই যোগশক্তি ও অধ্যাত্বল লাভের 
লানাপ্রকীর কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু তান হইলে কি ভয় 
শিক্ষার দোষে আমাদের বুদ্ধি-বিপধ্যয় সংঘটিত হওয়ায় আমর1 এতকাল 
শান্্রবাকো বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করি নাই। পুরাণাদি শাস্ত্র সকলকে 
আমরা এতাদন মানবীয় কল্পনা! প্রস্থত, নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা- 
পরিপূর্ণ, বিচিত্র উপন্যাস গ্রন্থ মনে করিতাম। কখন বা এ সকল 
গ্রন্থে বছবিধ সৎনীতির উপদেশ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে রূপক-বর্ণন! 
সূম্ব'নত নীতিগ্রস্থ বলির। বিশ্বাস কাঁরতাম। কোথা বা কোনও 
এীতিভাঁসিক তন্বনাভ করিয়া এ শান্ত্রকে অসভা, অপরিমার্জিতবুদ্ধি 
মানবসমাজের সত্য-অসত্য মিশ্রিত অস্ফুট অস্পষ্ট ইতিহাস বলিয়া 
ধারণ! করিতাম। ফলতঃ পুরাণার্দর যে সকল অংশে স্বর্গা্দিন বর্ণনা 
জীবাত্মার যৌনিভ্রমণ, কিম্বা দেবতা-গন্ধরবাদ্দি অতীন্দ্রয় জীবগণের 
বিবরণ আছে, যে সকল স্থল আমরা নিতান্ত অলীক, অসার এনং 
'বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতাম। 

অধুনা কালের গতি ফিরিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু-সম্তানের 
অন্নে অল্পে চক্ষু ফুটিতেছে। নিজের শাস্ত্রের নিগুঢ় রহস্য উদঘাটন 
করিবার চেষ্ট। অনেকেরই এক্ষণে দেখা যাইতেছে । এ সকল অবস্ঠ 
সঙগলের কথা নন নাই। কিন্তু শান্ত্রহস্ত উদ্ভেদ করিবার পূর্বে 
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আমাদ্িগের দকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল বুদ্ধির দাহাযো 
অতীন্রিয় জগতের তত্ব সকল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। বল! 
বাহুল্য, এ স্থলে বুদ্ধি শব্দের আমরা সাধারণ অর্থ মাত্র গ্রহণ করিতেছি। 
অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাঁকে [706]1০06 বলে, আমরা তাহাকেই বুদ্ধি 
বলিতেছি। দর্শনাদি শাস্ত্রে বুদ্ধি শব্দ স্বতন্ত্র উচ্চতর অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে; এই যে বুদ্ধি বা 10611/--ইহার দ্বারা সুক্্-জগতের 
কোন রহস্ত জানিবার উপাস্ত নাই, সুতরাং শাস্ত্ররহশ্ত বুঝিতে হইলে, 
হয় আমাদিগকে শান্ত্বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে অন্য! 
ভত্ববিৎ যোগী সন্র্যাপী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আশ্রয় লইতে হইলে! 
যভদিন শাঙ্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কিন্বা সদৃগ্ডরুকে আশ্রয় করিবার ঘথোপযুক্ত 
শদ্ধা না আসিবে, ততদিন শাস্্রগরস্থ বুঝিতে যাওয়৷ একপ্রকার বিড়ম্বনা 
মান্র। ছুর্বলচিত্ত বাঙ্গালী বাবুদের কথা দুরে থাকুক, জ্ঞানাদি সকল 
শাস্ত্রেই যে ইউরোপীয়গণের আমরা শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেই 
বিস্তাতিমানী ইউরোঁপীক়গণের মধ্যেও খিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ভক্ত 
মজোদরগণ, “য্হাত্সা” নীমীয় জীবনুক্ত মহাধোগিগণকে আপনাদিগের 
সম্প্রদ[য়ের প্রবর্তঘ্বিতা ও পুষ্ঠপোষক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। 
ফলত:, অতীন্দ্রি় জগতের পহস্ত জানিতে হইলে উক্ত জগতের 
রহস্তাবৎ মহ্রাপুরষগণের ঢচরপাশ্র় ব্যতী5 গত্যন্তর নাই। হিন্বশাস্তরে 
এই নিমিতই ধন্মার্থিগণের  অন্ান্ত কর্তব্যের মধ্যে গুরুকরণকে 
সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । গুরুকরণের 
আবশাকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য আমি শীদ্রুই আর একটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিডেছি। 

একথা অবশা লতা যে, আঙ্কাল লংশয়চ্ছেত্তা, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্রঃ 
অভয় ও শাস্তিপ্রদাতা সঘৃগুরুর বড়ই অভাব। কিন্তু আমাদিগকে এই 
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সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতে/ছ ধে, প্রকৃত গুণনম্পয়, আত্মন্তরিতা ও অহমিক! 
পদিশূন্য, ধন্মতত্বলাভের ও ধর্ম্সাধনের প্রকৃত অধিকারী শিষোরও 
আজকাল বড়ই অভাব বরং সাধুমুখে এরূপ কথা অনেক সমদ্র শুন! 
ষায় যে, ধন্মপিপাস্থ ব্যক্তির কখনও গুরুর অভাব হয় না। প্রকৃত 
অধিকারী ব্যক্তির নিকট গুরু স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আমরা 
প্রস্তাবনা প্সনেক কথা বলিলাম । কিন্তু এ সকল কথ! নিতান্ত 
অপ্রয়োজনীয়৪ নহে । যাহা হউক, পাঠক্লগণের অধিক ধৈর্ধাচাাতি না 
করিয়া এক্ষণে মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। 

পরলোকতত্ব অতি গভীর। এই তত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারলেই আত্মাকে অজ, অমর, অন্ন্ত বলিয়া ।বশ্বাদ করিবার আর 
কোনও বাধা থাকে না। এই তত্ব একবার সুন্দররূপে হৃদয়গগম হইলে 
আর স্ত্রী-পুত্রাি প্রিয়জনের শোকে অভিভূত হইতে হয় না? মৃত্যু- 
রাক্ষসীর করালযৃত্তি স্বরণ করিয়া "আর কখনও ভীত হইতে হর না; 
এই শোকছুঃপপূর্ণ ধরাধ।ম পরিতাঁগ করিতে আর কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা 
ভোগ করিতে হয় না প্রত্যুত মৃত্যুতে পরলো কের দ্বার__পরলোকগ্ামী 
জীবাত্মার প্রর বদ্ধু বলিয়া বোধ হইফা থাকে । কিন্তু পরলোকতথে 
বিশ্বাস করিবার পুর্বে স্ধাগ্রে এই জগতের এবং জীবসমূহের স্থষ্ট-রহস্য 
বুিতে চেষ্টা করা আব্্তক। জ্ঞানীরা বলেন, এই পৃথিবী উপযু্পনি 
স্থাপিত সপ্রস্তবে পরিবেষ্টিত । পুরাণাদিতে এই সপ্তস্তরের নাম যথাক্রমে 
ভুঃ, ভূবঃ, শ্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য। তন্মধ্যে এই পৃথিবীপুষ্ঠ বা ভূতলকে 
ভূল্লেেক কহে। ভূল্লেণক অবশ্ঠ আমাদিগের সকলেরই শিকট প্রত্যক্ষ 
ও পারদৃশ্ঠমান। কিন্তু ভূবপ্লেপেক প্রভৃতি সে সকল হুশ্মলোক এই 
ভূল্পেককে উপধুপরি পরিবেষ্টন করিয়া আছে, তাহারা মাএবগণের 
স্কলচক্ষুর অগোচর। সত্যলোক সকলের শেষ আবরণ । আমাদের 
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এই পৃথিবীনামক গ্রহসন্বন্ধে যাহা বলা :গেল তাহ! অনান্য গ্রহসম্বন্ধেও 
সত্য বলিয়া বুঝিতে হুহবে। অর্থাৎ বুধা্িগ্রহগণেরও এইরূপ সপ্ত 
আবরণ আছে। পুথিবী ঘে শৌগজগতের অন্তর্গত, আমাদের প্রত্যক্ষী- 
ভূত স্ুধ্য সেই জগতের কেন্্রত্বর। সুর্যোরও পৃর্বোল্লিখিত সপ্ত 
আৰরণ আছে এবং সমগ্র সৌরজগতেরও আবার সপ্ত আবরণ আছে। 
এইরূপ সৌরক্গণৎ্ৎ এই অনন্ত বিশাল ব্রক্গাণ্ডে যে কত আছে, কে 
হাহার ইয়ভা করিবে ? আমাদের সৌরজগতের ন্যায় কতকগুলি সৌব- 
জগ আঁবার একটা বিশাল স্থ্যাকে পরিবেষ্টন করিনা পরিভ্রমণ 
করিতেছে, স্রতরাং সেই বিনাট সৌরজগতের সম্বন্ধে আমাদের সৌর- 
জগৎ একটি গ্রহ মাত্র । এরূপ এ বিরাট সৌরজগৎও আবার একটি 
বিরাউিতর সৌরজগতের গ্রহস্থানীম। 

এইরূপ একটি সৌরজগৎ হইতে পর পর কত সৌরজগৎ যে আছে তাহা 
কল্পন। করাও অসাধ্য । মৃতরাং দেখা যাইতেছে, সৃষ্টিসক্র একপ্রকার 
অনন্ত। যে সৌরজগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ, আমরা আপাততঃ 
ভাত।রই সব্বন্ধে কিছু বালব । আমাদের পৃথিবা এই সৌরজগতের 
একটি গ্রহ মাত্র । শ্রত্যেক গ্রতে অন।দি, অনস্ত, অবিনশ্বর, সব্বশক্তি- 
মান পরমেশ্বরের অংশস্বরূ সৃষ্টি, পালন ও সংহাীরকর্তী তিনটি প্রধান 
দেবতা আছেন । তাহারা নিভ নিজ ওহের সুষ্ট্যা্দি কাধ্য নির্ববাহ 
করিরা থাকেন। পুরাণাদি শানে ইহাদিগকে ব্রহ্মা, বিষ ও মহাদেব 
নাম দেওয়া হইযীছে। ইহাদের অধীন নানাশ্রেনীর দেবতাগণ স্থষ্টযাদি 
কাধ্যে ইহাদিগকে নানাপ্রকারে সহাগতা করিয়া থাকেন । পালনকারী 
প্রধান দেবতাকে থিওসফি গ্রস্থে 015792হ5 বিষ অর্থাৎ গ্রতসম্বন্ধীয় 
বিষ, বলা হইয়াছে । এই 121175075 বিষ, আবার ০12 অর্থাৎ 


হু্যলোকস্থ বিষ,র অধীন। এই ১০12 বিষ, নীরায়ণনামে পুরাণে 
চঃ 
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অভতিছিত হইয়াছেন | আমাদের 3০127 বিষ, আবার 
উচ্চতর পৌরজগতের কেন্ত্রম্বপ অপর হ্ুধ্য লোকস্থ 
বির অধীন । এইরূপ পর পর . বুঝিতে হইবে । এই 
লকল দেবতাগণের আতিভৌতিক, অতিস্থক্ষ চিন্ময় দেহ আছে। 
পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাদের যেরূপ ধ্যান বণিত আছে তাহা! অনেক 
স্থলেই প্রকৃত সাধারণ মানবগণ মাত্র ভূতলে তাহাদের শক্তি উপলব্ধি 
করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগী ও দিদ্ধ মহাপুরুষগণ তৃল্লেক প্রভৃতি সপ্ত 
লোকেই তাহাদের কাধ্যদর্শন করিয়া কুতার্থ হন। দেবতাঁগণের 
সচরাচর ছুইপ্রকার রূপ_ স্কুল ও স্শ্্স| তত্ব্যতীত প্রয়োজনাস্তসারে 
তাহারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে দেবতাদিগের যে 
ধ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্য স্ুল রূপ। শু রূপ কেবল সিদ্ধ 
যোগিগণের ধোয়। সে রূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যাদও 
এই সপ্ত আবরপবিশিষ্ট সৌরজগতের প্রতোক লোকেই ব্রহ্মাদি 
দেবতাগণের বিকাশ অনুগত হয়, তথাপি সর্বশেষ আবরণ অর্থাৎ 
সতালোকেই তাহাদের পূর্ণবিকাশ অনুভৃত হইয়া থাকে । সুতরাং 
সত্যলোকেই ব্রহ্মা, বি, ৪ মচেম্বর, এহ শ্রীধনি দেবতা রয়ের আবাসস্থান 
ব্নিয়, বুঝিতে হইবে | বর্ষা) বিস্ত,১ মৃতেশ্বল, এই তিন দেবনা! স্বক্পতঃ 
পৃথক নহেন। কাধ্য-ভেদে তাহাদের গুণ-ভেদ হইব] থাকে, এবং 
এই শুণভেদ বশতঃ তাহাদের পৃথক পুথক্‌ শাম দে?য়া হইয়া খাকে। 
বস্ততঃ তাভারা একই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ষের ভিন্ন তিনন অবস্থাস্চক 
মুন্তিভেদ মাত্র । 

পুবাণাদি শাস্ত্রে সত্যলোককেই ব্রিঙ্গলোক*, €বিষ্ণ,লোঁক, “শিবলোক" 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নীমে অভিহিত করা৷ হইয়ীছে । আমাদের সু্যমগ্ুলের 
স্ক্সতম শেষ আবরণম্বরূপ যে সভ্যলোক, তাহাকে “বৈকু্ঠ নাম দে ওরা 
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হইয়াছে । এইকূপ সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ শুধ্যের সপ্তম আব্রণম্বরূপ 
যে সত্যলোক, বৈষ্ণবশান্ত্রে তাহাকে 'গোলোক” নাম দেওয়া হইয়্াছে। 
পুর্ববিত বৈকুষ্ঠলোক লঙ্গ্মীনারায়ণের বিহার স্থান বলিয়া কথিত। 
কিন্ত শ্র লোক কেবল লক্্ী-নারায়ণের নিবাসক্ষেত্র নে । পৃথিব্যাদি 
গ্রহ সন্বস্বীয় সত্যলোকে যেমন ব্রন্ধা, বিষ, মহেশ্বর, তিন দেবতাই 
অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সূর্যালোক সম্বন্ধীয় লত্যলোক অর্থাৎ বৈকুণেও 
তদ্রপ এঁ দেবতান্্য় অধিষ্ঠান করির! থাকেন। তবে শেষোক্ত দেবতাগণ 
'পুর্ব্বোল্লিখিত ব্রক্মাদি দেবগণ অপেক্ষা উচ্চতর, এইমাত্র প্রভেদ। 

এইক্সপ গোলোক যদিও বাধাকুষ্ণের বিভারস্থল বলিয়া বণিত, 
তথাপি গোলোক যে উর্ধতম সত্যলোকের অন্তর্গত, সেই সত্যলোককে 
উচ্চতম শিব ধা সদাশিবের এবং উচ্চতম ব্রহ্ধারও অধিষ্ঠানক্গেত্র 
বলির! স্বীকার করিতে হইবে! ফলতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই জগতে 
ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরের সংখ্যা! অগণ্য। শক্তি ও শক্তিমান্‌ ভেদে 
& সকল দেবতাগণের নিজগ্বরূপা প্রকৃতি সকলেরও অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে অইবে। বৈষ্কবশাঙ্্ে উচ্চতম বিষুকে শ্রীরুক্ট নানে অভিঠিত 
কর! হইঘাছে এবং সর্বোচ্চ! বঞ্চুপক্তি বা রমার্দেবীকে শ্রীরাপিকা 
নাম দেওয়া হইয়াছে । বিতর সম্বন্ধে যাহা] বলা ভইল, ব্রহ্মা? মহেশ্বর 
স্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সর্ববাচ্চ। বৈষ্ণবীশক্তিন ন্যায় 
সর্বোচ্চ! ব্রাঙ্মী ও মাহেশ্বরী শক্রিরও অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং বরণীয়া গায়ভ্রীর অধিষ্ঠানভূত|। ব্রাহ্মী, বৈঞুবী 
ও মাহেশ্বরী-_ত্রিবিধা শক্তিই যে উপাঁসকগণের নিতান্ত বন্দ্যনীয়া তৎপক্ষে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর এই [তন দ্বেবতার এবং তাহাদের শক্তিগণের 
মধ্যে কেহই উচ্চ বা কেহই নিম্ন নহেন। পুরাণ বিশেষে যদিও কোন্‌ 
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কোন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে তথাপি তাহা তত্তৎ 
দেবতার উপাসকগণের স্বীয় শ্বীয় হষ্টদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার 
উৎকর্ষ বিধায় কল্পিত, এইক্সপই বোধ হয়। 

| এন্থলে কেহ কেহ বলিতে পারে যে, সচ্চিদানন্বময় পরব্রন্গের কোন 
মৃন্তিই নাই, সমস্ত মৃত্তিই সাধকগণের হিতার্থে কর্িত। এ কথার 
উত্তর এই যে, পকল মুর্তি কোন্‌ মন্তুষাবিশেষের কন্সিত নহে, 
যিনি নিজশক্তি দ্বারা এই বিচিত্র ব্রহ্মা রচনা করিয়াছেন, সেই 
অনাদি, অনন্ত, পরমপুরুষই জীবহিতার্থে আপনার নানাবিধ নৃতি 
কল্পনা করিয়াছেন। ফলত; দ্বেবতা ও দেবলোক আদে মন্ুত্তের 
কল্পন। সম্ভত নহে। খবিগণ দেবতত্ সব্বন্ধে বে সমস্ত অপূর্ব রহস্ত শান্ত 
নিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমস্তই যোগশক্কিজনিত দিব্যজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ 
ও প্রত্যক্ষীভূত। শুধু পৌরাণিক কালেই দেবতাগণ সম্বন্ধে আলোচন; 
চিত হইয়াছে এরূপ নখে । হিহ্দ্ুগণের সর্বস্বধন বেদেও নানাবিধ 
দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি 
নানাবিধ বিদ্বেশীয় শান্বেও নানা শেণীর অমানুষিক উচ্চশ্রেণীর 
ভীবগণ সম্বন্ধে বর্ন! আছে। বৈদিক দেবগণ ও পৌর।ণিক দেবগণে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাহ । বেদে যে সকল দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলা 
হইয়াছে, পুরাণে হয়ত তাহাদিগকে সেরপ বলা হর নাই, অথবা পুরাণে 
ধাহাদের অস্তিত্ব স্বাকার করা হইয়াছে, বেছে হয়ত তাহাদের উল্লেথ 
মাত্র নাই, এক্সপ হইলেও যুলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা 
দেখা যায় না। উপাসকগণের বাহ্যাবস্থ। এবং চিত্তবৃত্তির তারভম্যা- 
নুসারে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বিশেষ প্রাধান্ত স্বীকার 
কর হইয়া থাকে । ফলতঃ ধীহারা সমগ্র জগণ্ঘ এবং সমস্ত দেবতাগণকেই 
এক অচিস্তনীয় ব্রক্মপদার্থের অভিব্যক্তি বলিয়া জানেন তাহাদের পক্ষে 
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সকল দ্েবতাই স্বরূপতঃ সমান, কেহই উচ্চ বা কেহই নিয় নহেন। 
এক দেবতার স্তত্তিবাদ করিলে, অপর দেবতার নিন্দা করা হয় না 
প্রত্যুত যে কোন দেবতাঁর অর্চনা কবিলেই সেই বিশ্ববন্দ্য সনাতন 
পরব্রত্মেরই পুজা করা হয়। আর এক কথা; দেবগণের সংখ্যাও এভ 
অল্প নহে যে, কেত তাহাদিগকে গণনা করিয়। শেষ করিতে পাঁরেন। 
সুতরাং কোন শাস্ত্র গ্রন্থে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত 
দেবতা যে থাকিতে নাই, এমন কথা নহে, অতএব আমাদের বিশ্বাস, 
দেবতত্ব সম্বন্ধে বেদে ও পুরাণে কৌন বিবাদ নাই। 

্রক্ম।, বিষুঃ ও মহেশ্বর, এই তিন প্রধান দেবতা! ব্যতীত ভূমগ্জলের 
তৃতীয় আবরণ স্বল্লেণকে নানাবিধ অপ্রধান দেবতা বাস করিয়। 
থাকেন। ইন্দ্র, বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাগণের সকলেরই পৃথক পৃথক 
কার্ধায নিদ্দি* আছে। আমরা আমাদিগের চতুর্দিকে যে সকল 
ভৌতিক পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, ভাহাদের সকলেরই কোন 
না কোন অধিষ্ঠাত্রত্ দেবতা আছেন । জীবদেহস্ত প্রত্যেক ইন্িয্ের 
কাধ্যমূলে এক একটী। দেবতার অস্তিত্ব ্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ 
তাবৎ চরাচর দ্েবশক্তিতেই সঞ্জীবিত 'ও পরিচালিত হইতেছে । 

সমগ্র ব্রহ্ধাণ্ডের এবং সৌরজগতের যেমন সপ্ত আবরণ স্বীকার 
করা হইয়াছে, তদ্ধপ মন্থৃষ্যদেহেরও সপ্ত স্তর বা আবরণ স্বীকার করা 
হইয়া থাকে। এ স্থলে কেবল স্তরের কথাই উল্লেখ করিতেছি । 
কিন্ত সবিশেষ আলোচনা করিলে দেখাযায় যে, কেবল স্তর সম্বন্ধে 
নহে, কিন্তু সকল বিষয়েই মন্ুষ্যদেহের সহিত ত্রহ্গাণ্ডের সৌসানৃশ্ত আছে । 

ফলতঃ মনুষ্যদেহ বিশাল ব্রন্মাপ্ডের একটী ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মাত্র । 
বস্ততঃই “ভাঙে” ও প্ব্রহ্গাডে 10:900900 ও 2০১009০0520 
অপুর্ব সাম্জস্ত আছে যাহা হউক আমরা মনুষ্যদেহের যে স্তর বা আবরণ 
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সত্বন্ধে বলিতে ছিলাম, তাহাই বলি। বেদাস্তশান্ত্রে মন্ুষ্যদেহের 
পঞ্চকোধ মাত্রের উল্লেখ দ্বেখা যায়। কিন্ত আধুনিক থিওপফিষ্টগণ 
জীবাত্মার আর একটা অতিরিক্ত কোষের উল্লেখ করিতেছেন। ফলতঃ 
কোবসংখ্যাবিষয়ে বেদাস্তের সহিত থিওসফিষ্টগণের মতের বিশেষ 
পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সুক্ষ ও সাধাব্রণ মানবগণের অপরিজ্ঞেয় 
বলিয়৷ বেদধান্তে সর্েচ্চ কোষটার উল্লেখ দেখা যায় না। 

স্বল্লেণেক যেমন দেবতাগণের আবাসম্থলঃ তদ্রপ স্বয্পেখকেয নি্বস্থ 
ভূষক্লেণক প্রেতগণের আবাসস্থল / মনুষ্যগণ স্কুলদেহ ত্যাগ করার' 
অব্যবহিত পরেই অপেক্ষাকৃত সুপ্মদেহ ধারণ করতঃ ভুবল্পেণকে 
গমন করিয়া থাকে । এই ভূবল্লোঁক ভূতলকে বেষ্টন্্‌ করিয়া অবস্থিত- 
আছে। লোকসকল পরস্পরকে 2065116:060256 করিয়া আছে, 
অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট আছে, এই কথা খলিলেই 
ঠিক হয়। কিন্তু সেরূপ অবস্থান সহজে ধারণা করা যায় না বলিয়া 
আমরা ঝেষ্টন করিয়া থাকার কথাই বপিয়াছি। এই তুবল্পেক' 
আমাদের স্থপদৃষ্টির বছিভূত। কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কে 
জীবদ্দশায়, সম্জানে এই লোক এবং এই লোকস্থ অধিবাসিগণকে 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণে্র বিবাদ তঞ্জন করিয়া! থাকেন । এভুল্পেকের 
আবার সগ্তসংখ্যক ক্ষু্জ স্তর বা 921)-015£907 আছে । ম্বলেটকেরও 
এরূপ সগ্ডসংখ্যক ক্ষুদ্ধ স্তর আছে। মনুষ্গণ দেহত্যাঁগের পর কর্্ান্ুসারে 
ক্রমান্বয়ে উপস্বাপরি স্থাপিত উর্দধসোকে উন্নীত হইয়! থাকে । এই 
ভূতলে অগ্নিসৎকারা্দি দ্বারা যেমন মৃতদেহ নষ্ট কর! হইয়া থাকে. 
তদ্রপ শ্রাঙ্ধকার্্যে মন্ত্রাদির সাহায্যে প্রেতগপের প্রেতদেহ বা আতিবাহিক 
দেহ নষ্ট করিয়া দেওয়! হইরা থাকে । প্রেতগণের প্রেতদেছ বিনষ্ট না 
হইলে তাহার! স্বর্লেকে উন্নীত হইতে পারে না । একারপ জীবগণের' 
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প্রকৃত হিতার্থী প্রত্যেক ব্যক্কির শ্রান্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রেতলোকবাসী 
আতীয়ন্বজনের প্রেতদ্েছ মোচন কর। অবশ্য কর্তব্য। কোন কোন 
যোগী, তক্ত ব] সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক সাধনাবলে জীবদ্ধশাতেই 
আপনাদিগের প্রেতদেহ নষ্ট করিতে পারেন। মৃত্যুর পর তাহাদিগকে 
আদৌ ভুবল্লেশীকে বাস করিতে হয় না সুতরাং শাস্ত্রে সিদ্ধ, যোগী, 
প্রভৃতি যহাপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা নাই। প্রেতলোক বা 
ভুবল্লেককে থিওসফিউ্টগণ 4১99] ০10. কহিক্কা থাকেন ॥ 
জীবগণ কতকাল প্রেভলোকে বাস করে তাহার স্থিরনিশ্চয়তা নাই। 
কর্ানুসারে কোন কোন ব্যক্তিকে বোধহয় স্ুদীর্ঘকাল উক্ত লোকে 
থাকিতে হয়। প্রেতলোকের নানাবিধ বিভীষিকাময় 
দৃশ্তরাক্জিকে শাস্ত্রে "নরক?  “অবীচি, প্রভৃতি নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে। শ্াস্ত্বিধি অনুলারে যথারীতি 
ওর্দ্দেহিক কুত্যসকল সম্পন্ন করা হইলে, মৃত্যুর এক বৎসর পরেই 
প্রেতদ্দেহ নষ্ট হইবার কথা । কিন্তু অনেক স্থলে তাহা হয় না । প্রেত- 
শরীর' নষ্ট হওয়ার পর জীবগণ ক্রমশঃ ন্বর্গরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । এই স্র্ণ বা শ্বল্লেমকেরও সাতটী ভিন্রু স্তর আছে। জ্বীবগণ 
ক্রষশঃ অপেক্ষাকৃত উ্ধন্তরে উন্নীত হইয়া থাকে। ম্বক্লেণককে 
থিওসকি্রগণ “দেবযান” নামে অভিহিত করেন । “দেবযাঁন' শব হিন্দু 
পুরাণাদিতে এবং বৌদ্ধশান্ত্রেত দেখিতে পাওয়া যায়। দেবধানে 
নানাবিধ স্থআ্াব্য সুমধুর শব্দ, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন বিচিত্রবর্ণ, এবং 
অলৌকিক প্রভাগম্পন্ন অপুর্ব দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া মানবাত্মা 
চরিতার্থতা লাত করিয়া থাকে । ভুবল্লীকের উর্ধন্তরের দৃশ্ঠমকলঙ 
অনেকটা! স্বর্ঁলোকের অনুরূপ | ফলতঃ এই সকল অতীন্ত্রিয় রাজ্যের 
চিত্রাবলী স্থুলদেহধারী মর্ত্যজীবগণের পক্ষে নিতান্ত অননুমেয় ॥ 
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হল্পেণকে জীবগণ সাধ।রণতঃ সার্ধ এক স্হজ্র বর বাস করিয়! থাকে । 
কাচারও কাহারও পক্ষে স্বর্গতোগকাল তদপেক্ষাও দীর্ঘতর । জীবগণ 
নিজ নিজ স্বতাব ও চিত্তবত্ত অন্ুস।রে স্বর্ঁলোকে আনন্দ অনুভব 
করিয়া থাকে । সাধারণ মানবগণ স্বর্পেণেক ব্যতীত অন্য কৌন 
উর্দলোকে যাইতে পারে না। মহল্লেণক, জনলোক প্রভৃতি উচ্চলোক 
সকল অনাস্ত যোগী-তপশ্ষিগণের নিষিত্ত। সাধারণ মানবাহ্ম। স্বল্পেিকে 
নির্দিষ্টকাল বাঁস করিয়া “কারণ-শরীর” (02:0891 0905) আশ্রয় করত 
পুনর্বার কর্ধানুসারে গূঁতলাদিতে জন্সগ্রহণ করে। এই কারণ-শরীরকেই 
সাধারণ মাসবগণের একপ্রকার নিত্যদেহ বলা যাইতে পারে । কারণ। 
বছজন্েও এ দেহ বিনষ্ট হয় না। ফলতঃ). প্রত্যেক জন্ম বা জীবনের 
কর্মবীজ ও সংস্কার সকল এই “কারণস্দেহে” সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
আমরা ইতিপূর্বে দেবলোক এবং দ্রেবতাদের সম্বন্ধে যতকিধিৎ 
উষ্লোখ করিয়াছি । দেবগণ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আরও কতপ্রকার 
প্রানী আছে তাহ! নির্ণন করা মানববুদ্ধির অসাধ্য। ফলতঃ তীভাঁদের 
খা! এতই অধিক যে, -মনুষ্তগণ তাহা করনা করিতে পারে ন।। 
দেবগণ ব্যতীত «“পিভূগণ” নামক কোন শ্রেণীর মহাত্বাগণের সহিত 
মন্ুষ্যদিগের নিকট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তীহাদের সম্বন্ধে দুই এক 
কথা বলির! আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব ॥ গিভূগণ সাধারণতঃ 
সুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 5০19: ব! সৌর-পিতৃগণ এবং [,009 বা চান্দ্র 
পিভৃগণ | মনুষ্যদেহ যে ষটুকোষে নির্মিত, এই সকল পিতৃগণেব 
সাহায্যে তাহার কোন কোন কোষ 'নশ্মিত হয় । এই সকল পিতৃগণ 
এশধু মনুষ্যগণের নহে, কিন্তু অনেকস্থলে দেবগণেরও পিতৃস্কানীয় । 
পুরাণাদিতে ইন্াদ্িগের বিস্তৃ বিবরণ দুষ্ট হইয়! থাকে । এই সকল 
ব্যাপার এতই গুহা ও রহস্তময় যে, একস্থলে সমস্ত কথ! বলা অসন্ভ:। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ ] পরলোক হস্ত ৩২৩ 





সুতরাং এ প্রবন্ধ আমাদিগকে এই স্থলেই শেষ করিতে হইল। 
আমাদের বক্তব্য বিষয় আমরা যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি । 
সংক্ষিপ্ততা হেতু কোন কোন স্থল অনেকের ছুর্বোধ হইতে পারে 
ফাহাই হউক, এ প্রবন্ধ দ্বারা আমরা অতীক্মিঘ বাঁজোর অস্তিত্ব সব্বন্ধে 
অবিশ্বামী ও স্ংশয়াকুল পাঠকগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিব 
এমন আশ] করি না। এই সকল বিষয়ে তাহাদের অনুসন্ষিৎসাবুত্তি 
'উত্তেজিত করিয়া দেওয়াই আমাঁদের উদ্েস্ত । প্রকৃতির এই সকল 
নিগৃঢচ রহস্ত কথা যাহার] বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার] তন্বদর্শিনী মনশ্ষিনী শ্রীমতী আনি. বিসাস্ত ( £১72036 [55৪76 ) 
এবং পাশ্চাত্য যোগী হান লেডবিটার ( 15০2,91922,6৩ ) ও নিনেট 
(81996) প্রভৃতি মহোদয়গণেণ গ্রন্থসমূহ যত্র করিয়া 'পাঠ করিয়া 
দেখিবেন। ইহাদের গ্রন্থসমূহ ভাল করি] বুঝার পর হিন্দুপুরাণাদি 
বুঝিতে চেষ্টা করিবেন । তাহা ভইলে অনেক সংশয় অপনোদ্দিত হইবে ; 
পরলোকতত্বে বিশ্বাস হইবে ; ইহজীবন ও পরজ্জীবনের অনেক অন্ধকার- 
ময় প্রদেশ আলোকিত ভইবে; এই রহস্যময় সংসারের অনেক 
প্রহেলিকার অর্থবোধ হইবে এব ইহলোঁকে ও পরলোকে বিধাতার 
বিচিত্র কার্যাবলী উপলব্ধ করিয়া হৃদয় বিশ্বত্ঘ ও আনন্দরসে নিমগ্ন 
হইয়া যাইবে । এইবার আমন! ক্ত্য্র গজ প্রানীর হিলি 
তবনন্ছ1 ভল্১ নে সম্মজ্দে দূ বগি খা লিন্তা 
জ্রগ্হ্মানন প্রন্বজ্্ধেত ভশম্নহহাল স্কিন । 

মৃত্যুর অবাবহিত পুর্বে অনেক মন্থুয্যের পুর্ববস্মৃতি জাগিয়া উঠে। 
অনেকে মুহুর্তের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের ঘউনাপরম্পরা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়া 
লয়। অতীত জীবনের সমস্ত চিত্রই অল্পক্ষণের মধ্যে স্বৃতিপথে সমুদ্িত 
হয়। মৃত্যুর অবাবহিত পুর্বে সাধারণ মন্থুষ্যও কিয়ৎকালের ন্ট 
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যোগী হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থা মস্থধ্যের গর্ভবাসকালেও ঘটিয়া 
থাকে। গর্ভস্থ শিশু সর্বাবয়বসম্প্ন হইবামাক্র তাহার জন্মাস্তরীণ স্থৃতি 
জাগিয়! যায়। অনেক সময়ে সে ভবিষ্য জীবনের চিত্র দেখিতে 
পায়। শ্ুতরাং জীব গর্ভাবস্থায় ষোগী। আর মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে 
যে যোগের অবস্থা আইসে তাহ! মৃতার পর আর থাকে না। যাছারা 
জীবদ্দশায় পরলোক সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে না এবং ইহলোকক্ষেই 
সর্ববন্থ বলিয়া মনে করে, দেহ হইতে আতা বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ 
মৃত্যুর পর তাহার! কিছুক্ষণ স্তক্তিত হইয্বা থাকে, দেহের প্রতি আসক্তি 
বশতঃ শীত্র দেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। দৃষ্টি ও শ্রবণ 
শত্তি থাকায় আত্মীয় শ্বনকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের ক্রন্দন দি 
গুনিতে পায়। কিন্তু বাকৃশক্তি না থাকায় কথ! কহিবার ছর্দমনীক্ক 
ইচ্ছা হইলেও, কোন কথা কহিতে পারে ন1। মৃত্যুর পর অনেকে এরূপ 
স্তম্ভিত হইয়া যায় যে, তাহারা মৃতত কি জীবত ইহ! বহুক্ষণ স্থির করিতে 
পারে না। আত্মীয় ম্বজনকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হয়, 
আপনাদ্দিগের মৃত বা পরিত্যক্ত দেহে পুনঃপ্রবেশ করিতে ইচ্ছা ও চৈষ্টা 
করে, কিন্ত প্রবেশ করিতে পারে ন।। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ 
তাছার! দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। অগ্নিসৎংকার হুইশে যখন ভশ্মপাৎ হয় 
তখনষ্ট বুঝিতে পারে পুর্বদেহ নাই এবং আমরা মৃত। কিন্তু স্কুল শরীর 
নষ্ট হইলেও, মৃত্যুর পর এক প্রকার আতিবাঁহিক দেহ বা' নুষ্গ্ শরীর 
হয়। পৃথিবীর সন্নিহিত ভূবল্লেণক এই সুক্মশরীরী জীবগণের বাপভূমি 
এই সুক্সশরীরী জীবগণকে প্রেতাত্মা কহে। প্রেতাত্মারা মনুষ্যগণের 
দৃষ্টির বহিভূতি হইলেও তাহরা বাসনাময় শরীর লইয়! মনুষ্যলোক এবং 
আত্মীয় স্বপ্নের নিকটে নিকটেই ঘুরিয়! বেড়ায় । জীবদাশায় যাহার 
যেরূপ বাসন! থাকে, মৃতুার পর প্রায় সেইক্ষপই থাকে কোন 
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কোন স্থলে তাহ! বিশেষকপে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেতাস্মা্িগের 
সাধারণতঃ বায়ুর ন্যায় অদৃপ্ত শরীর । কিন্তু অতিপ্রবল বাসনার বেগে 
তাহারা কখন কখন এক প্রকার ছায়াময় শরীর ধারণ করে। এ শরীর' 
আকৃতিতে জীবদ্দশার আকৃতির অন্ুরূপ। এই ছায়াময় শরীর কখন 
কখন মন্ুষোর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এই ছায়াময় মুর্তিকেই 
সাধারণতঃ ভূত কহিয়া থাকে । অনেক প্রেতাত্মার তাল জ্ঞান থাকে না? 
পূর্ববসংস্কার বা! অভ্যাস বশতঃ অসংধতভাবে ইতন্ততঃ ধাঁধিত ও কাঁধ্যাছি 
করিয়া থাকে। ইহারা সম্পূর্ণ স্ত্তিতও নহে সম্পূর্ণ চৈতন্তবিশিষ্টও 
নহে। 

মনুয্তের ন্যায় অন্য প্রাণীও মৃত্যুর পর সুক্ষদেহ ধারণ করে। কিন্তু 
তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প বা অপরিস্ফুট বলিয়া মৃত্যুর পর তাহার! 
স্তস্তিতব থাকে তাহাদের অধিক কিছু ক্রিয়া দুষ্ট হয়না ॥ মনুত্তের 
সায় তাহারাও যথাকালে হুন্্ম শরীর হইতে বিমুক্ত হয়। 
অসন্তযেক্ঠিব্গান্খ্যেঃ তেল কোন উদপপক্চাল হুস্য হি 
নন» এই প্রেস উত্তত্রে ্বোটীন্নুডি বল জ্যান্ত ॥ 

অস্ত্যে্টিক্রিয়ার দ্বারা মৃতব্যক্তির সমুহ উপকার সাধিত হয়। পুর্বে 
কথিত হইয়াছে, যতদ্দিন দেহ নষ্ট না হয়, প্রেতাত্মা ততদিন দেহের সঙ্গে 
সঙ্গে থুরিয়া বেড়ীয়। জীবদেহের প্রতি মমতা বশতঃই তাহার! এইরূপ 
করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । যতক্ষণ দেহ থাকে অনেকেই 
বুঝিতে পারে না তাহার! মৃতকি জীবিত। অগ্রিসৎকারাপ্দির দ্বারা 
দেহটী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইলে জীবের মোহতঙ্গ হয় যেসেমৃত। 
অগ্রিসৎকার দ্বারা এই মোহ যত শীঘ্র ভঙ্গ হয়, অন্ত কোন উপাস্সে 
তত শীঘ্র হয় না। ব্রিকালদর্শাী মহধিরা এই সুস্ম তত্ব অনুধাবন 
কবিয়াই শবদাহের ব্যবস্থা করিয্রা গিয়াছেন। শবকে সমাহিত, 
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করিলে প্রেতাত্মার সহিত শবদেহের বিচ্ছেদ সংঘটত হইতে বহুদিবস 
লাগে। সুতরাং পরলোকে শীদ্ স্দতি হয় না। জীবাত্মার মোহচ্ছেদ 
সদ্দতি ও শাস্ত্কারগণের লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই শাস্ত্রবিধি নকল প্রবর্তিত 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে এই 
স্থানেই নিবৃত্ত হইলাম 1 


ল।বণ্য-রসময় প্রেম গোরা 


(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় ।) 
€ পূর্বপ্রকাশিতর পর ) 
নবজলধররূপ, রসময় রসকুপ, 
ইহা বৈ না দেখি নয়নে । 
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত, 
কহ নাথ ইহার কারণে ॥ 
চতুভূর্জ আদি কতঃ বনের দেবতা যত, 
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে। 
তাহে তিরপিত ম্ন, না হইল কদাচন, 
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥ 
এতেক কহিতে ধনী, মূচ্ছা প্রায় ভেল জানি, 
বিদগধ রসিক নাগর 
কোলেতে কবিয়া বেড়ি মুখ চুম্বে কত বেরি, 
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥ 
নাগবেজ্জ নটবর হ্ীগৌরকিশোরের কপ লাবণা কোটী কোটী কন্দপ- 
দর্প খর্বকারী, সাক্ষাৎ রসরাজ সের সদন। অশ্রুকম্প প্রভৃতি ভাব 
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ভৃষণে নিরবধি ভূষিত যাহার শ্রীঅঙ্গ। আর মহামত্ত মাতয়াল সদৃশ 
কঙনা তঙ্ষিতে তাহার প্রেমের গীত নৃত্য । সমস্তই অতুলন। এই 
রূপ দ্বেখিতেই এখন শ্রীমতির মন প্রাণ টানিতেছে স্বাভাবিক আ্রোতে। 
তাহার মন প্রাণ হরিয়ান্িদ অজানিত ভাবে । এই নিরপম লাবণ্য 
রসম্য় বিগ্রহই নদীয়া নাগর। তিনি কৃষ্ণ স্বক্ধপে ব্রজে প্রেমরস 
আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তাই গোলোকের 
স্ প্রেম সম্পদ লইয়া আমিলেন ভূলোকে। উন্নভোজ্জবল রস বিলঃস 
উপভোগের জন্য শ্ররন্দাবনের সর্ধপরিকর আসিয়া গৌর স্বন্গপের 
আশ্রয় নিলেন শ্রীধান নবদ্বীপে। গৌর ব্নপাভ্যন্তরে কু্চরূপ লুক'ইয়া 
অপূর্ণ বাগ্থাত্রয় পুরাইলেন রাধাবল্লভ। সমস্ত রূপের সার গৌর রূপে, 
সমস্ত ধামের সার শ্রীনবন্ধীপে এক অভিনব প্রেমের বন্যা বছিল। যাহ! 
কোনকালে কোন যুগ যুগান্তবে হয়নাই । নিতা সিদ্ধ মচাঁজন উভয় 
লীলার সামগ্রস্ত সমাধানে তজন পদ গাইলেন 2 

জয় নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্ল, রাধানায়ক নাগর শ্যাম । 

সো শচী নন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুর নর মুনি মন-মোহন ধাম ॥ 

জয় নিজকান্ত|, কাস্তি কলেরব, জয় জয় প্রেয়সী তাব বিনোদ । 

জয় ব্রজ-সহচরী লোচন মঙ্গল, জদ নদীয়া বধুগণ নয়ন আমোদ ॥ 

জয় জয় শ্রীদাম সদাম সুবলার্জঞুন, প্রেম প্রকর্দন নবঘন রূপ 

জয় রামাঁদি সুন্দর প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অন্থুপ ॥ 

জয় অতিপল বলরাম প্রিগ্ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ। 

জয় জয় সঙ্জনগণ তয় ভগ্ন, গোবিন্দদাঁস আশ অনুবন্ধ ॥ 
শ্্রীনন্দনন্্ন শ্রীরুঞ্চ শতকোটা গোপীপক্গে জে রাসাদি বিলাস করিলেন ; 
শ্রীমগ্ভাগবতে সে রস কথা কীর্তন করিলেন ব্যানদেব। চেতন 
চরিতামূত মহাগ্রন্থে রসিক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামীর বাণী £__ 
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. কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতন্ঠ লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥ 
সেই ব্যাসদ্দেব বৃন্দাবন দাস বিজ্ঞারিত ভাবে সংকীর্ভনাদি রাস বিলাস 
বর্ণনা করিয়া অতিগুহ্থ মহারাসের একটু নমুনা! শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে এই 
ভাবে দিয়াছেন 
কাম ক্রীড়া করিতে যখন ইচ্ছা হয়। 
লক্ষার্ধ,্দ বনিতার করেন বিজয় ॥ 
পূর্ববাপব একই মহাজনের রস প্রেম গীতি। গৌর রূপ বর্ণনায় আত্মহারা 
হইয়া বৃন্দাবন দাস গাইলেন £-- 
জিনিয়া কন্দপকোটী লাবণ্যের সীমা । 
কোটী চন্দ্র নহে এক নখের তুলনা ॥ 
গৌররূপের ভরঙ্গে ভাসিয়। গিয়াছে সর্ব জঞ্জাল, ক্পম্মুঞ্$গণের ৷ 
'অনম্ত ভুবন, ভুবন ভুলান রূপ লাবণ্য সর্বব চিত্ত আকুষ্ট ও সুশীতল 
হইল। গৌরক্ষপ সাগরের প্িছল ঘাটে সুরসিকানাগরীর মন আছর 
বিছার খাইতে লাগিল। সে রূপের কিযে মধুরতা আর রূপ যুদ্ধীগণেধ। 
স্বাভবিক প্রেমের উচ্ছাস, নাগরারসের রূনিক সিদ্ধ মহাজনের তাঘায় 
গাইতে সাধ হইহতেছে। তাই মাত্র ছু'একটি পদ উদ্ধত না করিয়া 
পারিলাম না। যথা পদঃ__ 
ঢলঢল কীচা অঙ্গের লাবশি* অবণা বহিয়! বায়। 
ঈষৎ হাঁসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মরা পায় ॥ 
কিবা সে নাগর কিক্ষণে দেখিন্ু, ধৈরজ্ধ রহল দুরে । 
নিরবধি মোর চিত বেঘ্াকুল, কেনবা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাঁচিয়। নাচয়া যাঁয়। 
নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বি'ধিতে চায় ॥ 


জ্যেষ্ঠ ১৩৩৮] লাবণ্য রসময় প্রেমগোরা ৩২৯ 





মালভী ফুলের মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে ! 
উঠিয়া পরিয়া মাতল ভ্রমর, থুরিয়া ঘুরিয়া বলে, 
কপালে চন্দন ফৌটার কি ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে.। 
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাঁণ বাহির নাহিক হয়। 
না | জানি কি. জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয় ॥ 
রূপরস মুক্ধীগণের অনন্ত ভাব রস লহুরী নিরন্তর খেল। করে ছুকুল 
ভাসাইয়া। নদীয়া সুন্দরীগণ পতি উপেক্ষিয়া কাদে গৌররূপে মজিয়া। 
রসের নাটুয়া নদীয়ার বাজার দিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া 
সাচিয়া যাইতে নাগরীমন হরিয়া লন । ষথা:-_ 
গোৌরবরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ। 
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভূলিল, ঢলিল সকল দেশ ॥ 
মনু মু সই দেখিয়া! গোরার ধাম। 
বধিতে যুবতী, গড়িল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥ 
টাপা নাগেশ্বর, মল্লিকা ভনার, বিনোদ কেশের সাজ ॥ 
ওক্রপ হেরিয়া, যুবতী কলল, ধরম ধৈরজ লাজ ॥ 
ওরূপ হেরি! নদী ধুবভী, পতি উপেক্ষিয়। কাদে । 
ভাবে বলরাম, আপনা নিভিল, গোরাপদ নখ ছাদে ॥ 
( ঞরমশঃ) 


বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য 


যুক্তরাজ্যের "্তাবা ্েলায় “জামের বেণিয়া” নামক জাতি, দৈতা” 
গতি হিরগ কশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় 


প্রদান কবেন। 
র্ 


খুষ্টানগণ বলেন-_পৃথিবীর বয়ঃক্রম মাত্র ৫হাজার বৎসর । তাহাদের 
ধশ্মপগ্রন্থেও নাকি একথা লিখিত আছে কিন্তু ধলগুন মিউক্িয়মে” একটা 
মমি ( মৃতমন্্ুযোর দেহ ) আছে উহা থুষ্ট পৃ্ব খহাঁজার বৎসরের 
(মোট ৯ হাজার বৎসরের) প্রাচীন বলিয়! প্রমাণিত। আরও 
স্থানে একখানি ধর্বগ্রস্থ আছে তাহারও বয়ঃক্রম ৬্হাজার বৎসর । 
হিন্দুর ধারণ! একা সতাযুগেরই বয়ঃক্রম ছিল ১৭২৮০০০ বৎলর, তারপর 
আর তিনযুগ। কোন্টা ঠিক তাহা বিজ্ঞগণই বিবেচন। করুন। 


টা 

অনেক এতিহাসিকের ধারণা “ভারতে যুগল শ্রীরাধগোবিন্দ বিগ্রহ 
পুব্বে ছিলনা, শ্রীগৌরা্গদেব কতৃকই যুগল বিগ্রহ প্রবর্তিত হয়।” 
কিন্ত বর্তমানে “পাহাড়পুর স্তপ” আবিষ্কারে সে ধারণা পরিবন্তিত 
হইর্তেই হইবে। কারণ এ ভ্তপমধ্যে ৮৯ শত বৎসরেরও 'প্রাটীন 
জ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল শ্রীযুর্তি আবিস্কৃত হইয়াছেন। এতিহাসিকগণ 
এখন কি ব্লেন শুনিবার কথা । 


শী 


গত ১৫ই জ্যেষ্ঠ শুক্রবার পাণিহাটার দগুমহোত্সব মঠাঁসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । এবৎসরে অনেক মশাত্বা বক্তৃতা দ্বারা উৎ্সবটা 
সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন, আগামী বারে আমরা বিস্তুত বিবরণ 
প্রকাশ করিব। শ্রীযাধাইদাস । 


জ্ীপ্রারাধারমণে! জয়তি । 


২৯শ বর্ষ, ] ভক্তি আঘাঢ় 


১১শ সংখ্যা ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 








১৩৩৮ 





স্নান যাত্রা উপলক্ষে 
(শ্রীশ্রী রাধারমণচরণ দাস দেব) 
নাচেরে গৌরাঙ্গ হরি ভক্তগণ সাথ। 
সিনান মণ্ডপে হেরি শ্রীল জগন্নাথ ॥ 
পুরবের তাবে নাচে শ্রীশচী-নন্দন । 
জগনাথে দেখে যেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 
বৃন্দাবন যাঝে থেন দেবী পৌর্ণমাসী | 
অভিষেক করিছেন পরম হরষি ॥ 
স্বরূপেরে বলে গোর। হালিয়! হাসিয়া । 
হের গো ললিভা তোমার পরাণ বধুয়া ॥ 
ভাবের তরঙ্গে গোর! অধীর হুইল। 
মাতিয়া রাধার ভাবে নাঁচিতে লাগিল । 
কেহ নাচে কেহ গায় বিভোর হইয়া । 
ভূষে গড়ি যায় কেহ ভাবাবিষ্ট হইয়া! ॥ 


স্বরধূনী দর্শন । 
(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি ) 

স্থান নদীম্ঘা, কাল সান্ধা পুর্ণিমা; সুরতরঙ্গিনী কুলু কুলু নাদে 
নাচিয়্া নাচিয়া চলেছেন; তালে তালে জলে মহিলাদল-দত্ত ফুলরাজি 
ভাঁলিয়া চলেছে; ক্ষুদ্র দীপাধারের ভাসস্ত প্রদ্মীপগ্ুল যেন ফুল দলের 
সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে) তরম্গ-ভঙ্গে দোন্তে দোলিতে অস্থসরণ 
করিতেছে । বালা-দলের আ'ব্রিল উলু উলু ধ্বনি থাকিয়৷ থাকিয়া 
বায়ুস্তর স্পন্দিত করিতেছে । বাঁলবুদ্ধ-যুবা, কেহ সান্ধ্য ভ্রমণে, 
কেহ গঙ্গা দর্শনে, কেহ বা অন্ত প্র্জোজনে আসিতেছেন। নীরে তরী, 
তীরে নরলাবী। আবার আকাশে হাপির স্ফুবণ। বাতাদে হাসির 
স্পন্দন $ গাছের পাতে পাতে হাপির মাতামাতি, ফলে ফুলে হালির 
হাঁভাহাতি। বুকভরা উৎসাহে নরের হালি, গা ভরা অলঙ্কারে লারীর 
হাশি। বীচি-তঙ্গে নীরের হাসি, তরঙ্গ"্দোলনে তরির হাসি। 
ভাসি সর্বত্র, ভাসি ভীরেনীরে । এমনি কালে হাসির হিল্লেল তুলিয়া 
নদীয়া শশী আসিয়া! পশিলেন তথায়। হাঁসি তখন সহত্র ব্েখা- 
সম্পাতে চৌদিকে ছুটিতে লাগিল; স্বন শ্বনি সঙ্গীত তানে সমীরণ সে 
সংবাদ বহিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইল সংবাদ পাইয়া চারিপাশে 
আসিফ পরিষদের! জুটিলেন। 

চিত্র! কি সুন্দর চিত্র!] চিত্র! কি অতুল্য চিত্র! এক 
অকলঙ্ক শশী সুরধূনী-নীর-ধারে ফাড়াইগ)। রূপে তার ভুবন আলো । 
কোথা লাগে সকলঙ্ক টাদের হাঁসি & কূপের কাছে। টার্দের চৌঁদিকে 
গগনে যেমন তারাদপ, সে নিফলঙ্ক শশীর আ.দেপাশে তেষনি পারিষ- 
সকল। বিস্তৃত নীল নভ যেমন গগনচন্দ্রের প্দচুন করিতেছে, সরধূনী 


আঁষাঁড ৯৩৩৮ ] স্থরধুনী দর্শন ৩৩৩ 








নীল সলিলে তেমনি তরঙ্গ তুলিয়া! ত্র গোরাশশীর চরণ স্পর্শে 
মাচিতেছেন। আহা, আজি গঙ্গাদেবীর কি আনন্দ! লোচন বলেন-_ 
“সর্বজন দাও্ডাইরা চাহে গঙ্গাবুলে | 
গঙ্গার নির্মল জল শোঁতে নানা ফুলে ॥ 
গন্ধ চন্দন মাল| দিবা ক্লক । 
যুবক যুবতী বুদ্ধ পৃজয়ে বালক ॥ 
ট্রলোক্য পাবশী গঙ্গা বহে মহাবেগে। 
আপনা না ধরে গঙ্গ। প্রভু অনুরাগে ॥ 
উথলিল গঙ্গাদেবা বাঢয়ে অনিল। 
কুল কুল শবে গ্রন অঙ্গ পরশিল ॥ 
এক দ্রীন দরিদ্র বিপ্র; গঙ্কাগর্তে বাসাশায় ক্ষুদ্ধ এক কুটীর 
বাধিয়াছেন ও অহণিশি বাস করেন তথায়। সতত তার গঙ্গা দর্শন, 
অবিরত তীর গঙ্গা অর্চন, সদা তাঁর গঙ্গা নাম উচ্চারণ) ইহাই ছিল 
বিপ্রের তঞ্জন। গঙ্গাঁয় ছিল বিপ্রের অচল! অনুরাগ । তাহারই ফলে 
বিপ্রের,যেন আজি দৃষ্টি খুলিয! গেল, তাহারই কারণে আজ বুঝি 
বিপ্রের সৌভাগাতরু মঞ্জরিত হইল । বিগ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন__ 
স্থুরধূনীর সলিল আস্ফালন, দেখিতেন্ছিেলেন_অকারণ জলোচ্ছাস 
প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন__গোরা চাদের রাতুল চরণ-চু্ধন। বিপ্রের পুত" 
চিন্তে তখন সত্য প্রতিফলিত হইল, তাঁহার বিমল মনে যথার্থ ছায়া 
পড়িল; বিপ্র জানিলেন_-এ ভুবন মাতান, রূপবান কিশোর কে? 
বিপ্র বুঝিলেন_-ইনি তিনিই ; ধার আবিাবে নরনারী সবাই আনন্দ 
মুখরিত। বিপ্র ভাবিলেন-- 
“এই সেই ভগবান কু নহে আন । 
চিত্তিতে চিস্তিতে গেল প্রভু বিদ্যমান ॥ 





৩৩৪ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 





তথন ভাগ্যবান বিপ্র দেখিতে পাইলেন, এক গরীয়সী রূপসী রমণী 
নারীরূপের দিব্য দ্যুতি প্রকাশিয়া, চৌদিকে দ্রিব্য কিরণমালা বিস্তারিয়। 
ধীরে ধীরে গোরা নটবরের নিকটে আদিলেন | বিপ্র হেরিলেন__নারী 
নিজ চারুকর প্রসারণ করিয়া, যে চরণে তাহার উদ্ভব, তাহাই স্পর্শ 
করিলেন । বিস্মিত বিপ্র স্তম্ভিত চিত্তে অপলক নেত্রে চাহিতে চাহিতে 
সে দিব্য নারী শুধরে সুরধূনী-নীরে ডুবি গেলেন ॥ 
বিপ্র জ্ঞানশূন্ত, অঙ্গ তাঁর পুলকিত। বিপ্র বিহ্বল, নয়নে তাঁর 
নীরধাঁরা প্রবাহিত ॥ 
ুত্তিমতি হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে। 
'করজোড় করিয়। চরণপদ্ম চাহে। 
দেখিয়৷ ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ | 
দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ ॥ 
প্রভু পরশিল গঙ্গ1, চরণ কমলে । 
কৃতার্থ হইয়া গঞ্জা গেল নিজ জলে ॥৮ 


এ দিব্য দর্শন, এ অপুর্ব অবলোকন, কেবল গঙ্গাভক্ত ব্রাক্ষণেরই 
ভাগ্যে ঘটেছিল ; অন্যের স্থুলনেত্রে এ বৈভব পড়ে নাই । ষথা-_ 
“গৌবাঙ্গ নিকটে গঙ্গা কেহ না জানিল। 
ব্রাহ্মণ অতীষ্ট দেবে নয়নে দেখিল |” 


প্রাকৃত ব্যক্তি দেখিবে কেমনে ?£ হেন অপ্রাক্কৃত লীল| স্থুলনেত্রে 
র্টরব্য নহে । মলিনচিত্ণ বিপ্রের এই অপ্রাঞ্কত দর্শন অবধারণ 
করিতেই অসমর্থ দেখা ত দ্বুরের কথ! | হার, কবে এসবের জ্ঞান উত্তাধিত 
হইবে, কবে মনের মলা ঘুচিবে ? 


৩০ 
শী 22 শীশশীশি 


নরোনুম ঠাকুরের পদাংশের অলোচন৷ 
( শ্ীযুক্ত বছুপতি দ্বাস ) 
“ধন মোর নিতানন্দ পতি মোর গৌনিচ্্র 
প্রাণ মোর যুগল কিশোর)” 

আমর! সংসারী । পার্থি ধনের খুব আদর ধর করি। তবু স্থখ 
নাই, শান্তি নাই। নিত্যানন্দ ধনকে ভুগলেছি বলেই আমাদের এত 
দুর্গাত। আসুন; তাঁই সব আম নিতাই ধনের অধিকারী হবাঁর চেষ্টা 
করি। নিতাই ধনলাভ ক'রে আমরা সধত্ে হদয়সন্দুকে তালা দিয়ে 
রাখব | বহিঃ শত্রু যেন টের না পায়; সিন্দুকটি যজবুত হওয়া 
দরকার নতুবা তেঙ্গে যেতে পারে । ব্রঙ্গর্ধ্-রসার়নে সিন্দুকটি তৈরী 
হ'লে সহজে ভাঙ্গবে নাঁ। আচ্ছা, নিতাই ধনের এত আতর যত, কর্ব 
কেন? ধনের বিনিময়েত কাম্য বন্ত লাভ হব । নিভাই ধনের 
বিনিময়ে কি পাব? নিতাই ধনের বিনিময়ে আমাদের চরম কাম্য 
অধূল্য ধন-__প্রেমলাভ ঘট্বে। কলির জীবের প্রতি তার অপার 
করুণা--তিনি প্রেমদাতা। শিরোমণি ৷ যুগল-প্রেম গোলকের গোপনীয় 
বন্ত। আমদের দয়াল ঠাকুর, গোরাচাদ পেটারি তরে আনলেন 
'নিতাইঠাদকে পরিবেশনের ভার দিলেন, অক্রোঁধ পরমানন্দ নিতাই অমনি 
পাপী তাপী পাষণ্ড নির্ব্বিচারে জাতের বিচার না ক'রে সকলকে দিয়ে 
ধন্য ক'র্লেন। ভাই সব? ঘে পনের বিনিময়ে এমন অযূল্য ধনগাত 
করতে পারা যায তাঁকি হেলাম্ব হারান উচিত? 

পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর |” 

পুরুষ বলতে সেই নন্দ -নদন কাপাচাদ আর আমরা সব প্রন্কৃতি, 

এই ত বৃন্দাবনের ভজন রহস্ত। আমাদের প্রাণ হউক যুগল কিশোর। 


টি ভক্রি [২৯শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 











প্রাণ ছেড়ে যেমন থাকা যায় ন', যুগল-কিশোর ছাড়! হরে যেন একতিল 
না বাচি, প্রাণ না থাকূলে আমরা পতিসেবা করব কি কানে? আমর! 
যে সতী হব। পতি সেবাই হবে আমাদের ধর্ম, আমাদের কর্ম, আমাদের 
জপ, আমাদের তপ। সাংসানিক লোঁককে পতির নাম উচ্চারণ করতে 
নাই। এমন দয়াল পতি যে আমাদিগকে তার নাম উচ্চ বীর্ভন করতেও 
আদেশ দিয়াছেন। তীর আদেশ পাঁপনই যে আমাদের ধন্ম। সেই 
পতি হবে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রাণ পতি হবে সেই নদীয়ার টাঁদ, 
জীবন-সর্বন্ব হবে সেই নরভবির চিভচোরা-গোরা। আমাদের প্রাণ 
(যুগল কিশোর ) হতেও বড় হবে পতি (শ্লীগৌরাঙ্গ )। প্রাণ দিয়েও 
পতি চাই * পতির ক্ষণিক অবর্শনে সংসার আশাবার দেখ | বিরহে 
মিলনের স্থথ পাব। তখন “গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর 1” 
হার!, হার! সেদিন কবে হবে_-প্রাণ পেয়ে গোরাপতি নিতাই ধন 
লাত করব সেদিন কবে হবে! সেজেগুজে বসে থাকি শ্রগুরুকপায় 
একদিন পাবই | জয়নিভাই | 


বয1-অভিসার 
(শ্রাধুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ) 
বৃন্বা-বিপিনে আনন্দ কি নাহিক ওর । 
বরজ-তরুণীগণ, হরষে মগন 
অভিসারশ্কুঞ্জে যাতি রভনে বিভোর ॥ 
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি বারি-বর্রিথণ, ঘন ঘন দুরু ছুকু মেহ-গরজন 
পিচ্ছল বিজন পথ, রাতি আাধিয়ার ॥ 
দুদুর গহন মাহ বাশগী বাজত, রাধা” 'বীধা? বলি কোই ফুকারত 
এছন আহ্বানে কাটই সরম কি ডোর,_- 
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এক অঙ্গ কি ভুবণ আন পর দেহ, একহি নয়ন-পর কাজোর লাগাই, 
ধাওল সব সুন্বরা বরণ উচোর ॥ 

আশ বিষধর কত চরণে খ্েল, চরণ-নৃণুর মানি শঙ্ষিত ন তেপ,। . 
জপত'হ কাঠা কাহ। নন্দব-কিশোর ॥ 


আগোৌরাজের গৃহত্যাগ । 
(হশ্রীগৌরবিষুপ্রযা পাত্রিগ। হইতে মুরারি গুপ্তের মতে )* 

শ্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাঁগলা সণ ৮৯৩ সালের ২৩শে ফাত্ুন শনিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ৯.৭ পাশের মাঘ যাসের শেষে যে দিনে কুর্যা মকর রাশি 
হইতে কুন্ত রাশিতে গমন কৰেন, সেই সংক্রান্তি দিনে কাটোয়া নগরী 
গমনপুর্ববক সন্ন্য)সা এম পবির করিয়াহলেন সুতরাং তখন প্রহর বরঃক্রম 
২৩ বৎস? ১১ মাস ৭ দিন হইয়াছিল। 

ইহার পরেই প্রন গৃহত্যাগ, এই লালা মুবারি গুপ্ত বর্ণন! 
করিয়াছেন। মুরাপির বরন! স্ব।ভাবক, তাহার লেখ! মাধুর্য পূর্ণ, ইহাতে, 
এশ্বধ্যের লেশমা পরিলক্ষিত হব না। তিনি প্রভুর লীলা ষেরূপ দর্শন 
করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই দামোদর পণ্তিতকে বলিক্মাছিলেন 3 দাখে।দরও 
যথাযথ লিপিবদ্ধ করির। গাছেন। প্রভুর চারত্র লেখকগণ সকলেই 
এই কড়চ। অবলম্বন করিম! প্রভুর লালা।বর্ণন করিষাছেন। কবি কর্ণপুর, 
কবিরাজ গোস্বামী, লোচন দাস প্রভাত কেহই ইহা অস্বীকার করেন নাই। 
সম্প্রতি আমরা এই মূল গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতুর লীলাম্ৃত বিন্দুমাত্র তক্তগণকে 
উপহার প্রদান করিতেছি, ভরসা করি ইহা, পান করিয়া সকলেই 


পরম।নন্দ লাভ করিবেন । 


* শৃস্তিপুর হইতে নীলাচল পয [স্ত গমনে প্রভু ষে সকল লীল| করিয়াছিলেন তন্মতধ? 
যাঁছ। অস্থাম্ লীলাগ্রন্থে অনুক্ত ব1 সংক্ষেপে বর্ণিত আছে তাহাই এখানে বর্ণিত হইবে ॥ 








৩৩৮ তক্তি [ ২৯ বধ, ১১শ সংখ্যা 


প্রভু সন্ন্যাস গ্রহ্ণপুর্বক রাঢ় দেশ ভ্রমণ কাধয়া শানণ্তিপুর আগমন 
করিলেন। গ্রভুকে পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীম! নাই । এই দিন 
শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোগন বিলাস, ভোজন এবোর পাক কঞ্জ শ্রীণচীমাতা । 
শচীমাতা এই দিনের কথা শেব গীবন পথাস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছলেন। 
এমন সুখের দিন [তিনি আর পাইযছিলেন ব:লরা বোধ হয় না। প্র 
শাততিপুর ত্যাগ করিবেন, তাই-_ 
শ্রীশচীং প্রণিপত্যাহ সাদরং করুণাঁমরঃ | 
তিষ্ঠাম সততং মাতস্তব সন্িহিতোহাঠয্‌ ॥ 
করুণাময় প্রভূ আদার্রের সহিত শটাদেবাকে প্রণাম করিয়া বালপলেশ 
_“মা আম সতত তোমার নিকটে থাকব |” 
শ্রীবাস পণ্ডিত প্রততি দ্বিভগণকে মধুর বাক্যে বলিলেন “তোমর! 
নিজ নিজ আশ্রমে গমর্ণ কর।৮ 
“যাস্তামি দৌখদেবেশ পুরুযোত্তম দর্শনে |” 
আমি দেবদেবেশ পুরুধযোতমদর্শনে ঘ্বাইব। প্রভু ইহা বলিয়া স্লাবার 
ভ্রীবাস পণ্ডিত্ত প্রভৃতিকে তাহাদের কর্তব্য কার্ধেযর উপর্দেশ করিলেন । 
“যুগ্মাতিরত্র কর্তব্য সদৈব হরিকীর্তবনম্‌। 
'বিমৎসকৈধিশেষেণ জাগরে হরিবাসরে ॥ 
অর্থাৎ তোমরা এখানে বিমৎসুর হইয়! সর্বদাই হরিকীর্তন করিবে, 
বিশেষতঃ শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করিয়৷ হরিকীর্ভন করিবে। 
প্রভু ভক্তদিগকে এইরূপ বলিয়া তীহা'দিগকে বাহুধুগল দ্বার আলিঙ্গন 
পূর্বক সাশ্র লোচনে গমন করিলেন । এই ভক্তগণমধ্যে হরিদাস ঠাকুরও 
ছিলেন তিনি এ আলিঙ্গনে সন্তষ্ট হইতে না পারিয়া_- 
ততভ্তণং স্বদ্রশনে ত্রত্বা শ্হরিদাসকঃ। 
পপাত দণ্ডবস্তুমৌ পাদযূলে জগৎপতেঃ ॥ 
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অর্থাৎ হরিদাস দত্তে তৃণ ধারণ কবিয়া জগৎপতি গৌরাঈউন্দ্রের পাদ 
মূলে দণ্ডের ম্যায় পড়িয়া! গেলেন। 
হরিদাসের প্রতি প্রভুর ক্লুপার পরিমাণ করা যায় না। তাহার 
নিধ্যাণকালে স্বয়ং গ্রতু হগিদাসকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। হর্রিদাসের 
দ্ৈন্টে প্রভুর যূন গলিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সীশ্রুলোচনে 
বলিলেন-_ 
এবং কীপেণাহমের জগনাগ পদান্থুজে | 
নিপত্য সংবদিন্ত।'ম যথা ত্বাধুক্কপাহরেঃ ॥ 
অর্থাৎ এইরূপে আমিও ভীজগন্নাথ-পাদ্পস্মে নিপতিত হইয়া বলিব 
যেন তোমাতে হরির কৃপা হয়। ভৎপবে “নিশ্চয়ই তোমাতে হবিব কুপ। 
হইবে ইহা বানয়া প্রভু হবিদসকে পুণর্ববার আলিঙ্গন করিলেন । 
সেখানে গোপীনাগ আচার্ধ। উপস্থিত ছিলেন, তাহারও একটা 
প্রার্থনা ছিল, তিনি এডুর নিকটে তাহা বাক্ত করিলেন। এই গোপী- 
নাগ়ের প্রার্থনার মর্ম কি তাহা প্রড় ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা 
আছে বলির! বোধ হর না। গ্রন্থকার যুরারীপ্ুপ্তও খোলস। করিয়া কিছু 
লেখেন নাই, সুতরাং ছুব্বোধ্য। তাহার প্রার্থনাটা এই-- 
“ভগবংস্তদ্বপুরহং জর মিচ্ছামিকামদ |” 
হে ভগবন ! হে কামদ ! মামি আপনার সর্ব শরীর দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করি।” 
প্রভু দগ্নাল, তত্তবাঞ্। অপুর্ণ রাখেন না, ভাই গোপীনাথের 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। কৰি কর্ণপুরের কাবোও এই কথাটা আছে__ 
“অখৈবং গচ্ছন্তং প্রভূ মহহকশ্চিদ্থি জবরোহবদৎ 
পগ্তাম্যেতৎ প্রভুবর বপুস্তেহতি মধুরম্‌।” 
অনন্তর প্রভুকে গমন করিতে দেখিয়৷ কোন দ্বিজবর বলিলেন, প্রভূ ! 
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তোমার বঃবপু অথাৎ শ্রেষ্ট শরীর অতিশয় মধুর তাহ! 'আি-দর্শন করিব। 
ইহার পরে প্রভু দক্গিণাতিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সঙ্গে নিত্যানন্দ 
ও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় ভজ্ঞ। মুরারি স্বচক্ষে প্রত্যগগ করিয়া 
গ্রভুর গমন প্রকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন_- 
গচ্ছন্‌ কচিদৃগায়তি কৃষ্ণগীতং কচিছ্দেদর্৫থমলন্ধ সংজ্ঞম্‌। 
ক্কাচদ্দ্রতং যাতি শণৈঃ কচিং স্তালদু গতিঃ ক্ুচিৎ প্রেম বিভিননদৈর্যাহ ॥ 
প্রভু গমন করিভে করিতে কখনও কৃষ্ণ কীর্ভন করিতেছেন কখন 
অসংলগ্ন কথ! কহিতেছেন আবার কখনও দ্রুতবেগে কখনও বা আস্তে 
আস্তে গমন করিতেছেন । কখনও উহা গতি স্বসিত হইতেছে, কখনও 
আবার প্রেমে ভবৈর্ধা হইতেছেন। 
সারং কচিপ্রক্ষ্যমুপক্তিতং ভবে তদর্নমশ্নলাতি হরির্ষথাবিধি। 
সাঘংকালে কোন ভক্্য ভ্রব্য উপস্থিত হইলে বথাঁবিধি তাহাই প্রভু 
ভোজন করেন। 
দানীর সহিত কোলাহল এবং তাঠার উদ্ধার, দণ্ড তঙ্গলীলা প্রভৃতি 
ঘটনাগলি মুরারির কড়চায় শ্বীভাগবভ ও চরিতামৃতানুরূপ বণিত হইয়াছে । 
তবে দণ্ড তঙ্গলীলার একটু বিশেষ বর্ন আছে। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের 
হস্তে স্বীয় দণ্ড প্রদান করিয়া অগ্রে আগ্রে বাইতেছেন। অবধূত তাহার 
অনুগমন করিতেছেন আর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন - প্রভু আমার 
স্বয়ং ভগবান, ইনি কেন দ্গুপারণ করিবেন? তবে তিনি 
*লৌকিকীং দুর্শযং শ্চেষ্টান্যান দণ্ডধরোহরিঃ 1৮ 
লোৌকিকী চেষ্টা দ্েখাইভে সন্্্যাস দণ্ডধারণ করিয়াছেন । ষে প্র 
পূর্ব্বে যুরলী বাদিন করিতেনু যিনি রাধারসবিলাসী ধাহার রূপে জগৎ 
যুগ্ধ হয় তাহার হাতে দণ্ড? এই বলিয়া তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
কিন্তু প্রভূ নিত্যানন্দের হস্তে দণ্ড দিয়! বিস্বৃত হয়েন নাই, তখন-_ 


আষাঁঢ, ১৩৩৮ জ্ীগৌরাঙ্জের গৃহত্যাগ ৩৪১ 








“তংদৃষ্টা প্রাহভগবান্‌ দেহিমে দৃণ্ুমসিএম্‌।” 
তাতা দেখিয়! ভগবান্‌ বলিলেন "আমার দণ্ড শীঘ্র দাও। ইহা 
শুনিয়া 
অবধৃতস্ততঃ গ্রাহ দৈবাভুমৌপনং মম। 
প্রস্থলতেন দণস্তে ভগ্নোভীতোত্যুবাচ সঃ ॥ 
অবধুত যেন ভীত হইয়া বললেন দেবাৎ দণ্ড ভূমিতে নিপতিত 
হইয়াছিল তাহাডে আমার পদশ্থলিত হইরা দণ্ডভগ্ন হইয়াছে, ইহাতে 
তগবান্‌ গৌরাঙ্গ কুপিভ হইয়া বলিলেন_আমার দণ্ডে শির সহিত 
শিবাদি দেবতাগণ বাস করেন তাহাদিগকে গীড়া দির তুমি ষে মহান্‌ 
দোঁষ কনিগাঁছ শাহী কি জান ন।? অবথত ধলিলেন_-মামি ভোমীর 
ইতই করিয়াছি-_ 
ততঃক্ষণাত্তয রোনো। তগবানিদমব্রণীৎ! 
তাহার আঅন্পক্ষণ: পরেই বোষ পরিত্যাগ করিয়া তগবান্‌ 
বলিলেন 
গ্জাচ শীগগন্নাথং দুষ্টা ইপুরুষোত্তনমূ। 
স্থিসথ। কতিপয়ং মাসং পার্খে শ্ীক্তিণোমগা 
হ্যাসে! দণ্স্ত কর্ভবো! মমাসীন্মতিরীদূশী। 
আগসিও মনে করিয়াছিলাম হুক্ষেপ্রে গমনপুর্বক পুরুষোত্রম দর্শন 
করিয়! কতিপয় ম।স লেখানে থাকিয়া পরে দত্ত পত্যাগ করিব। 
ইত্াক্ত। তং ক্রোড়ীকুত্য প্রোবাচ সধুরা ক্ষরমূ 
মদভিপ্রায় মেবন্ং কর্ভ,মহসি সর্ব | 
ইহা বলিয়া প্রত শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন 
«আমার যাহ। অভিপ্রায় তুমিই তাহ! করিবার ফোগ্য।” এই প্রকারে 
প্রভু তর্োলিপ্তে ( তামলুক ) উপস্থিত হইলেন। এই তমোলিগ্ত পুণ্য 
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ক্ষেত্র, সেখানে ব্রঙ্মকুণে সান করিয়া শ্রীমধুসুদন দর্শন করিলেন । 
এইখানে ভাগবতের সহিত মিল নাই। শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বলেন--প্রভু 
গজা তীরে তীরে গমন করিয়া ছত্রভোগে উপাস্থত হইলেন। এই 
ছত্রভোগ বর্তমান বারুইপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত গঙ্গার পূর্ববতীরে 
অবস্থিত, এই স্থানে প্রভূ রামচন্দ্র খানকে উদ্ধার করিলেন, ইহার পরে 
মন্তেশ্বর ( ঢোলসমুদ্র ) পাঁর হইয়! প্রয়গ ঘাটে উপস্থিত হইলেন। পরে 
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অতি নিকটবর্তী স্থানে দগুভঙ্গলীল| সম্পন্ন 
কারয়াছিলেন। 
ইহার পরে প্রভু রেমুণায় গমনপুর্বক গোপীনাথ দর্শন করিলেন। 
এই গোপীনাথ মূর্তির বিবরণ শ্রীচরিতীমুতে বণিত আছে-_শ্রীমাধবেক্- 
পুরী গোস্বামীর নিমিত্ত ইনি ক্ষীরচুরি করিয়াছিলেন ইত্যাদি। কিন্ত 
কড়চায় আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। মুড়ারি গুপ্ত বলিতেছেন -_ 
ততোজগাষ ভগ্রবান্‌ দিনৈ; কতিপয়ৈঃ প্রভুঃ। 
রেমুণায়াং মহাপুষ্যাং দ্রষ্টং গোপাল দেবকম্‌ ॥ 
তাহার পরে মহাপ্রভু শুগোপাল দেবকে ধর্শন কারতে রেমুনাস 
গমন করিলেন। 
বারাণন্ত| যুদ্ধবেন স্থাপিতং পুজিতং পুরা । 
ব্রাহ্মণান্ুগ্রহার্থায়তত্র গন্ধ! স্থিতং হি যঃ॥ 
সে গ্োপালদেব পুর্ব কালে বারাণসীক্ষেত্রে উদ্ধব কর্তৃক স্থাপিত 
ও পুজিত হইয়াছিলেন, পরে কোন ব্রাহ্মণ তত্তকে অন্ধুগ্রহ করিবার জন্য 
রেমুণায় আলিয়াছেন। 
গোপীনাথ মিতি কেচিদাহুস্তং করুণানিধিং। 
তাহাকে কেহ কেহ গোপীনাথও বলেন। 
রেমুখানগরী পরিত্যাগ করিয়৷ প্রভূ বৈতরণী নদী তীরে যাজপুর 
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নগরে গমন করিলেন । এই স্থানের বিষয় কড়চাগ্রস্থে বিস্তৃতরূপে বিত 
হইয়াছে। 

মছা প্রভু বৈতরণী নদীতে বিধিপূর্ববক জান করিয়া সেখানে শ্রীবরাহ 
মুততি দর্শন করিলেন পরে ব্রাহ্মণভূমি যাজপুর গমনপৃর্বক শত শত শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। এই যাজপুরে পূর্বকালে চতুন্মুথ 
ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহার শাসনভার ব্রাহ্মণদিগকে দান 
করিয়াছিলেন। প্রভূ ইহার পরে বিরজ।দেবীর মুখপ্ম দর্শনপূর্ববক 
তাঙ্গাকে প্রণাম করিয়া প্রেমতক্তি প্রার্থনা করিলেন। ইহার পরে 
পৈত্র তাথ নাভী গয়া দর্শন করিঘা ব্র্গদণ্ড নামক তীর্থ জলে সান 
করিলেন। 

এইক্ষপে প্রভু নগর নিরীক্ণ করিতে করিতে দ্বিতীয় বাণারসীর 
হ্যায় কোটী কোটা শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থান 
হইডে একাভ্রকাননে অর্থাৎ ভূবনেশ্বরে যাইতে পুনরায় কোন দানীক 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

ইত্যুক্তা প্রষযো ভিক্ষাং কর্ত,ং লোকেবু শিক্ষয়া। 
লক্ষমীকান্তঃ স্বয়ং কষে হ্যাসিবেশ ধরোহরিঃ ॥ 

সন্ন্যাপী বেশধারা প্রভু লক্ষমীকান্ত হইয়াও লোকশিক্ষার্থ ভিক্ষা! করিতে, 
গমন করিলেন । কিন্তু সর্বশক্তিমান নিত্যাণন্দ, গদ|ধর এবং মুকুন্বাদি 
সঙ্জনগণ ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না। ফে:হতু দানী 
ইহাদিগকে বাধ! প্রদান করিল। এমন কি মুকুন্দ প্রভৃতি একদিন কাল 
দ্ানীর কাছে আবদ্ধ রঠিলেন। 

ততঃ সায়াহুবেলায়াং গহীত্বাকম্বকোত্তমম্‌ 
মোচয়ামান তান্সর্বান্‌ ততো বিমনবোযনুঃ ॥ 
তাহার পরে মুকুন্দের নিকট একখানি উত্তম কল ছিল দানী তাহা 
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লইয়া যুকুন্ব প্রস্তিকে মুক্ত করিল। সকলে বাসায় একত্রিত হইলেন। 
প্রভু আগমন করিলে মুকুন্দ প্রতুর চরণে তাহাদের লাঞ্ছনার কথা নিবেদন 
কবিলেন। প্রভু ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান 
করিলেন। প্রভুর আকর্ষণীশক্তি অলৌকিকী, এক্জন্য _ 
তৎক্ষণাভত্রদানীশঃ সমাগত্য পদান্ষ,জম্‌। 
হরেববন্দ তং প্রাহুম্মকুন্দাগ্ামহোত্তমাঃ ॥ 
তৎক্ষণাৎ ঘট্টাধিপ সেইথানে আসিয়া প্রভুপাদপন্ম বন্দনা করিল, 
মুকুন্দাদি মহান্তগণ তীভার ভৃত্যের ছব্ব্যবহ।বের কথা সমস্ত বলিলেন । 
তভুত্র্ষৎ কৃতং কর্ম তত শ্রান্বাহঃখিতোভবন্। 
দানীশঃ ক্লং নৃত্বং বহুমূলাং প্রদত্তবান্‌ ॥ 
ঘষ্টপতি তাহার ভূত্যগণের ছুর্বব্যবহারের কথা শুনিয়া ছুঃথিত হইলেন 
এবং বছ মূল্যবান একখানি নুতন কম্বল তাহাদিগকে প্রদান করিলেন । 
গুভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ষাঁজপুর হইতে দরক্ষিণাভিমুখে গমন 
পূর্বক একা স্রকাননে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভুবনেশ্বর মহাদেব 
বিরাজমান । এই ভুবনেশ্বর দর্শনলীলার বিষয় চরিঠামু-ত উক্ত হয় নাই। 
কিন্তু কর্ণপুর তাহার কাব্যে যাজপুর হইতে প্রভুকে একাম্রকাননে লইয়া 
গিয়াছেন। এই একাম্রকানন দর্শনলীলা কর্ণপুর একটা শ্লোকেই মম্পূর্ণ 
করিয়াছেন, ধখা__ 
অথৈকাত্রক্ষেত্রে ম্মরদমনমালোক্য শতধা । 
স্তবং কৃত্বাভূমৌ পততি সতিনাথে প্রমুদদিতঃ ॥ 
শিবো। দেবঃ সৌঁহয়ং মলয়রুহগন্ধা গুরুরমৈঃ | 
প্রসাদৈরন্যৈশ্চারচয়দিব তৎপৃজন বিধিম্‌॥ 
তৎপরে একাত্রক্ষেত্রে মহাদ্দেবকে দর্শন করত শত শত স্তব করিয়া 
“মহাপ্রভু ভূমিতে পতিত হইলে সেই মহাদেব মলয়ঙ্জ চন্দন অগুরু রদ ও 
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অন্তান্ত প্রসাদ দ্বারা যেন গৌরাজদ্েবের পূজা বিবিই দিবরণ করিলেন। 
ইহার পরেই প্রভু কমলপুব গমন এবং কপালেশ্বর শিবদর্শন বর্ণিত 
হইঘাছে । কিন্তু ম্রাবিগুপ্ত এই লীল। একটু বিস্তার করিয়! বর্ণন 
করিরাছেন। তাহার কৃত পুৰী বর্মন, উমন্দিরবর্ণন প্রভৃতি অতি হুন্দর। 
অনাধগ্তকবধায় তাহা এখানে ঈদ্ধত হইল না, তাগার একটা মাত্র শ্লোক 
এখানে উদ্ধত কৰিয়। তাহাঁর রচনার ন্‌মুন। দেখান যাইতেছে । 
দদর্শত ব্রাধিল শোভয়োজ্জবদং চলৎ্পতাকং শিবমন্দিরং মহত? 
স্থধাবলিপ্তং বরশূ্মুন্রতং স্থভোরণং শ্বেতগিনিমিবাঁপরম্‌ ॥ ইত্যাদি 
প্রভু একাজ্ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইঘাই ভূমিতে নিপতিত হইয়া ত্রিশুল 
দ্বারা চিত্রিত চূড়াযুক্ত শিবালগকে প্রণাম করিলেন, যথা__ 
নিপত্য ভূমৌ প্রণমান দেবঃ শিবালরং শূল বিচিত্র চুড়মৃ। 
প্রভু পুরীদর্শন করতে বহির্গত হইন্বা কোটা কোটী শিবলিঙ্গ, কোটী 
কোটা প্রাসাদ, কোটী কোটী তীর্থ এবং বারানপী ক্ষেত্রের স্ভায় 
মনিকণিকা। দর্শন করিলেন । 
এই স্থানে প্রত বিন্দুদরোবরে স্নান করিক্সাছিলেন। মহাদেব সমস্ত 
তীর্থ' হইতে বিন্দু বিন্দু বারি আহরণ কবিয়। মে স্থানে সংস্থাপিত 
করিরাছিলেন ভাহারই নাম বিন্দুসরোবর । এই একাম্রকানন মহাদেব 
কতৃক কিন্ত স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও কড়চায় বর্ণিত আছে। 
কাশীং বিহায়া্ড বিশুদ্ধ বিক্রমে| বাপাম যত্রাথিল তীর্থ পৃগান্‌। 
আহুর তৎ ক্ষেত্রবরে বরেণ্যঃ সংস্থাপয়ামাস মহেশদেবঃ ॥ 
মহেশদেব কাশী তাগ করিয়া এই স্থানে বাপ করিবার জন্ত সকল 
ভীর্থকে আহ্বান করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । 
স কৃত্তিবাসাঃ স্বরমেব দেবঃ মলিঙ্গরূপী বদভীশ্বরী চ। 
ভূক্তেম্বয়ং ভোগবরানশেষান্‌ দিব্যান্‌ যতীক্ররভিবন্দ্যমানঃ ॥ 
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সেই লিঙ্গরূপী কৃত্তিবাদ যতীন্দ্রগণ কর্তৃক বন্দ্যমান হইয়া ঈশ্বরীর 
সহিত অশেষ ভোগ সম্তেগ করিতেছেন। এই প্রকার নানা বিষয় বর্ণন! 
কৃরিয়া মুরারিগুপ্ত মহা প্রতুক্ৃত শিবস্তোত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই স্তোত্র 
অষ্ট শ্পোকাত্মক এবং দীর্ঘছন্দ ; সুতরাং তাহা এখানে উদ্ধৃত কর! অসাধ্য। 
তবে সেই অষ্টকের প্রথমক্পোক এই 

নমোনমন্তে ব্রিদশেশ্বরায় ভূতাদি নাথায় মৃড়ায় নিত্যম্‌ | 
গঙ্গাতরগ্গোখিত বানচন্জ্র চুড়ার গৌণী নরনোৎ্নবায় ॥ 

মহাগ্রভু এই প্রকার মহাদেবের ভ্তব করিলে শিবের ভূতাগণ 
গঞ্ধমাপ্যাদি দ্বাগা প্রতুকে বিভূষিত করিলেন । ইহার পরে প্রত স্বীয় 
ভক্তগণদত্ত অন্ন গ্রহণপূর্ববক রাত যাপন করিলেন। 

পরদিন প্রভু বিন্দুসরোবরে স্সানপুর্বক পুনরায় ভুবনেশ্বর দেবকে 
দর্শন করিতে আগমন করিলেন। এই স্থানে গ্রাতুর শিবনি্মাল্য ভ্োজন- 
লীলা বর্ণিত হইয়াছেঃ এই লীলা সাধারণ একান্ত ভঙ্গ বৈষ্ণবগণের 
অনুমৌদনীয় নহে। বোধকরি সেই জন্তই অন্যান্য প্রভুর চরিত্র লেখকগণ 
এই লীলা বর্ণন করিতে কেহই পাঁহুসী হয়েন নাই। কিন্তু মুরাঁরি কাহারও 
অপেক্ষা না করিয়া যথাযথ বর্ণন করিরাছেন। মুরারি বলিতেছেন -- 

চিন্তয়ামাম ভগবান্‌ দ্বেবদেবন্ত শৃপিনঃ 
মহাপ্রসাদ লভ্যেত তদাতুজ্যাহেবয়ম্‌ ॥ 

প্রভু চিন্তা করিলেন যদি দেবদেব শুলপাণির প্রসাদ লত্য হয় তবে 

আমি তাহা ভোজন করি । 
ইতি চিন্তয়ত স্তস্ত মহাদেব প্রসাদকম্‌। 
পাঁণিভ্যাং ব্রাহ্মণ কশ্চিদাদায় সন্মুখেস্থিতঃ ॥ 

প্রভু ইহা চিস্ত। করিতেছেন এমন সময় কোন ব্রাহ্মণ হই হস্তে প্রসাদ 

লইয়! প্রভুর লন্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
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উবাচ চ মহাদেব প্রসাদং গৃহ্যতামিতি | 
ব্রাহ্মণ বলিলেন মহাদেবের প্রসাদ গ্রহ করুন। 
“তৎশ্রত্বা সহসোখায় গৃহীত্বা শিরসানমঃ। 
প্রভু এই কথা শ্রবণ মাত্র সহুস| গাঞ্রোখান পূর্বক প্রপাদ গ্রহণ 
করিয়া মন্তক ছার! নমস্কার করিলেন । 
মহা প্রসাদ সংগৃহ্য পপৌভৃটত্য স্ুধামিব। 
প্রভূ এই অযৃতোপম ম্হাপ্রসাদ ভৃত্যগণের সহিত ভোজন করিলেন । 
শিবপ্রিয়োহি শ্রিকুষ্ণ ইতি সদর্শয়ন্‌ হরিং। 
এই শিধ নিম্মাল্য ডোঞ্জন লীলায় শ্রীকুঞ্ণ যে শিবের প্রিয় তাহাই 
দেখাইলেন | 
মুরারি এই লীলা বর্ণন করিয়া দ্েখাইলেন যে বৈষ্ণবগণের শিব 
নিশ্মালা ভোজন অবৈধ নছে। কিন্তু ঈহাতে ঘে একটু বিশেষত্ব আছে 
তাহা দেখান যাইতেছে ॥ 
গুপ্ডের গ্রন্থের শ্রোত! দামোদর পণ্ডিত; বক্তা শ্বয়ং মৃরারি গুপ্ত। 
যুরাি যাহা স্বওক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াহিলেন তাহাই দামোদরকে বলিলেন ! 
দামোদর প্রভৃর একাস্ত ভক্ত, সরল চিত্ত, তেজন্বী এবং শপষ্টবাদী। তিনি 
একদিন শ্রমন্মহাপ্রভূকেই শাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু তাহার 
উপর নন্তষ্ট হইয়া শ্রীশচী বিঞ্প্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের তার 
[দয়াছিলেন। প্রভুর শিবনিন্মাল্য ভোজন করা দামোদরের ভাঁল লাগিল 
তাই কড়চা লিখিত হইল-- 
এতন্্িশম্য দেবগ্ শিবনিম্মাল্য ভক্ষণমূ। 
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ ॥ 
নাঙ্নাতি শিবদেবস্ত নিশ্শাল্যং তৃগ্ুশাপতঃ | 
রুথং জ্ঞাত্বাল তগবান্‌ বুডুজে তন্নরোত্বমঃ ॥ 
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গৌরাঙ্গদেবের শিবনিম্মাল্য ভোজন এই কথা গুনিয়! মহাতেজ! দামোদর 
পণ্ডিত বলিলেন-__ভৃগমুণির শাপচেতু শিবনির্মালা কেহ ভোজন করে না। 
ইহা জানিয়াঁও সেই ভগবান শ্রীগোরাঙ্গ কেন তাহা ভোজন করিলেন ? 
ততশ্রত্বা প্রাহবিপ্রেন্্রং যুত্বারি শ্রুপ়তামিতি। 
তাহ! শ্রবণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দামোদর পণ্ডিতকে মুরারি গুপ্ত 
বলিলেন, শ্রবণ কর__ 
বস্তত কথা এই যে, শ্রগৌরাগ্গযগী শ্রীকুঞ্চ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে 
অতিথি হইয়াছিলেন স্থতরাং মহাদেব সহর্ষে তাহাকে আতিথা দান 
করিলেন ইহাতে দোষ কি? দামোদর তাহা শুনিবেন কেন? তাই 
ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া যুক্তি দেধাইতেছেন__ 
বৈষ্ণব অেষ্ঠ বৃদ্ধা যে পৃজয়ন্তি মহেশ্বরমূ। 
তৈর্দত্তং গৃহুতে মোহপিতদন্্রং পাবনং মহৎ? 
মহার্দেবকে বৈষ্ণব শেষ্ঠ বদ্ধিতে যে পুজা করে তাহার দল 
নিবেদিত যে অন্ন তাহা পবিত্র। কেননা শাস্ত্রে আছে-_ 
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণতক্তানাং ভেদবুদ্ধ্য পতস্ত্যধহং। 
স্রীকৃষ্ণ ও শ্রকুষ্চের তক্তে যাহার ভেদ বুদ্ধ আছে সেই ব্যক্তি 
অধঃপতিত হয় । অতএব শিবের যত কৃষ্চভক আর কে আছে? 
শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে__- 
“বৈষবাপাং যথা শতৃঃ 1” 
বৈষবদ্দিগের মধ্যে যেমন মহাদেব অেষ্ | 
দামোদরের কথায় ইহা উক্ত হইয়াছিল-_ভূগুমুণির শাপ জন্ত শিব 
নিশ্মাল্য অগ্রাহথ, এজন্য মুরারি বলিতেছেন -_- 
জনৈঃ সংস্থাপিতে লিঙ্গে ভেদবুদ্ধয। চ পৃজিতে। 
তত্রৈধ শাপে! বিপ্রস্ত নহি স্কাদৈকাতঃ ক্চিৎ॥ 


আবাঢ়, ১৩৩৮] পাঁণিহাটীতে দ্ও-মহোৎসব ৩৪ঈ 








কোন ব্যক্তিবিশেষেরদারা স্থাপিত লিঙ্গ ব1 শ্রীকষ্ক হইতে শ্রীকৃষ্ণ 
ভক্ত সহাদেব ভিন্ন এই বুদ্ধিতে পৃজিত লিঙ্গের নির্্বাল্য প্রতিই ভূগ্ুমুণির 
শাপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ অনাদি লিঙ্গ অথবা! বৈষ্ণব বুদ্ধিতে পূজিত 
লিঙ্গের নিশ্মাল্য ভোজন দোঁষাবহ নহে। যুরারি আরও বলিলেন_- 
বৈষ্ণবেঃ পুঁজিতে। যত্র শ্রীশিবঃ পরমাদরাৎ। 
অনাদি লিঙ্গমাসাদ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি হেতবে ॥ 
তত্রে সংশয়ে! নাস্তি শির্মাল্য গ্রহণে কচিৎগ 
ভক্তিরেব সদ! বিপ্র শুতদ। সব্বদেহিনাম্‌ ॥ 
শ্ীকৃ্ণ প্রীতির জন্য অনাদি লিঙ্গে বৈষ্ণবদ্ধার৷ সাদরে শিব পুজিত 
হইলে, তীহার সেই নিন্মাল্য গ্রহণে কোন সংশয় নাই। হে 
দামোদর! ভক্তিই সকল দেঁহধাব্িগণের সম্বন্ধে শুভ দান করিয়া 
থাঁকেন। (ক্রমশঃ) 


জরীপাট পাঁনিহাটীতে 'দণ্ড-মহোৎসব' । 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় 
'গৌর-প্রেমের বাদরশ্পানিত ধন্য পাঁনিহাটী তুমি 

গত ৯৫ই োর্ঠ (২৯শে মে ) শুক্রবার ভ্রীপাট পানিহাটাতে আীরদুনাথ 
দাস গোস্বামীর “দণ্ড মভোৎ্সব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। 
কলিধুগ পাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রদ্থুর অপার্থিব করুণার কথা স্মরণ 
করিগ্। কেহ বা উৎসব-প্রাঙ্গণে আকুলিব্যাকুলি গড়াগড়ি দ্বিতেছেন__- 
কেহ বা চিড়া, দই) দুগ্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়! ঠাকুরের উদেশ্তে ভোগ 
নিবেদন করিয়া দিবার সময় কি এক অপূর্ব আবেশে বিহ্বল হইয়া হি! 
নিতাই! “হা গৌর !? বলিয়া প্রাণের আন্তি জানাইতেছেন-_কেহ 
হা মহাপ্রসাদ মন্তকে স্পর্শ করিয়াই কীদিয়া আকুল-কেহ বা “ভজ 


৩৫ ভর্তি [২৯ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
নিতাই গৌর রাধেশ্তাম। জপ হরে ক্ষণ হরে রাম ॥” এই পদ গাহিয়া 
গাঁহিয়া উদ্ধণ্ডে নৃত্য করিতেছেন_ কোথাও ঝ৷ প্রসাদ বিতরণ হইতেছে 
আর কোথাও বা তক্তমণ্ডলী প্রাণের আবেগে প্রসাদ লইয়া! কাড়াকাড়ি 
করিতেছেন অথব! পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রসাদ অর্পণ করিরা সেই 
পুরাতন লীলার স্মতি জাগাইয়া তুলিভেছেন-__চারিদিকেই আনন্দের 
লহরী থেলিতেছে__দুর দুরাস্তর হইতে সমাগত কীর্তন মণ্ডলী ভূবনমঙ্গল 
শ্রীহরি নাের ধ্বনিতে উৎসব-ক্ষেত্রের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়! 
তুলিতেছে--এদৃশ্ঠ বলিয়া বুঝাইবার নভে ।, ইহা অনুভবের সামগ্রী। 
কে বলে বাঙালী জাতি মরিয়াছে ? যতদিন বাঙালীর এই সমস্ত পর্বব 
মঙহোৎসবাদি জীবিত থাকিবে ততরিন বাঙালীর মৃত্যু নাই। বস্তৃতঃ) 
এবদ্ষিধ পর্ব ও মহোৎসবাদির ভিতর দিয়াই জাতি নিজ জীবনীশত্তি 
সংগ্রহ করিয়া থাকে । ভ্রীমহোৎসবের জয় হউক। গ্রানিতাই ও 
ল্রীগৌরঙ্ুন্দরের জয় হউক্‌। বাঙালী অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকুক। 
অন্যান্ত বারের ন্তার এবারও উৎসব-ক্ষেত্রে বু দুর হইতে ভক্ত 
সমগম হইয়াছিল। কিন্তু মহরমের ছুটি ছিল বলিয়া, আমর! আরও 
অধিক ভক্ত সমাগম আশা করিয়াছিলাম। মোটের উপর জনতা ' নিতান্ত 
অল্প হয় লাই। পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তায় এবারেও পানিহথাটী শ্রীগৌরাঙ্ক 
রথ মন্দিরের সম্পাদক পরম ভাগবত যুক্ত অমুল্যধন রায়রভট্র মহাশয়ের 
কুটারে-_“শ্ীশ্রীরাধারম্ণকুজে” দুরাগত ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য পর্যাপ্ত 
পরিমাণে মালস! ভোগ ও অন্ন প্রসাদের বাবস্থা হুইয়াছিল। রাভ্ট 
মহাশয় সদরিদ্র হইলেও, বৈষ্ণব-সেবায় তাহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ অতুলনীয়। 
তিনি যেন একা এক সঙ্তত্র হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন-- 
আর কোথায় কি অভাব কাহার কি প্রয়োজন তাহার সন্ধান করিয়া 
আবশ্তক মত লুবন্দোবন্ত করিয়া দ্রিতেছিলেন | তাহাকে এবং তাহার 





আষাঢ়, ১৩৩৮] পাণিহাটাতে দ্ণ্ু-মহোৎনব ৩৫১ 








গ্রন্থ মন্দির দেখিবার জন্ ক্রমাগতই লোকঞ্জন আস -যাওয়া করিতেছেন 
সকলেরই মুখে এ এক কণ! *অধুন্যবাবু কোথায়? আমর! দর্শন করিতে 
এসেছি” সষাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুব! আছেন-_ন্বদ্দ আছেন-__ 
কেহ বঝাবৃদ্ধা মাত1--স্ত্রী এবং আম্মীর মহিলার্দিগকেগ সঙ্গে করিঝ়া 
আনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির দেখাইবাঁর জন্য । কিন্ত, আমরা 
াহাদিগের সে আশ! পূর্ণ করিতে পারি নাই। গ্ীগৌরাঙ্গ-গ্রস্থ-যন্দিরের 
অমুন্য রত্বরাগ্রি প্রদর্শনীর আকারে সঙ্জিত ও শৃন্খপাবদ্ধভাবে নুবিস্তস্ত 
করিয়া রাখিবার মত স্বতন্ত্র গৃহ নাই-.-হাই স্তুপীরুহ হইয়া পুটীকা বন্ধভাবে 
অবস্থান করিডেছেন-_কাজেই বার্থ মনোরথ হইদ্বা তাহাদিগকে নিতান্ত 
ছঃখের সহিত ফিরিয্লা যাইতে হইল । তবে সকলেরই যেরূপ আগ্রহ ৪ 
গৌর ক্ষ-গ্রস্বমন্দিবরের প্রতি প্রাণের ১টান দেখিলাম, তাহাতে আশা 
হয়, সকলের সাহচধ্য পাইলে অচিরে গ্রন্থ মন্দিরের এই অভাব পূর্ণ 
হইতে পারে । একজন ভদ্ছলোঁক বলিলেন-“আমি চাল্তা-বাঁগ।নে 
আপনাদের প্রদর্শনী দেখেছি । এরূপ একটি অনুষ্ঠানের জন্য একখানি 
গৃহ নিন্মিত হয় না? এ আপনারা মনে করলেই এক দিনেই হতে 
পারে। আমার কাছে যাবেন_-আমি যা পারি, আপনািগকে দিব” 
এইন্গপ মনের হাব--্রন্থ-মান্দরের প্রতি এব্প প্রাখ-ঢালা ভালবাসা-_ 
হয়ত আমারও অনেকের থাকিতে পারে__আমর! জানি না। ন্ুতরাং, 
লোকের আগ্রহের অভাব যত *থাকুক আর না থাকুক, আমাদিগের পক্ষে 
সুতীব্র চেষ্টার অভাব আছে, ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। 
আমিস্্রীগরস্থমন্দিরের পরিচালকবর্গকে এবিষয়ে আর একটু অবহিত ও 
মনোৌধোগী হইতে অনুরোধ করি। | 

এবারকার উৎসবের আর একটি-বিশেধত্ব__বৈষঃবস্ভার অধিবেশন 
কলিকা তা-শবৈষণব-সভার” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটবর দত্তের বিশেষ যাত্ধে ও 


৩৫২ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ১শ সংখ্যা 





আগ্রহে-উৎসব-ক্ষেত্রের 'নিকটে স্থানীয় স্কুল গৃহে এই সভার আয়োজন 
হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ লেখক ও পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন 
বিস্কাভৃষণ মহাশয়ের অনুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতিতে প্রভূপাদ শ্ীগৌর 
গ্যেবিন্দ গোস্বামী মহোদঘ সভাপতির আনন অলস্কত করেন। 
আমাদের সরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যাদঝানন্দ ব্রন্মচারী মহাশম্ন মধ্যে মধ্যে 
তাহার স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ে “বিশ্বর্ূপ” রি কীর্তন গাহিয়া সমাগত 
ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দন করেন) উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাঁমদাস বাবাজী 
মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ভক্তবর শ্রীস্বরূপদাস বাবাঙ্ী, শ্রাপাত্ কানু প্ররয় 
গোস্বামী পরম গৌরতুক্ত কবিরাজ শ্রীঘুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত এম, এ 
মহোদয় ও পৃজনীয় সভাপতি মহাশয় ““দগু-মহোৎসব ও “ভ্রীনিতাইটাদের 
করুণা” সন্বন্ধে সময়োপযোগী বক্তৃত! করিয়া সকলের প্রাণে শ্রীহইনিতাই 
_ গৌরাঙ্গের লোকপাঁবনী লীলার স্থ্বতি জাগ্রভ করিয়া দ্রেন। ভ্রীমন্দাস 
গোস্বামী ও তাহার দণ্ড মহোৎসবের বৃত্বীস্ত অনেকেই অবগত আছেন। 
আমর! উৎসবের বাহিরের দিকটাই দেখি, কিন্তু ইহার ভিত্খরের অর্থ 
বুঝিতে চেষ্টা করি না। শ্রীযুক্ত স্বপ্পপদাস বাবাজী মহাশয় এই 
মহোঁংসবের যে ব্যাধ্যা করিলেন তাহাঁতে কিছু নৃতনত্ব আছে। আমরা 
তাহার প্রদ্শিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়। এই মহোৎলব সম্বন্ধে সামান্যভাবে 
ছু একটা কথার আলোচন। করিব। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই 
কবিরাজ গোম্বামিপার্দ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়। এই 
বলিয়! মঙগলাঁচরণ করিতেছেন £-- 
কুপাগুণৈর্ঘঃ কুগৃহান্ধকুপাহুদ্বংত্যে ভ্জ্জ্য।| রছুলাথদাসম্‌। 
্স্থ স্বক্পপে বিদধেহস্তরঙ্গং শ্রীরুঞ্চচৈতনমমুং প্রপন্ডে ॥ 
ইহার অর্থ এইরূপ £--যিনি ককুণ। করিয়া রঘুনাথদাসকে সংসার 
রূপ কুগৃছান্বকুপ হইতে ভ্ভঙ্গীত্তি উদ্ধার করিয়া স্বরূপের হস্তে সমর্পণ 


আফা ৯৩৩৮ পাঁণিহাটীতে দণ্ড-যহোৎস ৩৫৩ 








পৃন্বক অন্তরঙ্গ দেবা দান করিয়া ছিলেন । সেই শ্রীরুঞ্জ চৈতন্তের 
আশন্র গ্রহণ করি । 

এক্ষণে, ভঙ্গীতে উদ্ধার করিঘ? এ স্থলে 'ভঙ্গী' ফথাটীর অর্থকি? 
সকলেই জানেন শ্রীঘুনাথ দাস গো দ্বামী শ্রীন্মগ প্রহুন নিত্য পরিকর-_ 
্র্ললীলার শ্রীরতিষগ্ররী| ইহার ভূলত্রাস্তি হও! কোন মতেই সন্তবপর 
নহে। তথাপি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যেমন _ঞগর্থকে গাতামৃত পান 
করাইবার জন্ত--জ্রীতগবানের ইচ্ছাতেই তাহার নিতাপার্দ শ্রীঅজ্জুনের 
হৃদয়ে সামরিক মোহ দেখা দদিয়াছিল- সেইরূপ এক্ষেত্রেও 
শরীমন্িত্যানন্দ প্রভুর তত্ব ও মহিমা জগতকে জানাইবার জন্যই-_-শরমন্সহা- 
প্রভুর ইচ্ছায় তদীয় নিত্যপরিকর শ্রীরঘুলাথ দাসের আচরণও কিঞ্চিৎ 
প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিল ! তাই বানক রঘুনাথ যখন শ্রহরিদান ঠাকুরের 
কপায় গৌরপ্রেমে বিভোর হইয়া শাস্তিপুরে শ্রীমদ্বৈ তভবনে প্রতুর সহিত 
মিলিত হইলেন এবং ব্যাকুলভাবে আর্তি জানাইর! তাহার চরণাশ্রয় 
প্রার্থনা করিলেন, তখন গ্রভু আমার তাহাকে ভঙ্গী করিয়া শিক্ষাচ্চলে 
ফিরাইয়া দ্িলেন__বলিলেন »_- 


স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধুকুল ॥ 
মর্কউ-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়ু! | 
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥ 
অন্তর নিষ্ঠা কর বান্থে লোক ব্যবহার! 
অচিরাতে কৃঞ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 
বৃন্দাবন দেবি যবে আসি নীলাচলে। 

তবে তুমি অ।ম! পাশ আসিহ কোন্ব ছলে ॥ 


৩৫৪ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১৯শ সংখা 





সে ছল সে কালে শ্ফুরাবে তোমারে । 
কৃষ্ণ কপ! যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥ 
্‌ ( শ্রীচৈঃ চঃ) 

প্রভুর সকল কার্য্যই লোক শিক্ষার জন্ত। শ্রীরঘুনাথ ফাসকে 
উপলক্ষ্য করিয়৷ প্রভূ জীবকে তাহার কর্তৃব্য শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই 
শ্বীরঘুনাথকে শ্রীহরিদ্াস ঠাকুরের সঙ্ষে ও শ্রীযহুনন্দন আচার্যের নিকট 
দীক্ষা দিয়া প্রভু দেখাইলেন ষে, সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে অগ্রে 
সাঁধু সঙ্গ ও গুরু পদ্াাশ্রয় আবন্ঠক।. এক্ষণে প্রভু যে শ্রীরঘুনাথ দাসকে 
এই সকল কথ! বলিলেন, তাহার ভাৎপর্য্য-রঘুনাথ প্রথমে প্রীমল্লি টা. 
নন্দের আন্ুগতা স্বীকার না করিরাই-: একপ্রকার ঘেন তাহাকে 'ডিঙ্জাই- 
যাই শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমপণ করতে আপিয়াছিলেন। কিন্ত 
শ্রীমন্লিত্যানন্দের কৃপা না হইলে গোঁ প্রাপ্তি অগম্ভব; তাই প্রভু আমার 
শিক্ষার বাপদেশে কৌশল করিঘ! তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিষ্বা বলিলেন__ 
রঘুনাথ! তুমি বাঞ্চাল হইও না, স্থির হও! মর্কট বৈরাগ্য পরিতাগ 
কর। অন্তরে নিষ্ঠা রাখিয়া বাহিরে যথাযথ লোক ব্যবহার রক্ষা কর 
এবং অনাসক্তভাবে ব্ষিয় ভোগ করিয়া যাও। শ্রকঞ্চ (প্রভুর বলিবার 
ভঙী দেখুন-_-, আমি নয়--*আরুষ্ণ? ) অচিরে তোমাকে উদ্ধার করিবেন 
এবং সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। প্রভুর এ প্রত্যাখ্যান গৌর প্রেমে 
পাগল রঘুনাথের অন্থরাগ বৃদ্ধির জন্তও বটে । অবশেষে ব্যাপার এক্দপ 
ধাড়ান্ল যে, ঘড়ির বাধন দুরে থাকুক-__কামিনী কাঞ্চনের বাধন যাহা 
এত ছুর্ববার, সেই *ইন্দ্রসম এশ্বধ্য ও অপ্নরাসম স্ত্রী” ও তাহার মনকে 
সংসারে আবন্ধ করিয়া ক্লাথিতে পারিলনা। তিনি যে এখন__( তার 
পিতার ভাষাতেই বলি--“ঠৈতন্ত প্রভুর বাতুল”, তাহাকে কে রাখিতে 
পারে? 





আধাঢ়, ১৩৩৮] পাণিহাটাতে দণ্ডমহোতৎসব ৩৫৫ 


তবে রঘুনাথ কিছু বিবচ্জা্িভন মনে । 
নিত্যানন্দ গেসাঞ্চির পাশ চলিল1 আর দিনে ॥ শ্রাটৈং চঃ 
এতদিনে শ্রীরঘুনাথ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন_-তিনি মনে 

মনে ভ্িক্ডার্র হুল্িম্্রী ইমনিভ্যানন্দ প্রভুর পাশ ছুটিলেন। 
অবশেষে পানিহাটা গ্রামে গঙ্গাতীরে বটব্ৃক্ষ মূলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি যেমন শ্রীনিতাই চাদকে কাকি দিয়া একপ্রকার চোরের মত চুপি 
চুপি শ্রীচৈতন্ত চরণে আশ্রত্ধ লইতে গিয়াছিলেন, তেমনই পরম করুণার 
অবতার শ্রীনিভাই চাদ আমার প্রথম দুষ্টিতেই তাহাকে, প্চোরা” 
বলিয়া সম্বোধন পুর্ববক তাহার প্রতি দগুচ্ছলে কৃপা প্রকাশ কগিলেন। 

শুনি প্রভূ কহে, “চোরা” দিলি দরশন। 

আয় আয় আজি তোর করেব দণ্ন ॥ 
পুনশ্চ নিকট না আইস চোরা, ভাগ দরে দুরে । 

আজি লাগি পাইয়াছি দ্ডিব তোমারে ॥ 

দ্রধি চিড়া তক্ষণ করাহ মোর গণে ৮. 

ইহাই সংক্ষেপে শ্ী'দপ্ুমহোৎসবের” ইতিহাস । এই উৎসবে 

ই্মন্লিত্যানন্দ প্রভু সুদুর নীলাচল হইতে শ্রীমন্মসহাপ্রভুকে ধ]ানযোগে 
আকর্ষণ করিয়া কোন কোন ভাগাবানের নয়ন-গোঁচর করাইয়াছিলেন 
এবং সমবেত জনমণ্ডণীর প্রত্যেকের-তা তিনি যে জাতিই হউন না 
কেন__হোলৃনা হইতে এক এক গ্রাস লইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর মুখে অর্পণ- 
পুর্্বক সকলকে এই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের নিকটে ভক্কের 
জাতি বিচার লাই। শ্রীনিচাইটাদ আমার এইরূপ আরও কত মধুর 
লীলা করিয়াছিলেন তাহা এবং জ্রীরঘুন1থ দীসের অপুর্ব জীবনকাহিনী 
ও বৈরাগ্যের কথ! শ্রীচৈতন্য চরিতা মৃত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। 
স্থানাভাবে সে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিতে পারিলাম না। 


৩৫৬ ভক্তি [২৯ বর্য১১শ সংখ্য। 





স্পা 


পরিশেষে এই অধম প্রবন্ধ লেখক পানিহাটী “গৌরাঙ্গ ্রস্থ-মন্দিরের” 
পক্ষ হইতে বৈষ্ণবসভ! ও সমাগত তজ্দিগের নিকটে তাহারা শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর গ্রেরণায়-শ্রীনিতাই স্বন্দরের আহ্বানে স্বেচ্ছায় উৎসব-ক্ষেত্রে 
সমবেত হইলেও, প্রাকৃত দৃষ্টিতে পানিহাটী গ্রামের অতিথি বলিগ্না 
গ্রামবাসীর পক্ষে নানাবিধ ত্রুটা ও" অক্ষমতা স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলে সভা ভঙ্গ হয়। | 
ওদিকে উৎসব প্রাঙ্গনে পরম পুর্জনীয় শীযুক্তরামদান বাবাজী মহাশয়ের 
দল নুমুধুর কীর্তন করিতেছিলেন-_বাবাজী মহাশঘ স্বয়ং তথায় উপস্থিত 
ছিলেন ও কিছু কিছু কীর্তন করিতেছিলেন কিন্তু শারীরিক অনুস্থত। নিবন্ধন 
বিশেষতাবে যোগদান করিতে পাবেন নাই। যথারীতি কীর্ভনের পর 
ত্রমে ক্রমে টাদেরহাট তাশিয়] গেল। ধন্য পানিহাটী] তোমায় 
কোটী কোটী প্রণাম করি-- 
“নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে বিলাল যেথা নিত্যধন , 
রঘুনাথ নিল ঝুলি কাথা, ত্যোয়াগী সকল বিভ্তজন 1” 
আজিও তোমার বক্ষে সেই লীলা করে নিভ্যানন্দ রায়। কিন্তু ভাগ্য- 
হীন আমরা সে লীলা দেখিতে পাই না, আমাদিগের সে চক্ষু কোথায় ? 


পপ 0১ পাশে 


প্রার্থনা সঙ্গত 


(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকঞ্ঠ, কাঁবা-গুণাকর।) 
হৃদয় নিকুণ্জে এস ওহে কুঞ্জবিহারী । 
হে চিরকিশোর ! তুমি ল+য়ে বামে রাইকিশো রী ॥ 
(শকবার এসহে দয়াল ) 
( পীত ধর! চুড়া পরা বেশে একবার এসহে দল ) 
(অধরে হাসি করে বাশী লয়ে একবার এসছে দয়াল ) 


আবাঢ় ১৩৩৮] লাবণ্য-বসময় প্রেমগোরা ৩৫৭ 





(আমার, জাধার হৃদি নিকুঞ্জে একবার এসহে দয়াল ) 
(বিশ্ব ভোল। যুগল পে একবার এদহে দয়াল) 
হে গৌপ-বালক রূপের আলোক 
দাওহে অন্তরে ঢালিয়া। 
(আমি 9 নম্মন মুদিয়া  হেরিব ও কপ 
পরম পুলকে মাতিয়া ॥ 
(বড় আশ! করেছি) 
(ওই, গোপী-মোৌহন জপ হেরিবারে বড় আশা করেছি) 
( ৪ই, মদনমোহন রূপ নেহারিতে বড় আশ| করেছি) 
(নিরাশ কণ্রনী করনা ) 
( বাঞ্ছ৷ পুরণকারী তুমি নিরাশ করনা করনা ) 
( ভক্তিহীন এ অধম জনে নিক্জাশ করনা ক'রনা ) 
এস দীনের সখা দ[ও হে দেখ! 
করুণা বিতরি ॥ 


লাবণ্য-রসময় প্রেমগোরা 


শ্রীযুক্ত ফোগেন্দ্রমোহন রায়।) 
( পুর্ধপ্রকাশিতর পর 1) 
আখির কোণে যে হেরিল গোর! ঠাদ্ধে সেই প্রেম ফাদে ঠেকিল, 
অন্তরে বাহিরে গৌরময় হইল তীহাদের। গঙ্গাতীরে মরমী সহচর 
নিয়ে হাস্যপরিহাস রঙ্গে গোরাটা্ঘ বিহার করেন; আর জল ভরিতে 
গিয়া আখির কোণে নে রূপ হেরিয়া নাগরী মন হারাইয়া 


আনেন । যথা প-_ 


৩৫৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 





শচীর কোঙর গৌরাক্ষ সুন্বর) দেখিন্থু আবির কোণে । 
অলথিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ন বাঁণে ॥ 
সই দরম কহিল ভোরে । 
এতেক দিবসে নদীয়া! নগরে নাঁগরী নারবে ঘরে ॥ ফ॥ 
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়। 
ভাবিয়া চিন্তিঘা, মন দঢ়াইনু, পরাণ রছিবার নয় ॥ 
কোন্‌ পুণ্যবত্ী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রলবিলাস। 
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া, কহে গোবিন্দ দাস ॥ 
কূপ বস মুস্ধা যুবতীগণ চিত্ত বিস্ত হারাইয়াছেন গৌরাগ হেরিয়া | 
আর শত সহস্র ধনাবাদ দিতেছেন এ হেন সর্ব্বনুন্দর রূসিকেন্দ্র নটরাজ 
গৌরকিশোবের অঙ্কশায়িনী, পুণ্যবতী রসিক সুন্দরী বালার। 
তাহার শ্রীচরণাশ্রর বিনে গৌর প্রেম ও রূপ-রস-মুধা সমাক আস্ব'দনের 
অধিকার নাই কাহারও । গৌররূপ রসমুগ্ধাগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই 
পুণ্যবতী গৌঁরাঙ্গবল্লভার মহিম। গীতি গাইয়! থাকেন 'মহনিশি । যথাঃ 
. বিহির কি রীতি, পিরিতি আরতি, গোরাক্পে উপক্জিল। 
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী, আনেসে ঝুরিয়! মৈল॥ 
প্রীগৌরবক্ষবিলাসিনী বিষুরপ্রিরা দেবীর প্রেমের মহিমা গানই হইল 
এখন তাহাদের সম্বল | তাহারা সরে মিলে গায় ৪ 
কিবা তপ কৈল বিষুণপ্রিয়া ) 
অগাধ অখল তার হিয়। ॥ 
ঠাকুরলোচন ) 
কারণ গৌর-রস-প্রেম পয়োধির একমাত্র আস্মাদিকা ও অধিকারিণী 
তিনি। যাঁকে তাকে বিশাইতে -একাতর অধিকার তাহার, 
বিজুপ্রিয়ার মন্ত্রী সখিগগই তাহার কায় বাহস্বরূপে.. গৌর নুথে 


আধাড় ১৩৩৮ ] লাবপ) রসময় প্রেষগোর। ৩৫৯ 








আত্মহারা । ব্রজে যেমন চারি রসের তজন, এখানেও তাই। মধুর 
রসের তজনই সর্বব রপের সার ও সমষ্টি॥ যেমন ২ 

সধি অনুগতি বিনে ঈশ্বর্ধয আনে । 

ভঙিলেও নাহি পায় ব্রজেন্ত্রনন্দনে ॥ 

| (শ্রীটৈঃ চঃ) 

এখানে নদীয়া লীলাতেও তাই। কুষ্লীলা ও গৌরলীল! ওতঃ- 

প্রোতভীবে মিশ্রিত এবং তজনের একই ধারা) যথা আ্রচৈতন্ট, 
চর্িতাম্বতে 8 


কুষ্ণলীলীমৃতসার, তার শভ শত ধার, 
দশ দিক বহে যা5| হৈতে। 

সে ঠচতন্ত লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, 
মন হংস চরাও তাহাতে ॥ 

চৈতন্তলীলাম্বতপুর, কৃষ্ণলীলা স্থকপৃর, 
ছুই মিলি হয় যে মাধুর্য । 

সাধু গরু প্রসাদে, তাতে যেই আন্বাদে 


সেই জানে মাতু্যয প্রাচুরধ্য ॥ 


নদীয়। নাগরীরসে ভজন দিদ্ধি হইলে, জীবের অনন্ত জনযের সাধন 
তজন "সরা" হইয়া য্যয়। প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা চৈভন্যদাপ বাবাজী 
মহাশয়, নদীয়া *নীগরীরসে ভজন সিদ্ধি লাত কবিয়া, যখন আপন প্রাণ 
নাথ গৌরচন্দ্রের নিকট চলিয়া যান) তখন প্রেষ পুলকিত শরীরে 
স্বরুত সিদ্ধ ভজনপদ গাইয়াছিলেম ; যগ| ১ 
আমার সাধন হৈল সারা, আমার ভজন হৈল সারা 1 
শ্বগৌরাঙের-কাস্তা আমি, কান্ত আমার গোরা ॥ 


৩৬০ তক [২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য! 





আর সাধক দেহে ভাবন| করিতেন ও গাইতেন ১-- 


হইব হইব আমি পাদীয়া নাগরী । 
পাইব পাইব সে নাগর গেররহরি ॥ 
জ্রীগৌরাঙ্গ যহাপ্রভূ বিষুপ্রিয়ার প্রাণ। 
নবীয়। নাগর গোরা শ্রীশচীনন্দন ॥ 


শ্ঞ্ীনাধবগৌড়েশ্বরাচাখা, সর্ব বৈষ্ন জগত পুজ্য, শীপ্রীরাধারমনা- 
স্তরঙ্গ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ভ্রীপাদ মধুস্ছদন গোস্বামী মহারাজ, এ দীন 
হান লেখকের গ্রঞ্রীবিধুপ্রিয়া নাম-স্ধা রস গ্রস্থধান! পাঠ করিয়া 
যে কৃপ্পাপত্র প্রদ্ধান করিরাছিলেন ; তাহাই এ প্রবন্ধের উপসংহার 
উইল। 


প্রির যোগেন্দ্রযোহন ! তোমার পত্র এবং তৎসহ শ্রীন্রীবিঞু প্রিয়া 
নামসুধারস পুত্তক প্রাপ্ত হইলাম । এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি 
পরম স্থষ্ট হইয়াছি। কারণ গৌরাঙ্গাবতারে সেই তীব্র তাপ শ্রীমতি 
বিষুপ্রিয়া দেবী সহ করিয়াছেন, সেই তাপ জীবের উদ্ধারের প্রধান 
কারণ তিনি যে নিজ প্রাণনাথকে সন্্যাসের অনুমতি দিয়াছিলেন্‌ 
ও ,নিজে ছুর্বহ বিরহ ভূর্ধরকে আপনার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, 
ইহ স্বল্প ওঁদার্ধা নহে। এইরূপ গদার্ধ্য অন্তত্র দেখা যায় না। কিন্ত 
জীব এইক্সপ ক্কৃতত্ন ঘে তাঁহার এই অপরিসীম উপকাঁরকে একেবারে 
বিস্বৃত হইয়াছে। 


তোমার পত্র পাঠে আমার পাষাঁন হৃদয় বিগলিত হুইয়াছিল। 
আমার নেবে অশ্রুপাত হইয়াছিল। তোমার দৈন্ত দেখিয়া আমি 
বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে মনে করিলাম শ্রীগৌর ভক্তগণ ভৃণাঁদপি- 


আষাঢ় ১৩৩৮] লাবণ্য রসময় প্রেমগোরা ৩৬১ 





সুনীচ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বল্পভাঁর তন্তগণ পৃথিবীর অপেক্ষাও বিনীত 
ও অর্বংসহ এবং বিনয়ের খনি। 
অঞ্রীবিষুপ্রিয়া নাম সুধারসে একটি পয়্ায় দেখিলাম £-- 
শ্রাধারমা সত্যভামা রুঝ্িণী সরস্বতী 
সর্ব নাগরীর সার সর্ব গুণবতী ॥৮ 


মনে করিলাম এই পধ়্ারে শ্রীবিষুপ্রিয়া দেবীকে শরাধিকারও 
সার রূপে বর্ণনা কর। হইয়াছে; ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে। কিন্ত 
পরের পয়ারে পাঠ করিলে সেই সংশয় নিজে নিজেই নিবৃত্ত হইয়। 
যায়। 

“সর্ব প্রকৃতির সার গৌরাঙ্গ মোহিনী ।৮ 

শ্ীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধারুঞ্চের মিলিত তন্ু। শ্রীগৌরাঙ্গকে মোহিত 
করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রীরার্ধিক। ,অচিস্ত্য ভেদাতেদ্যঘ় উততয় তত্বকে 
মোহিত করিতে হয়। স্তরাং 'যনি গৌন্বাঙ্গ মোহিনী তিনি নিশ্চয়ই 
শ্রীরাধিকার সার । তাহা না হইলে শ্ররাঁধিকার ভাব কান্তি বিশিষ্ট 
তত্বঝধে মোহিত করিতে পারিতেন না । শ্ামন মহা প্রভূ নীলাচলে ভক্ত 
বিদায়ের সময়ে বলিলেন £-- 


গুণরাজথান কৈল শ্রীকুষ্ঝ বিজয় । 
তাহার এক বাঁক্য তার আছে প্রেমময়) 


আমিও শ্রীবিষুওপ্রিয়া নাম সুধারস গ্রন্থে £-_ 
প্ছুটীবে প্রেমের বণ সুুধার লহনী। 
হইবে গোলক ধামে নদীয়া নাগরী ॥৮ 
এই পয্মার পাঠ করিয়া তোমার হাতে বিকাইয়াছি। আমার ইচ্ছ। 





৩৬ ভক্তি [২৯শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 


তোমাকে কিছু উপহার দ্দিই। আমি অকিঞ্চণ আমার কাছে দেবার মতন 
কিছুই নাই। কিন্ত আমার বন্ধু শ্রীমচ্যুতচরণ চৌধুরী ত্বনিধি, এই 
গ্রন্থের ভূমিকায় তোমার স্বরূপ নিরুপণে থে শব্দ দিয়াছেন তাহাতে একটু 
গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছি । তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“লিখক আমার পরম স্মেহভাঙজন, প্রেমাস্পদদ ভাই ষোগেন্্রমোহন 
উশ্রীবিষুণুপ্রিগ্া দেবীর একনিষ্ঠ সেবক* আমি এই সেবক শব্দে ২টী মাত্রা 
বসাইয়া জিলাম। বয়ে ইকার আর কয়ে আকার। 


ছায়াচিত্রে লীল! প্রদর্শন 


আমরা বিশেষ আননোর সহিত সর্বপাধারণকে জানাইতেছি যে? 
হাওড়া, চৌধুরী বাগান ভাগবতাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত অনাথবনদ্ধু ভট্টাচার্য্য 
পুরাণরপ্র মহাশয় অতি স্থঘৃহ চিত্র দ্বারা শ্রহ্ীগৌরাঙ্গ লীলা, শীঘ্র 
লীল। ও শ্রীইঞ্ৎ চরিত্রাদি লীলা সকল ভিত্রান্থ্যায়ী বক্তৃতা ও মধুর 
সঙ্গীভ দ্বারা সর্বত্র দেখাইতেছেন, খরচাও সামান্ত সবিশেষ উল্ত 
ঠিকানায় অথবা ভক্তি কার্যালয়ে জানিতে পারা যায়। অনাথবাবুর 
এই শুভ চেষ্টা যঙ্গলময়ের কৃপায় ফলগ্রদ হউক ইহাই আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা । 





শীঞীরাধারমণে! জয়তি | 








১০০ ভত্তি 1 রি 


১২শ সংখ্যা ধর্্ন-সশ্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 


১৩৩৮ 





গুপ্ডিচা-মার্জনোপলক্ষে গীত 
( শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব ) 


ভাষাবেসে মহা প্রভ্‌ ভক্তগণ সঙ্গে ) 
নাচিতে নাঁচিতে চলে অতি মনোরঙগে ॥ 
কাল আসিবেন প্র।ণবধু নিকুজ যন্ৰিরে | 
স্থান উপক্ধরিবারে চলগো৷ সত্বরে ॥ 
নানাঞ্জাতি ফুল তুলি কুঞ্জ সাজাইব। 
সুগন্ধি কুস্থমহার বধুগলে দিব ॥ 
কুহুমপ্তরপে বধু শুতিবেন সুখে । 
সুবাসিত তান্থুল লই দ্রিব চাদমুখে ॥ 
সুচামর ধরি কেহ করিবে বীজন। 
কেহ বা করিবে মৃদু পাঁদ-সংবাহন ॥ 
চু চন্দন গন্ধ দিব চাঁরিভিতে। 

রসময় বধু কেলি করিবে নিভৃতে ॥ 


__ স্পা € পা 


শ্রাশ্রীরপ-সনাতনের বংশলত। 
( শ্রীপা্ধ জীবগোস্বামীকৃত লঘুতোষণী মতে ) 
(শ্রীযুক্ত যছুপতি দ্বাসকর্তৃক সংগৃহীত ।) 
জগব্‌গুর (১) 


সিজিজনিয (২) 


রূপেশ্বর (৩) ভরিহর 
পদ্মনাভ (৪) 


| 
পুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ 


হী (৫) 
সনাতন রূপ র্‌ (অনুপম) (৬) 
শ্রীজীব। 





(১) জগদ্গুরু কর্ণাট দেশের রাঙ্ছা ছিলেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় 
বরাহ্মণ। নিজের ক্ষমতায় সমস্ত রাজাগণকতৃক পুঁজিত হইয়াছিলেন। 
(২) জগদগুরুর অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি চন্দ্রের ন্যায় 
বশস্বী, হুরপতি ইন্জের ন্যায় প্রভাবশীলী। সমস্ত ভূপতিগণের দ্বার! পৃজিত ও 
যভুর্ববেদের একমাত্র বিশ্রাম স্থান বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

(৩) অনিরুদ্ধদ্েবের ওরসে ও ছই স্ত্রীর গর্ভে ছুইটি পুরে জন্মগ্রহণ 


শ্রাবণ ১৩৩৮ ] শীন্ীরপ-সনাতনের বংশলতা ৩৬৫ 








করেন। তাহাদের নাম রূপেশ্বর ও হরিহর। তন্মধ্যে রূপেশ্বর বন্বিধ 
শাস্ত্রে স্ুপঙ্ডিত ছিলেন কিন্তু হরিহরের মতি ছুক্র্দদে অত্যন্ত প্রবল 
হইাছিল। রুপেশ্বর অরিগণ কর্তৃক ত্রষ্ট রাঙ্কয হইয়া পৌলস্ত্য দেশে গমন 
করেন এবং তথায় শিখরেশ্বর নামক রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া 
পরম সুথে বাস করিতে লাগিলেন । €সইস্থানে রূপেশ্বরের পদ্সনাভ 
নামে একটি গুণবান পুত্রের জন্ম হয়। 

(৪) পম্মনাভ পাগ্ডিত্যে ও ৬ভগন্নাথদেবের প্রেমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
জগতে পুজিত হইয়াছিলেন। ভিনি শিখর দ্ুমিতে বালম্পৃহা পরিত্যাগ 
করিয়া স্থুরতরঞ্জিনী গঙ্গাদেবীর তটপ্রান্তে নবহষ্ট( বর্তমান নৈহাটি ) গ্রাষে 
বাস করিয়াছিলেন । তথায় তীহার অষ্টাদশ কন্ঠা ও পাঁচটি পুত্র হয়। 
তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ 
যুরারি ও পঞ্চম মুকুন্দ। এতন্মধ্যে মুকুন্দের বংশাবলীই বর্ণিত হইয়াছে । 

(৫) মুকুন্দের পুত্র দ্বিজবর কুমার । ইনি কোন বিবাদ বিপধাদে 
নৈহাটি ত্যাগ করিয়া পুর্ববঙ্গে বাস করেন। এই স্থানের নাম ফতোয়াবাদ 
চ্্রদ্বীপ*পরগণার অন্তর্গত। চন্রদ্বীপ ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বরিশালের 
অধীন। বিশেষ বিবরণ তক্তিরত্বীকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

(৬) কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনটির নাম জগদিখ্যাত। ইহারা 
রূপ, সনাতন ও বন্লভ (মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম )। ইহার! 
গোৌড়েশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া রাজধানীর সন্নিকটে রামকেলি গ্রামে 
বসবাস করেন । রূপ-সনাভনের সন্তান সন্তৃতির উল্লেখ কোনও গ্রস্থে দেখ! 
যায় না। ইহা হইতে অন্ুমীন করা যায় যে, ইহার। উভয়েই অকুতদার 
বা নিঃসন্তান ছিলেন। ইহারাই নব বৃন্দীবনের উদ্বোধন কর্তা ও 
মহাপ্রভুর অশেষ কুপাপাত্র । বল্পভের অন্থুপ্ন ভক্তির পরিচয় পাইয়া__ 
মহাগ্রন্থ তাহার নাম রাখেন “অনুপ । শ্রজীব ইহারই জগদ্িধ্যাত 


৩৬৬ ভক্তি [ ২৯শর্ধ ১২শ সংখ্যা 





পুত্রে॥ যিনি পাগ্ডিত্যে ও ভক্তিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঘয়ের অত্যন্ত 
আদ্রণীয় হইয়াছিলেন এবং তক্তি শাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়। বৈষ্ণব জগতে 
অমুলা বত্বাঁদি দান করিয়া গিয়াছেন। 

রূপ সনাতনের মধ্যে রূপই অনুজ । তাহার প্রণীত গ্রন্থাবলী এই-__ 
তংসদৃত কাব্য (১) উদ্ভব সন্দেশ (২) অষ্টাদশ ছন্দঃ (৩)। স্তব শ্রস্থাবলী-_ 
উৎকলিকাবল্লী (৩) গোবিন্দ বিক্ুদ্দাবলী (৫) প্রেমসিন্ুদাগর (৬) প্রভৃতি 
বহুতর সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ । এই সমস্তই স্তবগ্রস্থ। এই সকলের সমষ্টি 
ভবমালা। ইহাতে ৭৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবগ্রস্থ আছে। বিদগ্ধ মাধব 
(৭) ললিত মাধব (৮) এই ছুইখানি নাটক। দান কেল্িকৌযুদ্ধী নামে 
ভানিক। (৯) ছুইখানি রসামুত অর্থাৎ ভক্তি রসাঁযুত সিন্ধু (১০) ও উজ্জ্বল 
নীলমণি (৯১) মথুরা মাহাম্ম্য (১২) পগ্ঠাবলী ( ১৩) নাটক চন্দ্রিকা 
(১৪) এবং সংক্ষিপ্ত ভাঁগবতামুত (১৫ )--এই কয়খানি জপ গোস্বামীর 
সংগ্রহ । 

ইহাঁর অগ্রজ গ্রল সনাতন গোস্বামীর কৃত সকলের যধো প্রধান 
শ্রীভীগবতা সত (১) হরিতক্তি বিলাস (২) এবং তাহার দিক প্রদর্শন টীকা 
(৩)। লীলাস্তব টিপ্লনী অর্থাৎ বৈষ্ণব তোষণী (৪)। 

শ্রীসনাতন গোস্বামীর অন্ুুমতিক্রমে এ বৈষ্ণব তৌধণীকে সংক্ষিপ্ত 
করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী লঘ্ুতোষণী নামে স্ুপ্রসিদ্ধ ও সর্ধজনাদৃত টীকা 
প্রণয়ন করেন। ূ 


শ্রীগৌরাজের গৃহত্যাগ 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
মহাপ্রভু একাম্রকাননক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়। কপোতেশ্বর নামক 


শ্রাবণ) ১৩৩৮] শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ ৩৬৭ 





শিবক্ষেত্রে গমন করিলেন । এই শিবলিঞ্গ কপোত নামক কোন ব্যক্তি 
কর্তঁক পৃজিত বলিয়া কপোতেশ্বর নাষ হইয়াছে। প্রভু ঈহার পরে 
ভার্গবীনদীতে স্নান করিঘা, কিয়দ্দর গমন পূর্বক শ্রমন্দির দর্শন 
করিলেন। 

মুরারি গুপ্ত সাক্ষীগোপালের কথা কিছুই বলিলেন না কিন্তু ভুবনেশ্বর 
মন্দির দর্শনের পরেই বর্তমান কালের যাত্রিগণ সাক্ষিগোপাল দর্শন 
করিয়। থাকেন। মুাবি শ্রীযন্দির বর্ণন 'ইক্লুপ করিয়াছেন -- 

ততোহবলোক্াশুহরেঃ সুমন্দিরং সুধানুলিপ্তং শরদিন্দু নুপ্রভম্‌। 

রথা্জযুক্তং পবনোদ্ধ,তাংগুকং বিভূষণং নীলগিরেশ্হোজ্বলম্‌ ॥ 

প্রভু শ্রীমন্দির দর্শন করিদ্ধা হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। তক্তগণ 
দ্বেখিলেন প্রভূন শরীর স্পন্দহান হইয়াছে, ইহাতে সকলেই শক্ষিত 
হুইলেন প্রভু আবার হঠাৎ উঠিয়া সজ্গিগণকে বলিলেন __ 

ভবস্তরাবাত্র হবেগৃভোপরি স্থিতং মহানীলমণি প্রভং প্রভুম্‌। 
বালং প্রপত্ঠন্ত ততো ন দুষ্ট দৃষ্টণাতয়োচুঃ প্রতিমাপ্রতোদি'জাঃ ॥ 

ভগবন্মন্দিরের উপরিভাগে অবস্থিত মহানীলমণির স্তাগ্স প্রভাবিশিষ্ট 
বালককে দেখিতে পাইতেছ ? ভক্তগণ তাহ] কিছুই দেখিতে পাইলেন 
না বটে, কিন্ত পাছে প্রভু আবার মৃচ্ছিতি হইয়! পঞ্ডেন এই আশঙ্কায় 
ব্যাকুল হইয় তাঁহারা প্রতৃকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু প্রভু-_ 

আলক্ষ্যবালং মুহুরাক্ষিপত্তং ব্ে,প পৃর্ণ মৃতরশ্মিকোটিম্‌। 

আলোলরক্ত।ছুলি শোণপন্পতলেন মাম।হ্বাঘতি স্ম পাণিনা ॥ 

দঞ্গেণ সব্যেন চ বেণুরন্ধ, বিস্তস্তবক্তাঙ্ুলি নাতি শোতঃ | 

অসৌ সুধারশ্মি সহস্র কাস্তিঃ কে! বা মনো মোহয়তি স্মিতেন,॥ 

এইবপ প্রলাপবক্য বলিতে বলিতে শ্রীমন্বিরা ভিঘুখে দ্রতপ্ে ধাবিত 


৩৬৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 








হইতে লাগিলেন । প্রভু মার্কগুতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ 
সম্বন্ধে মুরাঁরি লিখিখাছেন-_ 
চক্রেণ চক্ষে স্বয়মুগ্রচক্রিনা তীর্থ মহেশায় সুদীপ্তিমত্ুটমৃ। 
স্াত্বা চ যম্মিন্‌ শিবলোক প্রাপ্ত স্তত্রাস্ত গত্বা বিধিবচ্চকার ॥ 
উ॥বিষুজ মহাদেবের নিমিত্ত চক্র বারা এই তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
ইহার তট ভুমি অতিশয় দীপ্রিমান্। এই তীর্থে ক্নান করিলে জীবগণ 
শিবলোক প্রাপ্ত হয়। প্রভূ এই তীর্থে স্নান করিয়৷ এবং শিবলিঙ্গকে 
মগগলষয় বিবিধ স্তরতি দ্বারা শ্তব করিয়া__ 
জগাম যঙ্ডজেশ মহালয়ং প্রতৃঃ। 
ষজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর জগল্পাথ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন। 
প্রন্থষ্টরোমা নয়নাজ্জ বারিভিঃ পরীত বক্ষাঃ পরমাত্মচিস্তয় ৷ 
বিবেশ দেবেশগৃহং মহোৎ্সবং ন নামবৃষ্ট। জগতাং পতিং প্রভূম্‌ ॥ 
শ্রীগৌরাজপ্রভু জগৎপতি জগগ্লাথদেবকে দর্শন করিয়া হুষ্টরোমা 
হইলেন এবং নয়ন বারিতে তাহার বক্ষঃস্থল ভামিয়৷ গেল। প্রত 
পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হুইয়। মহোৎ্সবময় সেই দেবদেব জগন্নাথ গৃহে 
গমনপূর্ববক নমস্কার করিলেন । তাহার পরে__ 
আদর্শন্্রক্ততলং ততোমুদ্ধা চৈতদেবে হৃষিতো৷ জহাস। 
শ্ীগন্লাথদেৰ রক্তবর্ণ করতল দর্শন করাইলেন, তাহাতে 
ভ্রীচৈতন্তদেব হর্ধিত হইয়া হাস্য করিলেন । এবং বলিলেন__ 
উবাচ ঠৈবং করুণান্ধুধে তং প্রসীদ দেবেশ মেশ বন্দিত। 
ছে করুণ! সাগর, হে দেবাদিদেব মহেশ বন্দিত তুমি গরসন্্ হও । 
পুনর্ন দৃষ্টণা করপল্পবাঙ্গৃলিং রুরোদ তশ্মিন্‌ দ্বিগুণং স বিহ্বলঃ। 
কিন্তু পুনর্বার শ্রীজগন্নাথের করপল্সবাস্ুলি দর্শন না করিয়া! বিহ্বল 
হইয়! দ্বিুণতর রোদন করিতে লাগিলেন। এইগ্থানে দামোদর পণ্ডিত 





শ্রাবণ; ১৩৩৮ ] শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ ৩৬৯ 





মুর্যরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রভুর জগন্লাথ দর্শন-লীল! ধিস্তার 
করিয়া বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। তাইমুরারি পুনরায় বলিতে 
আর করিলেন। 
গত্বাদৌ বাসুদেবস্ত সার্কভৌমগ্তবেশ্মনি | 
সত্বরং স সমুখ্খায় ননাম দণ্ডবৎ সুধীঃ | 
মহাপ্রতু শ্রগৌরাঙ্গ প্রথমে বাসুদেব সাণ্বতৌমের আলয়ে গধন 
করিলেন, প্রতুকে দেখিয়া সার্ধতোম গাত্রোথান পুর্ঝক দণ্ডের ন্যায় 
পতিন্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। ইহা! দেখিয়া গৌরহরি বলিলেন-__ 
কথংজক্ষামি দ্েবেশং জগন্নাথং সনাতনমৃ। 
আমি ভরগরাথ দেবকে কিরূপে দর্শন করিব? 
ইতিশ্রত্বা৷ বচন্তত্ত সার্বভৌমো! মহাযশাঃ | 
প্রকাশিনয়নাজেন তদ্বপুঃ সমলোকয়ৎ ॥ 
সার্বভৌম ইহা শ্রবণ করিয়। প্রভুর শরীর অবলোকন করিতে 
লাগির্লোন। সার্ববতৌম যাহা দেখিলেন তাহাতে প্রস্ুর রূপ কি প্রকার 
ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। 
স্ৃতপ্তকাঞ্চনাভাসং মেরুশৃঙ্গ মিবাপরমূ। 
রাঁকাস্থধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্‌ ॥ 
স্থুনসং কন্তুকগীচ্যং মহোরস্কং মহাতুর্জমূ। 
বন্ুকমুকুরাবক্ঞং দত্তচ্ছদ মনোহরম্‌ ॥ 
কুন্দাতদস্তমত্যন্ত চন্দ্ররশ্মি জিতন্মিতম্‌। 
আজান্ুলঘ্িতভুজং বিলসৎ পাদ্পক্ষজম্‌ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমোজ্জবলং শঙ্বৎ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্‌। 
বশ্ষোয়তপদবস্যং দৃষটথাদে বিশ্মিতোহভবৎ ॥ 


৩৭০ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 





তণ্ত স্বর্ণের স্তায় কান্তি অথবা ষেন আর একটা সুমেক শুঙ্গ। 
মুখ পূর্ণচন্্রাকার, লোচন পদের হ্যায়, নাসা ন্থন্দর, শঙ্খের স্টায় ক 
বক্ষ-্থল উন্নত ভূজদয় দীর্ঘ, বক্ত, বদ্ধুক পুষ্পদর্পনের মত দত্তচ্ছদ যনোহর, 
দস্তগুলি কুন্দ কুন্ুমাকার, জ্যোৎন্গার ন্যায় মন্দহাস্, ভূজ জান্ পর্য্স্ত 
লম্িত, পাদঘ্ধয়ে ষেন কমল বিলাস করিতেছে । শ্রীকুষ্ণ প্রেমে উজ্জ্বল 
শরীর নিরস্তরই পুলকযুক্ত এবং পদ ছুটা কুর্মের স্তায় উন্নত। ইহা 
দেখিয়৷ তট্টাচার্ধ্য বিন্মিত হইলেন । কেন ন! এবপ সুন্দর পুরুষ পূর্বে 
আর কখনও দেখেন নাই । তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন_ 


কিমসৌ পুরুযব্যাস্ত্রো মহাপুরুষ লক্ষণ । 
অবভীর্ণ ইবাভাতি বৈকুগ্ঠান্দেবরূপ ধৃকৃ্‌ ॥ 
কিংবাসৌ লচ্চিদানন্দ রূপবান্‌ রস মৃতিমান্‌। 
কিং বাসে সর্বজীবানাং হিতকুদীশ্বরঃ স্বয়ম্‌ ॥ 
ইনি কি কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ? যেহেতু ইহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ 
সমস্ত দেখা যাইতেছে আমার বোধ হয় ইনি বৈকু্ঠ হইতে আসিয়া 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি ইনি সংচিৎ আনন্দ এই পত্রিবিধ 
শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ কিংবা রসই মৃত্তিমান্। অথবা ইনি সকল জীবের 
হিতকারী ন্বয়ং ঈশ্বর । 
ইতি সংচিন্ত্য মনস! সোহনুজং প্রাহশুদ্ধষীঃ। 
সার্বভৌম ইহা চিন্তা করিয়৷ তাহার কনিষ্ঠ ত্রাতাকে বলিলেন। 
এখানে “অনুজংপ্রাহ” এইরূপ আছে কিন্তু চরিতামৃতাপ্ি গ্রন্থে পুত্রকে 
বলিলেন এইক্সপ আছে। যাহাই হউক তিনি তাহার অন্ুজকে 
বলিলেন তুমি শ্রীচৈতন্যের সহিত গমন কর। যেন ইনি অনায়াসে 
ভগবানকে দর্শন করিতে পারেন । তখন তাহার সহিত প্রভু শ্রমন্দিরে 
গমনপূর্বাক শ্রীমূত্তি দর্শন করিলেন। 


শ্রাবণ ১৩৩৮] ধন্দজীবনে গুরুকবণের আবশাকত। ০ 





প্রভু শ্রীগদীশ দর্শনে কিরূপ দশা! প্রাপ্ত হইলেন তাহা যুরারি এই 
রূপ বর্ণন করিয়াছেন ।__ 

দুষ্টোল্লস দ্বিহবলিতাঙ্গ যষ্টি: প্রেমাশ্রুবারিঝরপুরিত গীনবক্ষাঃ 

কম্পোদশত প্রচুব বারিযুতেন্দু বক্তে চেমাদি শৃঙ্গইব বাতরুতঃ পপাঁত॥ 

সার্ববভৌমানুজ প্রভুর এইরূপ অমানুষিক ভাব দেখিয়া জগন্নাথের 
সম্মুখ হইতে প্রভূকে নিজ গুঠে আনম্বন কারয়৷ সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক হরি 
কীর্তনা্দি করিয়া শ্রীগন্নাথের প্রপাদান্ন ভ্গণসহ ভিক্ষা করাইলেন।* 


ধন্মজীবনে গুরু করণের আবশ্তকত 
(শ্রাযুক্ত শিশ্বেশ্বর দাস বি, এ |) 


বিশপতির যে অন্রান্ত ও নিগুঢ নিয়মাবলীর দ্বার এই বিশাল 
ব্র্মাণ্ডের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, তাবদ্‌ 
বাঁপার পরিচালত হইতেছে, যে টনৈসগিক নিঘ্মনিচয়ের যথাযথ পালনে 
ংসারের স্থিতি এবং অবহেলনে ব্রন্মাণ্ডের ধ্বংস _যে বিধিসসযুচ্চয়ের 
অনুসরণ করিয়া জীবসমূহ ক্রএ বিকাশের ব্রীত্যান্থুসারে দ্বেবস্ব এবং 





* শ্রীত্রীগৌর বিষুরপ্রিয়া পত্রিকায় এই পর্ধান্তই প্রকাশ হইয়াছে। 
মুরারি গুপ্তের বর্ণনার সহিত শ্রীচরিতামুতাদি গ্রন্থের ধর্ণনার কোন কোন 
স্থলে মিল নাই, তন্রাচ আমরা আলোচন।র প্রসার জন্ত প্রবন্ধটা অবিকল 
মুদ্রিত করিলাম। 'নাশারকরি গৌরভজ্গণ এবিষদ অ্বলোচনা করিবেন। 
বলা বাহছঙ্্য যদ্দি কেহ এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠান তবে আমরা 
সানন্দে ভক্তিতে তাহা! প্রকাশ করিব। (ভঃ নঃ) 
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দেবত্ব হইতে মোক্ষ বা নির্বাণ পদবী লাভ করিতেছে, কেহ বা 
নিত্লোকে অনম্তকালের জন্য প্রাণবধূ প্রাণেশ্বরের সেবা পরিচর্যা 
কাধ্যে নিরত থাকিয়া অস্তরাত্মার চির-ক্ষোভ মিটাইতেছে ও চির-বাসন! 
পুর্ণ করিতেছে, যে নিয়মাবলীর ছুরবগাহ গুহাতম রহন্য উদ্তেদ করিতে 
না পারিয়। জীবগণ জলধিবক্ষে বাত্য। ও তরঙ্গবিতাড়িত তরণীর 
স্তায় ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই স্স্্, নিগুড় প্রহেলিকাময় 
নিয়মাবলীর নামই যদি ধর্ম হয়, তবে এমন জীব বা মানব নাই, ধিনি 
বলিতে পারেন, আমার ধন্মে প্রয়োজন নাই।” ফলতঃ ধন্মের শ্যান্স 
বিশ্বজনীন সার্বভৌম ব্যাপার আর কিছুই নাই। কি গৃহে, কি সমাজে, 
কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কি জনসঙ্বপরিপূর্ণ লোকালয়ে, কি 
তরুলতাপরিশূন্য বিজন প্রান্তর, সর্বত্রই ধর্মের অগ্রতিহত প্রভাব । 
রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকলই ধর্্ভিত্তির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ স্বীকার কি বা নাই করি, ধর্ম ব্যতীত 
আমাদের একপদদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ইচ্ছার হুউকঃ 
অথব। অনিচ্ছাঁয় হঙক, ধর্ম আমাদিগকে মানিতেই হইবে। ধর্ম বলিতে 
আমি এখানে কোনপ্রকার সাব্প্র্দায়িক ধন্ম বুঝিতেছি না। ধর্ম যেরূপ 
বিশাল ও উদ্ধার, উহার অর্থকেও আমি তদ্ধপ বিশাল ও ব্রহ্মাওব্যাপী 
করিয়া কাহতেছি। ফলতঃ ধর্মের সঙ্থীর্ণ ভাব পরিধর্জন করিয়] 
এইক্পূপ বিশ্বজনীন ভাবেই উহ্বাকে গ্রহণ করা উচিত।, তগ্যতীত প্রকৃত 
আত্মোন্রতি একপ্রকার স্থদ্রপরাহত। পঞ্ডিতেরা বলেন "ধাতুর 
উত্তয় “মন্‌; প্রত্যয় করিয়া পন্দ' শক নিষ্পন্ন হইয়াছে । তাহা হইলে 
ধর্ম শব্দের অর্থ যাহা! ধারণ করে অর্থাৎ ফাহা জীবের বা সংসারের 
পতন নিবারণ করিয়।, ইহার স্থিতি সম্বন্ধে সাহায্য করে। ধর্ের 
এই বিস্তীর্ণ অর্থ ধীরিলে কেহ বলিতে পায়েন না যে, তিনি ধর্্মবিবঙ্ছিত $ 
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ধিনি ধর্শশৃন্ঠ, তিনি বন্ততঃই সমাজচ্যুত, সংসারচু(ত, বিশ্বব্হ্মাগ্ডের 
বহিভূতি। কার্ধ্যতঃ এরূপ হওয়া একপ্রকার অপস্তব। সুতরাং কেহই 
প্রকৃতপক্ষে ধর্শশৃন্ত নহে । 

আমর! যাহাকে পাপ কহি, তাহা ধন্মপথ অথবা বিশ্বজনীন 
নিয়মসমূহ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ার নামাস্তর মাব্রে। ধিনি যে পরিমাণে 
ধর্্দপথভরষ্ট তিনি সেই পরিমাণে পাপভারাক্রাস্ত। ফলতঃ বিশ্বকারণ 
বিশ্বেশ্বরের নি্মাধীন হইয়া! অথবা সেই সর্ববাপ্তরধ্যামী পুরুষের মহ্থান্‌ 
ইচ্ছার সহিত নিজের এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি যুক্ত করিয়া চলার নামই 
পুণ্যসাধন, আর তছিপরীত করার নামই পাপাচরণ। পরস্ত সাধু 
মহাত্মাগণ নিজের ইচ্ছা! বলিয়া কিছু রাখেন নাঁ। বিশ্বকারণকে চিন্ত। 
করিতে করিতে তাহারা অনেক সময়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইয়া যান, 
এবং সেই ভূমা মহান্‌ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া 
ফেলেন। মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইলে দ্েহেরও অনেক প্রকার 
বিকৃতি ঘটে ; তন্মধ্যে মহাভাব বা সমাধি, এই ছুইটী অবস্থার বিষয় 
অসেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। এই অমানুষিক অবস্থার আবির্ভাব 
জীব আনন্দের চগ্ম সোপানে আর্ট হয়েন, এবং কেহ কেহ সহআার- 
ক্ষরিত বিমল অমুতধারা পাঁন করিয়া, তাবে ও আনন্দে বিভোর 
হইয়া থাকেন। এই সকল অবস্থা সাধক বা সিদ্ধ পুরুষগণের ধ্রতাক্ষী- 
ভূত ব্যাপার ; সাধারণ জীবগণ এই সকল তত্ব শ্রব। করিয়া বিন্ময়- 
বিস্ষারিত নেত্র নির্বাক হইয়া! থাকেন মাক্।+ যাহা হউক, ধর্সের 
অবনত প্রয়োজনীয়তা সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে। তবে 
ধর্দরের বিশাল ভাব ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নছে। তথাপি, 
শী কপ! ও প্রেরণায় যিনি যতটুকু ধারণা করিতে পারেন, কায়মনোবাকো- 
তদস্ুবায়ী কার্ধ্য করা তাহার অবশ্ত কর্তব্য, সন্দেহ নাই। 
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ধন্মুশাস্্রকারেরা এবং সাধু মহাত্বাগণ জীবগণকে ধশ্মপথে নিরত 
রাখিবার নিগিভ্ত প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 
তথাপি কোন অনির্দেশ্ট কারণৰশে জীবগণ প্রতিনিরত ধন্মপথ €ছইতে 
পৰিভ্রষ্ট হইতেছে । এইরূপ পতন আমাদের প্রতিক্ষণেই হইতেছে । 
তথাপি নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই । পতন হইতেই আমরা উন্নতির 
সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষ' করি। শিশুরা যেমন পুনঃ পুনঃ 
পতিত হইয়া স্থন্দর ভাবে পদচারণ করিতে শিক্ষ/ করে, তন্রপ আমাদেরও 
পত্বন উন্ন/ত মূলক । তাই বলিরা জ্ঞানতঃ বা ইচ্ছাপুর্ববক পতিত হইতে 
যাওয়! অর্ববাচীনতার একশেষ। এক্ষণে ধন্মপথে বিচরণ করিতে হইলে 
যেসকল সাভায্যের প্রয়োজন, একবার তাহা চিন্তা করিয়! দেখা যাউক। 
সকল কাঁধ্যেই দেখিতে পাই, আমর আদর্শ বাতীত এক পদও অগ্রসর 
হইতে পারি না। শিশ্তকালে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে যাইয়া যেন 
আমরা পুস্তক্ত বর্ণমালা অথবা ভূম্যাদিতে লিখিত লিপিসমূহের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি, তদ্রপ ধর্পথে চলিতে হইলেও আমাদের সম্মুখে 
উচ্চ আদর্শ চাঁই। সৌন্রাগাক্রমে জ্ঞানরাজ্্য ব! ভক্তিরাজ্যের কোন 
বিভাগেই হিন্দুর উচ্চ আদর্শে অভাব নাই । কি পাথিব জ্ঞান, কি 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান, উভরৰিধ জ্ঞানরাজোই হিন্দুর সম্মুখে চরম আদশসমূহ 
বিরাজিত। সাহিত্যে ব৷ কাবো যে জাতির বা|স, বাজ্মীকি_-পরবর্তী 
কালে কালিদাস ও ভবভূতি, সঙ্গীতে যে জাতির সরস্বতী ও মহাদেব, 
ব্রহ্মচর্য্যে যে জাতির সন্ক সনাতন আদি চতুঃসন, যোগে যে জাতির 
দেবাদিদেব মহাদেব, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, দত্তাপ্রেয়, যোগী যাজ্জবন্থ্য প্রভৃতি, 
জ্ঞানে যে জাতির লদীশিব, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি, ভক্তিতে যে 
জাতির নারদ, প্রহলাদ, শকদেব, শুচৈতন্ত প্রভৃতি, উশ্বর্ধ্য ষে জাতিরহইন্ত্ 
কুবের প্রভৃতি; ব্গ্যায় যে জাতির সরশ্বতী, গণেশ প্রভৃতিঃ বীরত্বে ষে 
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জাতিন কাস্তিকেয়, কার্ভ্‌বীর্যয, পরশুরাম, লক্ষণ, ভীমার্জুন প্রভৃতি, সতীত্তে 
যে জাঁতির সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়স্তী প্রভাতি, সর্ব্বোচ্চ আদর্শবূপে, 
বিরাঙ্গিত, তাহাদের আাঁবার আঁদর্শেল জন্য ভাবনা কি? মিনি বেশ্বকাবণ 
ভূমা মহান্‌ পরমেশ্বরকে চিনিতে পাঁলেন, তিনি একাপারে সকল আদর্শ 
দর্শন করিয়া গন্য ও ক্ুতার্থ হইতে পারেন । কিন্তু সেই মাপুরুষের 
প্রকৃত তত্ব কিযৎপরিমাণে অনগত ভওযাও সাধারণ জীবে শ্তাগো 
কখনই সম্ভব নহে । এজন্ত আগম্রান্নতিন জন্য খগ্ডাকারে বিভিন্ন 
প্রকান আদর্শ মনশ্চক্ষুর সন্মুগে সন্নদা বক্ষা করিতে তয়। আদর্শহীন 
হওয়া ধর্মপিপাস্থ মুযুক্ছু জীবগণের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয় । 
এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে গুরুকরণের জলন্ত এমন সদ অন্রশাসন। অন্ত 
কোন আদর্শ না পাইলে একমাত্র গুরুপদান্ক অন্তস্রণ করিষ্াই জীব এই 
তবান্ধি পার হইতে পারে । তান্ত্রিজ সাধকেরা বলেন যে, উত্তর লার্ণক 
না থাকিলে কোন প্রকার ক্রিয়া বা তপস্তার সিদ্ধিলাভ করা যায় না। 
কথা নিতান্ত সত্য। আত্মোব্তি কাদতে হইলেই আদর্শ চাহ । আর' 
তুমি যদি হিন্দু হও, ভাই ! তবে পূর্ববোল্লিব্ত আদর্শ গুলির দিকে একবার 
দৃষ্টিপাত কর। 'আত্মশক্তি যতই প্রধল হউক না কেন, তাহাঁর উপর 
নিতান্ত নির্ভর করিও নাঁ। তুমি যে যে বিভাগে মত উন্নত হও না কেন, 
সেই সেই বিভীগে তোষা অপেক্ষা অনস্তগুণে উন্নত মহাপুরুষ সকল 
অবশ্যই আছেন। আত্মোন্নতির জন্য সেই সকল দ্বেবতা বা মহাপুকুষের 
পদ্ান্ধ অনুসরণ ব্যতীত তোমার আঁর গত্যন্তর নাই। সত্য মত্যই অনুসরণ 
ব্যতীত আত্মোন্্রতি অসম্ভব । তাই বলি ভাই, তোমার আদর্শসমৃহকে 
বিস্ত হইও না। শ্রাণান্তেও সে আদর্শসমৃহ পরিত্যাগ করিও না। 
পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যে তুমি তোমার আদর্শসমূহের গরুত 
তত্ব অবগত হইতে যত্ব কর। তবেই তুধি অন্রান্তর্ূপে ধর্্মপথে অগ্রসর 
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হইতে পারিবে। এই সকল সুছুলু'ভি আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি 
সংসারের ভ্রম প্রমাদপতিপুর্ণ ক্ষুদ্র আদর্শের পশ্চাতে ধাবমান হও» তবে 
তোমার পতন অব্শ্বস্তাবী । সত্য কথা বলিতে কি, মঙ্গলময় বিধাতার 
অপূর্বব বিধানে শুধু হিন্দু কেন, প্রতোক জাতির, প্রতোক ধর্ম্মাবলঘীর 
জন্যই তাহার চক্ষু সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমৃহ সংস্থাপিত। ভাই সকল, 
কেহ কাহাকেও বিদ্বেষ না করিয়া, কেহ কাহারও ধন্মসাধনার পথে 
অন্তরায় না হইয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শের অনুবর্ভতন কর__ 
অচিরে ধরাধাম ব্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে, মানব্গণ দ্রেবত্বের পদবী লাভ 
করিবে, ধর্মের জয়-ছুন্দুভি-নিনাদ সর্বত্র বিঘোধিত হইবে; বিশ্বধাত! 
বিশ্বেশ্বরের মহান্‌ উদ্দেত্ঠ সিদ্ধ হইবে, আর এই মর্ত্যলোক শাস্তি, প্রেম ও 
আনন্দে প্লাবিত হইবে। শ্তগবানের ইচ্ছাক্» জনগণের সুমতি হউক 
এবং সর্ধন্র ধন্মের জয় গীত হউক । 


প্রতাযাগত 
(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ।) 


কত ডেকে ডেকে চলে গেছ, 
| তোমারে চাহিনি নাথ! 
কত কেঁদে কেদে সেধে গেছ, 
যাইনি ভোমার সাথ ॥ 
আজিকে তাই আকুল হিয়া, 
সে করুণা তব সঙরিয়া» 
কীদিয়া মরি তোমার তরে, 
দীরঘ দিবসশ্রাত | 


লারিদ ১] বর্ষশেষে সম্পাদকীয় নর 








হে প্রিয় মোর, নয়নে আমার 
করগে! নয়ন-পাত ॥ 
উঠুক জেগে অলস চিত্ত, 
অধীর হয়ে করুক নৃত্য, 
বিভল হর্ষে চর্ণ-ভৃতা 
নত করে দিক্‌ মাথ, 
ভকতি নত মস্তকে বধু 
দাও গো মঙ্গল ভাত ॥ 


বধশেষে সম্পাদকীয় । 


পরম করুণাময় ভক্তবাগ্থা পুরণকা'রী শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপার 
করুণায় “ভক্তি” দেবীর আর একটি বৎসর পুর্ণ হইল । বর্তমান শ্রাবণ মাসে 
ভক্তির ১৯ বর্ধ পূর্ণ হইল এবং আগামী ভাত্্র মাসে ৩০শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। 
যে.সকল ভক্তের একাস্তিক যত ও প্রচেষ্টায় আমর! ভক্তির বদর পূর্ণ 
করিতে সমর্থ হইলাঁয আজ বর্ধশেষে সানন্দ হ্বদয়ে করযোড়ে তাহাদের নিকট 
সৃদয্নের আস্তরিক সহানুভ্ৃতিপুর্ণ কৃতজ্ঞতা! জানাইতেছি। আর ধাহারা 
আমাদিগের প্রচার কার্ষ্যে নান! প্রকার প্রতিকূল আচরণ করিয়া মধ্যে 
মধ্যে কার্যে বিশৃস্বলতা আনগ্সন করিয়াছেন তাহাদ্দিগের নিকট আমাদের 
বক্তব্য কিছু নাই কেবল শ্রীভগবচ্চঘণে তাহাদের মঙ্গল ও তাহাদের 
সুমতি প্রার্থনা করিয়া বর্ষশেষে আমাদের বক্তব্য হু-একটী কথা 
বলিতেছি। 

আজ ৩০ বৎসর যাঁবৎ ভক্তির সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়! 
নিজেকে থাই কৃভার্থ জ্ঞান করিতেছি। জানি না আর কতদিন 
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এতাবে সেবার ক্ষমত। তিনি দিবেন ৷ যেরূপ দেশের আবহাওয়]-_আবাল 
বুদ্ধবনিতা ষেক্প বাহ্থিক চাঁকৃচিকাময় তাবে প্রবল শ্রে'তে গ! ভাসাইয়। 
দিয়াছেন তাহাতে এই ভক্তির মত নিছক ধন্মবিষয়ক পত্রিকা! যে এখনও 
নিজের অস্তিত্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট । যদিও বন্ধু 
বান্ধবের মধ্যে অনেকে ভক্তির লেখার ভঙ্গি বদূলাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে 
বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মার উদ্দেশ্ত স্বরণ 
করিয়া তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। গুক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই স্বীয় দাদা মহাঁশয বলিয়াছিলেন, “তজ্নাক্েজ ক্ভ্ি 
চেহ্খিস্্। ম্মেন্ন অঙ্ম হিল ভান শক্তি অঙ্কে 
সান -1 স্প্স। ন্মবেভী আাথ্য সত্য ফেলেই 
প্রন্চস্ণ চল্িন্বে, তাহাতে তোৌতেক আহাই ক্লু । 
হিশ্শেস্বত£ বুচ্ুজ্িগ্পুরণ প্রন্পক্ ক্চোলন সত্েই 
ভক্তি প্রক্কাশ ত্রিতু 1” পুনরায় একবার 
বলিয়াছিলেন--“লভ্ভ আড় নাঙ্মজাদ লেখককে 
প্রব্ধশু ছি হ্রশ্মজ্ডাব বিব্রুজ্জ হস তন্বে তাহাঞ্ 
ল্লেন ভভ্তিষ্ল ক্জে থান ছিম্া চেলীল সব্িজ্র 
“অহ কুতনক্ছিতু কভ্রিগু সা 1” 
বলা বাহুল্য '্মামরা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আচাধ্য পাদের এই 
উপদ্দেশ পালনে আজ পধ্যন্ত অবচেলা করিয়াছি বলিয়! মনে হয় না। সহদর 
পাঁঠকগণ তক্তিপাঠে আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য জানিতে পারিতেছেন। 
আমরা করযোড়ে সকলের নিকটই এই প্রার্থনা'জানাই, ষখনই আমাদের 
কর্তব্যে কোনরূপ ক্রটী দ্েখিবেন তখনই আযাদিগকে তাহা সরলভাবে 
বলিয়া দিবেন | আমরা অবনত মস্তকে আমাদের ক্রটা স্বীকার করিয়া 
তাহা সংশেধিনের হথাসাধা চেষ্টা করিব। 
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এই ৩০ বৎসর ধরিয়া নান! অভাব অভিযোগ জানাইয়া আনিতেছি। 
ভক্তি যে ব্যক্তিবিশেষের আয়ের সম্পত্তি নহে, তাহাও পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছি। ভক্তির যাহা আয় হইবে ভক্তির জন্যই তাছা ব্যয় হইবে। 
কাজেই সন্থদয় গ্রাহকগণ যদি তীহাদ্দের আদরিণী ভক্তিদেবীকে  মবনব 
সাজে লজ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সকলেই ইহার প্রচারে যত্রবান 
হউন ইহাই আমািগের প্রার্থন! | 

বৎসরের প্রথমেই ভক্তি গ্রাহকগণের নিকট বাধিক মূল্য ধাধ্য 
করিয়া ভিঃ পি করা হয়। পূর্ব হইতে বিশেষভাবে জানাইলে ও 
প্রত্যেক বারেই বছ ভিঃ পি ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয়। এবার আবার ডাকঘরের নৃতন নিয়মে তিন দিনের বেশী ভিঃ পি 
ডাক ঘরে জমা রাখা হইবে না জানিয়া আমরা ভিঃ পি করা একেবারেই 
বন্ধ করিতে চাই, বিশেষতঃ যদি সকলে মণিঅর্ডারে বাধিক মূল্য পাঠাইয়া 
দেন তাহাতে তাহাদের খরচাও, কম হয় । গ্রাহকগণের নিকট সনির্ববন্ধ 
অনুরোধ আমাদের বক্তব্যটী বিশেষ চিন্তা করিয়া এই সংখ্যা পাইয়াই নিজ 
নিজ দেয় বাধিক মূল্য মণি অর্ডারযোগে পাঠাইয়! আমাদিগকে কার্যে 
উৎসাহ দিতে বোধ হয় কেহই কুছ্িত হইবেন না। আমাদের এত 
অনুরোধ সত্বেও যদি কেহ ভক্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হন তবে তিনিও দয়া 
করিয়া পুর্ববান্েই আমাদিগকে তাহা! জানাইবেন। পূর্ব্বে না জানাইয়া 
শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক ভক্তিভাগারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া 
তাহাদিগের কোমও লাভ নাই। 

পৃথক পত্রাঙ্কে গ্রস্থাদ্ি প্রকাশের সুবিধা হইবে বলিয়া আমর! 
ভক্তির আকার পরিবর্তন করিয়াছিলাম, ২।১খানি গ্রন্থ প্রকাশও 
হইয়াছে, আগামী বশর হইতে আমরা পুনরায় গ্রন্থ প্রকাশ 
আরম্ত করিব মনে করিয়াছি । বল! নিশ্রয়োজন এ সকল কার্ধ্য ব্যয় 

চিএ 
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বাহুলা, গ্রাহকগণ যদি ২।১ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া প্রচারের সাহাধ্য 
না করেন তবে আমরা ইচ্ছান্ুরূপ কাধ করিতে পারিব না। 

তারপর, ভক্তি প্রকাশে বিলম্বের কারণ অনেকেই অন্ুযোগ করেন। 
সে বিষন্ন বক্ধবা,_-তক্তির নিজ্ঞন্ব ছাপাখানা নাই, পরমুখাপেক্ষী হইলে 
যাহা হয় আমাদেরও তাঠাই হইতেছে, আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও 
কোনরূপ ব্যবস্থা এতদ্রন করিতে পারি নাই । আগামী বর্ষের জন্য নৃতন 
ব্যবস্থা করিলাম, ফলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছা । 


€প্রম ও ভক্তির পার 
(শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ। ) 


বাধন ক'লে ভক্তি ভোরে 
ঈাড়াইয়া প্রেমের তরে, 
যায় পাওয়া যায়--ষায় বে ভারে 
প্রেম ও ভক্তির পার । 
সেখানে নাই.ভক্তির কিছু 
ছুটতে হয় না প্রেমের পিছু, 
আননের ওপার, 
প্রেম ও তক্তির পার ॥ 
ধার শোধিয়ে হয়রে যেতে 
প্রেম ও তক্তির ধার, 
যা পাওয়] যায়--ঘাঁয় রে তারে 
প্রেম ও ভক্তির পার 
আনন্দের ওপার ॥ 
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বস্রে, ভক্তি ভোরে বাধন ক'সে 
দেখবি টানে ব'সে বসে, 
ওরে, টানে টানে যাঁবি মিশে 
কোলে গিয়ে মার । 
আনন্দের ওপার, 
প্রেম ও ভক্তির পার ॥ 


সোন্রে প্রেমিক তক্ত সাধক 
প্রেম তক্তিটা বডড মাদক, 
কিন্তু, মনও চিত্তবৃত্তি শোঁধক 
বশনাতবে তার; 
কেবল, রাখ বি নজর মায়ের দিকে 
দেখবি যখন সে অন্বিকে, 
,. (কথন আসে সে অস্বিকে ) 
চাইবি না আর কোন দিকে 
ছু'টে, উঠ.বি কোঁলে মাঁর। 
প্রেম ও ভক্তির পার, 
আনন্দের ওপার ॥ 
শুন্লি মায়ের শ্যামাবরণ, 
শ্যামা মা তার নামের ধরণ, 
তখন, বরণে না পাবি বরণ 
নাম না পাবি মার ; 
প্রেম ও ভক্তির পার, 
আননের ওপার ॥ 
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মা-ই সকল কর্্বকারক 
কর্ম কাণ্ডের মশ্ধারক ; 
আবার, মা-ই যে ভয়--ভয় নিবারক 
আনন্দের ধার, 
প্রেম ও ভক্তির পার । 
আনন্দের ওপার ॥ 


রায় ৬রসময় মিত্র বাহাদুর এম, এ, 


বিগত ৬ই বৈশাখ প্রাতে আমর! আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর, 
রসময় মিত্র মহাঁশয়কে হারাইয়াছি। অতি অল্প সমন্ত্রের জন্যও যিনি 
যিত্রমহাশয়ের সঙ্গলাতের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তিনিই তাহার মধুর 
ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বের প্রথম 
তাহার দর্শন ও আলাপ বরিবার সৌভাগ্য পাই, তৎপুব্র নাম শুনিয্নাছি 
কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্ুষোগ হয় নাই । যখন পুঁজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুদ্ধ 
অতুলকৃষ্ণ গোন্বামী মহোদয় তাহার নিকট অধমকে পরিচয় করাইয়া 
দ্রিলেন তখন বিনাবাঁক্যবায়ে ছুটী বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে 
বুকে তুলিয়া ছল ছল নেক্রে গদ গদ ম্বরে বলিলেন “তোমরা যে 
সেখানকার লোক, আড়ালে আড়ালে থাকৃলেও ধরা! না দিয়! যাবে 
কোথায় 1” আমি করযোড়ে টদন্ত জানাইয়া যতই তাহার নিকট 
নিজের অযোগাত। জানাইতে যাই ততই তিনি যেন একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়া লইতে যান। 

সেই প্রথম পরিচয়ের পর যখনই যে কোন অবস্থায় তাহার দর্শন, 
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ঘটিয়াছে তখনই তিনি নিজ পদমর্যাদা ভুলিয়া সেই প্রাণধোলা সরল 
মধুর হাসি হাসিয়া নানারূপ আঙ্গাপে পরিভৃপ্ত করিয়াছেন। তাহার 
দেহত্যাগের কয়েকদিন পৃর্ব্বে শেষ দেখা দেখিয়া বলিয়াছিলাম। দাদা! 
কেষন আছেন? উত্তরে একটী মধুর হাসি হাপিয়া বলিলেন_-"আঁছি 
এখনও, তবে আহ্বান আসিয়াছে, তোমরা তীম্ম পরিকর, আমার 
পাথেয় যোগাড় ক'রে দাও।”* আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলীম 
ও কি বলেন। উত্তরে তিনি বঙগুলেন-_রসময় মিথ্যা বল্ছে না, 
সত্য সতাই আহ্বান আসিয়াছে ভাই 1 

কে জানে যে সেই কথাই সতা হইবে । দাদা আমাদের দৃষ্টির 
অন্তরালে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যে মধুরতর ব্যবহার, যে উচ্চ আদর্শ 
রাখিয়া! গিয়্াছেন তাহা প্রতি কার্ষোই ম্মরণ হবে সন্দেহ নাই। 

ইঞ্ার পরিচয় জানিতে অনেকেই উত্স্ক; কিন্ত আমরা ইহার 
সবিস্তার পরিচয় বর্তমানে দিতে পারিলাম না, যৎসামান্য একটু 
দ্িলাম। ১৮৫৯খুঃ বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহুকুমার অন্তর্গত 
চানকু গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নবস্বীপচন্তর মির 
বর্দমান জেলাস্কুল হইতে ১৫২ টাকা বৃত্তি লইয়া এন্ট.ন্স পাস করিয়া 
হুগলী কলেজে অধায়ন করিতে থাঁকেন ; যথাকালে ২০২ টাকা বৃত্তি 
লইয়া এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বিএ পড়িতে থাকেন। ক্রমে 
ধোগ্যতার সহিত বিএ পাশ করিয়া ম্গারাজা দুর্গাচরণ লাহা কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত একটী বৃত্তি পান; তারপর সসম্মীনে এম এ পাশ করেন ও 
মেদ্দিনীপুর টাউন স্কুলে ১*০ টাঁকা বেতনে প্রথম শিক্ষকের পদে কার্ধ্য 
ব্আরস্ত করেন। তারপর হুগলী কলেজের গণিতের শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করিয়া কিছুকাল কার্ধয করেন পরে প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে 
হিপ্ছু গ্কুলে গ্রথম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল বিশেষ দক্ষতার 
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সহিত কার্ধ্য করেন ১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর ইনি কার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। | 

. বৈষ্ণরধর্থ্মে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ; সময় পাইলেই ইনি বৈষব 
্রন্থাদি আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেন । বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনে 
ইহার যেরূপ সুনাম ছিল তাহ! প্রকৃতই অন্ুকরণীয়। ১৯১৯ সালে তিনি 
সরকার হইতে রায় বাহাছুর উপাধী প্রাপ্ত হন। এ সময়ই কাঁশী ধামের 
ধর্মমগ্ডল হইতে ইহাকে ভক্তিবনোদ উপাধি দেওয়! হয়। ভাব বিগলিত 
কণ্ঠে যখনই ইনি কীর্তন করিঙেন তখনই শ্রোতা মুগ্ধ হইয়া যাঁইভ। 
বহুদিন পূর্ব্বে “গৌরাঙ্গ সেবকে” *সন্কীর্ন” শীধক ফে প্রবন্ধটী প্রকাশ 
হইয়াছিল তাহা পড়িলেই তাহার বৈষ্বরসশান্ত্রে কতটা অধিকার 
ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আমর! উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি, রসময় বাবুর 
নায় ছাত্র বসল, উদার প্ররুতি, ভক্তিমান্‌ লহদয় বিচক্ষণ ব্যক্তি খুব 
কমই দেখা যায়। কলিকাতা গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সন্মিলনীতে কিছুদিন ইনি 
সম্পাদক ছিলেন। 

বিগত ১৩ই বৈশাখ ১।১ চালতাবাগান সেকেও লেনম্থ শুুগৌরাঙ্গ 
মিলন মন্দিরে রসময় বাবুর স্মৃতি সন্মানার্থ শ্রাগৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনীর 
যে বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল তাহাতে শুযুক্ত ললিতমোহন সিংহ 
এম, এ, বি, এল, বি, টি মহোদয় রসময় বাবুর দেহভ্যাগের আকুপুর্ব্বিক 
বিবৃতি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন আমর! পাঠকগণের অবগতির অন্ত 
পঞ্চপুস্প্ হইতে তাছা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম্‌। 

“৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার__রসময়বাবু দেহত্যাগের পূর্বে '৩।৪ মাস কাল 
রাত্রেঞ ভ্রীমভাগবত পাঠ করিতেন এবং এ দিন পাঠে বিশেষ রাক্রি 
হওয়ায় তাহার এক পৌত্বী জিজ্ঞাসা করেন, দাদামহাশয়, আপনি, 
আবার এত রাত্র জাগিয়া পড়িতেছেন কেন? তাহাতে তিনি বলেন” 
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তোমরা যেমন পরীক্ষার জন্য পড় আমিও সেইরূপ পড়িতেছি। তাহাতে 
পৌত্রীটী হীদিয়া বলিল, দাদামহাশয়ের আবার পরীক্ষা কিসের ? 
তাহাতে তিনি বলেন, আমাকে এক বড় মাষ্টরীরের নিকট পরীক্ষা 
দিতে হইবে। ইহাতে উপস্থিত সকলেই বহস্ত মনে করিয়া 
হাসিয়াছিলেন। 

৫ই বৈশাখ শনিবার দিন ভাহকে ইউনিভারপিটি ইন্ট্টিটিউটে 
রাঁনীতবানী হাই স্ুলের পারিতোধিক বিতরণ সভায় যৌগ দিতে হয়! 
রাত্রি ৭॥০টার সময় সভা হইতে ফিরিয়। আসিয়। কিছুকালের জন্ত 
পৌত্রীদিগকে পড়াঁন, পরে তাগবত পাঠ অস্তে আহারাদির পর সেদিন 
তাহার বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সামান্য অন্বল 
হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভাক্ষরলবণ চাঁন কিন্তু তাহা বাঁটাতে ন| থাকায় 
তিনি সে সমগ্র “সোভিবাইকার্ব” সেবন করেন। তিনি রাত্রিতে 
নিস্্রান্তে প্রায়ই কীর্তন করিতেন। এবং এ দিনও এ সময় মৃহ্স্বরে 
নিয়লিখিত কীর্ভনটী গাহিতে থাকেন-- 

ব্রজের সখ! দাওহে দেখা 
হেরে তোমায় প্রাণ জুড়াই। 
নেচে নেচে মধুর হেসে 
ঈ্াড়াও এসে তাই কানাই ॥ 

কীর্তন শেষে তিনি প্রণব মধ্যস্থিত যুগল মূর্তির চিত্র পটের দিকে 
মুখ ফিরাইয়! , সতৃ্ণ নয়নে চাহিতে থাকেন। ই চিনত্রপটটা তাহার 
শয্যাপার্থে মন্তক্ষের উপরেই ঝোলান থাকিত । এক্ষণে যেভাবে শয়ন 
করিলেন তাহাতে তাহ! তাহার সম্ুখবর্তী হইয়াছিল । এ সময় ভীঁহার 
কনিষ্ঠ পুত্র৪ তাহার নিকটে ছিলেন। ঘড়িতে ৫ট!। বাজার শব্ব 
গুনিস্সা তিনি তাহাকে “সকাল হইতে বেশী দেরী নাই তুমি শোওগে* 
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কাপর 


ৰলেন। তাঁহার পত্ধীও নিকটে ছিলেন তিনি তাহাকে গাঢভাবে 
নিস্ত। ধাইতেছেন ছেখিয়। প্রায় ৬টার সময় পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় 
খই আশঙ্কান্ তিনি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দ্বার আনে 
আত্তে বন্ধ করিয়া নিচে যান । 

৬ই বৈশাখ রবিবাঁর--প্রীক্ম "টার সময় চাকরকে বাজারে যাইতে 
ধলিলেন সে কর্ডাবাবুকে ( রসময় বাবুকে ) তামাক সাঙ্জিয়া দিয়া 
যাইবে বলায় গিনি ( রসময় বাবুর পত্থী ) চিস্তিত হুইয়! পড়েন এবং 
বলেন কর্তী কি এখনও ওঠেন নাই? তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া 
দ্বেখেন তিনি ঘেন গাঢ় ভাবে নিদ্র। বাইতেছেন, তাহাকে জাগাইবার 
চেষ্টা করা হয় কিন্তু কিছুতেই রুতকার্য্য হইতে না পারাম্ম সকলে 
আসিয়া পড়েন এবং ডাক্তার দেখানও হয়, কিন্তু পরীক্ষাতে তাহার 
প্রাণবাছু আর সেই দেহে নাই সিদ্ধান্ত হয়। 

আপনার অনেকেই রসময় বাবুর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত 
এেবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চতাবে শিক্ষিত হইয়াও থে তিনি প্রাচা ধর্সেবী 
একজন উচ্চধরণের ভক্ত ও সাধক ছিলেন তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। তাহার দেহত্যাগের বৃত্তান্তে_ 

“অস্তকালে যো মামেব ম্মরণ. মুক্তা কলেবরমূ্‌ 
যঃ প্রযাতি সমভ্তাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ 0৮ 

এই তগবৎ বাক্যের এক্ষেত্রে সত্যতা প্রতিপয় করিয়াছে তাহা না 
বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহার দেহত্যাগের সময় তাহার 
আজীবন আরাধ্য দেবতা ব্রজের সখা নিশ্চয়ই ঘনস্কামনা! পূর্ণ করিয়াছেন । 
এবং [ভিলি হয় সাধূজ্য না তয় সামীপ্য লাভ করিয়া সাধকোচিত ধামে 
গমন করিয়াছেন বলিতে হুইবে। অতএব আমরাও যেন তীছার 
কষ্টান্ে অনুপ্রাণিত হইয়া শেষের দিন এইনধপ ভাবে দেহ ত্যাগ 
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করিতে পারি। তাহার সঙ্গলাভ আমাদের এই জীবনে আর খটিবে না 
সেইজন্ত শোক প্রকাশ স্বাভাবিক কিন্তু তাহার এই মর্ত্যধাম ত্াাগে 
আমাদের প্রাণেও আনন্দের আশ। সঞ্চারিত হইতেছে এবং গোলোক- 
ধামগভ রসময়বাবু যেন আশীর্বাদ করেন তাঁহার জীবনের শেষ যবনিকা 
আমাদের অনুকরণীয় হয় এবং আমবাও ব্রজের লথাকে দেখিতে 
দেখিতে যেন ইহধাম ত্যাগ করিতে পারি |» 
রসময় বাবুর সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই রহিল, ফি কখন সময় 


পাই তবে একটু একটু করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। 
সম্পাদক 


শ্রীঈশান দাস 


(শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্বনিধি )) 


শ্রীঈানের নাষ বৈষ্ণব সমাজে সুপলিজ্ঞাত। জগন্রাথ-গৃহে ঈশানের 
অবস্থিতি । ঈশান বালক নিমাইকে কোলে গীঠে করিরা মানুষ করেন। 
বড় হলে ভূত্যবৎ নিমাইর সকল সেবা! করিতেন। নিপ্রোখিত নিমাইর 
মুখ প্রক্ষালনের জল গামছা, স্নানের উদ্বর্তন যোগাইতেন। শচীমার গৃহ- 
স্থালী কাঞ্জের সহাঁচত' করিতেন, এবং ভাটবাজারাদি করিহ আমিতেন। 
কাজেই ঈশানের নাম বৈষ্ণব জগতে খ্যা্ড। 

এই ঈশানের পরিচয় জানিতে খ্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। চৈতন্য চরিতাম্ৃতে 
'অস্বৈত শাখা বর্ণনের “লোকনাথ পণ্ডিত” নামে কথিত মহাত্বা অধৈত- 
সরণী সীতাদেষীর মাহাত্মাদি এক ক্ষুত্র গ্রন্থে বর্ণিত করিয়াছেন, নাম 
ভীসীতাচরিত্র | এই গ্রচ্ছে ঈশানের সংবাদ কিছু কিছু আছে 
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একদা এক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ বালক শাস্তিপুরে উপস্থিত হইয়া 
শ্বীঅদ্বিতের কাছে দীক্ষিত হন। এই বালকই ঈশান। অদ্বৈত 
জিজ্ঞাসিলেন-_বাঁলক, তুমি কি চাও ? ঈশান বলিলেন__আমার দাস 
খ্যাতি হউক-_আজন্ম সেবা করিব, এই বাসনা । অদ্বৈত কহিলেন__ 
তুমি নবন্বীপে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে গমন কর, তথায় ভাল সেবাধিকার 
পাইবে। 

তখনকার দিনে বৈষ্ণবী দীক্ষার গুরু খুঁজিয়া মিলিত না। অদ্বৈত 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব ; বৈষ্ণব ধর্ম্ানুরাগী জনগণ অদ্বৈত গৃহে গিয়। দীক্ষিত 
হইত। জগন্নাথ মিশ্র এবং তৎপত্রী শচীদেকী তাহারই শিষ্ত ছিলেন; 
কাজেই ইহারা অদ্বৈতের পরমাত্মীয় ছিলেন । শচীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ 
অছৈতের প্রাণ প্রতীম ছিলেন, বিশ্বরূপের ছোট ভাই বালক নিমাইকে 
তিনি জন্ম হইতে “বিশেষভাবে জানিতেন। বিশেষভাবে, কি না 
নিমাইকে তিনি সাধারণ মানব শিশু জ্ঞান করিতেন না। নিমাই 
এক|। কথন কখন জনবহুল পথে বাহির হইত। ইহারই সংরক্ষার জন্ত 
একজন গ্সল্পবয়স্ক যুবকের প্র'়্াজন পড়িয়াছিল বলিয়াই ঈশানকে তিনি 
নব্ীপে পাঠাইলেন। | 

ঈশান নবহীপে আসিলেন ! প্রথমেই শচীমার সহিত দেখ । শচী- 
পরিচয় ভিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশান বলিলেন_-“মা! সম্প্রতি শাস্তিপুর 
হইতে আসিতেছি। নিরাশ্রয় আমি, বাবা মা- আত্মীয় নাই। প্রত 
অছৈত কৃপা করিয়। দাস করেছেন; তারই আজ্ঞায় এখানে আগমন । 
এই থানেই থাকিব, যদি রুপা করিয়! ভৃত্যপদ্ধ দেন।” 

শচী বলিলেন--“তাই হবে) তুমি কি কাজ জান বলত ?” আঙিনায় 
বালক নিমাই থেল! করিতেছিলেন, তার প্রতি চাহিয়া! চাহিয়া ঈশান 
বলিতেছেন--"আমি বেশ. ছেলে রাখিতে জানি!” তবে তাই? আমার 
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নিমাইকে রাখশর ভার রৈল তোমার উপবে ; কেমন 1৮” শচী মার এই 
উত্তর শ্রবণে ঈশান পরম আনান্দত হইলেন। 

«আর এক কথা”__শচীমা বলিলেন-_-«তোমীয় কি মনে কর্ব; 
তোমার বয়স অল্প, তাতে আমার নিমাইর দোসর গুরু সম্পর্কে ভাই 
হইলেও, তোমার সহিত পুত্রের সম্পর্ক রাখিতেই মন চাহিতেছে ; এ 
সম্পর্কই রৈল, কেমন? সেই হইতে ঈশান শচী গৃহে ॥ যথা £- 

*ত্বিত্কুলে জন্ম তেঁহ ঈশান দাশ নামে। 
শিষ্য করি পীতানাথ জিজ্ঞাসে ঈশানে ॥ 
£কি বাঞ্ছ। ঈশান তোমার কহ অভিলাঁষ।? 
আজন্ম আমার থ্যাতি হয় যেন দাস ॥ 
আনন্দে বলেন গৌসাই "যাহ নবত্বীপে” 
চলিল ঈশান প্রেমে শচীর সমীপে ॥ 

শচী কহে “কোথা হৈতে আইল! দ্বিজন্থুতে ?” 
ঈশান কহে 'আইলাম শাস্তিপুর হৈতে॥ 
মাতা পিত! ভ্রাতা বন্ধু আর কেহ নাই। 
দাস করি কৃপা কৈলেন অদ্বৈত গৌসাই ॥ 
তার আজ্ঞা পাইয়া আমি আহন্ু হেখাই। 
গৃহকন্্দ করি থাকি যদি আজ্ঞা পাই ॥ 
শচী কহে “কোন্‌ কর্মে উপযুক্ত তুমি 1 
ঈশান কহে শুন শচী মাত। ঠাকুরাণী ॥ 
পালন করিতে পারি শিশু অগেয়ান । 
তেঁঞ্ি সে আমার নাম দাস যে ঈশান ॥' 
আনন্দে বছেন শচী থাক আমার ঘরে। 
জীবন ধাকিতে কভু ন! ছাড়িব তোরে ॥ 
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নিমাই দ্বোসর হইয়! থাক তুমি সাথে। 
পুত্রের সম্বন্ধ আমি ধরিব তোমাতে ॥/ 
(শ্রীসীতাচরিত্র ) 
শাস্তিপুরে গুরুমুখে ঈশান শঙ্লীর ছেলের কথা কিছু শুনেছিলেন। 
ইস্টার কথ! পাঁড়িলেই প্রভূ অছৈত তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঈশান গুরু- 
মুখে শচীর ছেলের মহিম শুনিয়াছিলেন বলে “তুমি কি কাজ জান” শচীর 
এই প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন _-“পাঁলন করিতে পারি শিশু অগেয়ান |» 
এখন সফল মনোরথ হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন । তখন £-- 


“মনে মনে ভাঁবে ঈশান ভাল যুক্তি হল। 
চৈতন্ের সেবা দেবী মোরে সমর্পিল ॥৮ (প্র) 
ক্রীড়ারত বালক নিমাই সব গুনিতেছেন, তাহার জন্তেই এই নৃতন 
সেবক, ইহা বুঝিতে পারিয়া বেশ স্ফুর্তি হইল। ইতিমধ্যে ঈশান গিয়া 
নিমাইকে কোলে তুলিয়া! লইলেন, স্কন্ধে করিলেন এবং থুলিধুসরিত 
পদাদি তাহার ধৌত করিয়া দ্িলেন। 


"সেই হৈতে গৌরপদ সেবেন ঈশান । 

মনে হরষিত প্রভু গৌর তগবান ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে স্কন্ধে করে ক্ষণে করে কোলে । 
চরণ পাখালে প্রভুর ভূঙ্গারের জলে ॥” (এ) 


গোঁবিন্দের কড়চা নামক গ্রন্থে পাওয়া! যায় যে, শচী গৃহে ছিল--প্পাচ 
থানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ।” তন্মধ্যে ঈশান পূর্বদিগের গৃহে 
রাত্রে রহিবেন, নির্দিষ্ট হইল। নিমাইকে বাখা ছাড়াও ঈশীন প্রাণপণে 
অন্ত গৃহকর্টেও শচীদেবীর সহায়তা করিতেন। শচীমাও বড়ই ন্ষেহ 
করিতেন তাহাকে | 
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“এই মতে পুর্ববগৃহে রহিল ঈশান । 

আজন্ম সেবিল, প্রভু গৌর ভগবান। 

শচী গৃহে গৃহারস্তে যত কাধ্য হয়। 

ভৃত্য ৎইয়! সব কার্ধয ঈশান করয় ॥ 

সদ! ন্েহ ভাব তারে কল শটী আই। 
শচীর ঈশান প্রিয় আর কেহ নাই ॥” (৪) 


সুখের দিন চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে । জোষ্ঠ পুত্র বিশ্বক্ধপ 
প্রয়াণে শচীগৃহে প্রথমে বিষাঁদের সঙ্গীত উঠিল, পুত্রের প্রব্রজ্যায় শোক 
গীড়িত বৃদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র মনোজঙ্গে স্বাস্থ্য হার! হইয্সা জ্বরে গত হইলেন। 
শচী নিযাইর মুখ চাহিয়! সব ভুলিলেন। পুত্র পণ্ডিত হইয়া দেশ পৃজিত 
হইলে, শচী যথাকাঁলে বিবাহাদি দিলেন? নদ্ীগ্নায় প্রেমের ভাট বসিল। 
কিন্তু হ। অতৃষ্ট ! দেখিতে দেখিতে সে প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গেল; 
অগ্রজের পদ্বানুলরণ করিলেন নিমাই টাদ। বিষুপ্রিয়া ও শচীদেবীর 
শিরে এন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহারা ত্রিজগণ্খ অন্ধকার দেখিতে 
লাগিলেন। 

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত শ্রীরুষ্ণ চৈতন্তর্ূপে নীলাচলে বাস করিতে 
লাগিলেন । তারপর সে ভীষণ দিনের নিদারুণ সংবাদ--১৪৫৫ শকাব্দের 
আধাঢে জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান বার্তা আদিল । শচী 
বিষুপ্রিয়াকে কেহ এ সংবাদ না দিলেও তাহাদের অগোচর রহিল না, 
শচী যুর্ছিত হইয়া পড়িলেন ৫ 

শলালা সন্বরণ শুনি শচী টহলা অচেতন ।” (ক্র) 

এবং কয়েক দিন-_সামান্ত কয়েকট। দিন মধ্যেই তিনি পুত্রের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন। 
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ঈশান কি করিবেন? শীবিষ্চুপ্রিয়ার অবস্থা তখন অকথ্য, তাহাকে 
রাখিয়। ঈশান কোথাঁয়ও গেলেন না ; রহিলেন। 
শাশুড়ীর অবর্তমানে বিষ্ুপ্রিরা ষে কঠোর ব্রত ধরিলেন, তাহা কেহ 
কখন শুনে নাই। এ বৈরাগ্োর তুলনায় তাহার পতির বৈরাগ্য যেন 
কিছুই নহে প্রতীয়মান হইল; নীলাঁচলের গম্ভীরলীলাঁর পুনরাভিনয় নে 
_ ন্ুবিশিষ্ট অভিনয়ই নদীয়ায় হইতে লাগিল । দেখিয়া ঈশান, দামোদর 
পণ্ডিত প্রভৃতি বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া স্তম্ভিত হুইতে লাগিলেন। তাহাদের 
.নয়নে অবিরত নেত্রবারি বধষিভ হইতে লাগিল । 
দাশ বর্ষ এইয়াপ কঠোর সাধনের পর একদিন বিষুপ্রিয়া দেবী 
'পতিপ্রেরিত প্রসাদী মুপ্যবান শোভন শাড়ি পরিধান করিক্না বংশীবদন 
সেবিত গৌরবিগ্রহ সদনে গেলেন ; দেখিলেন যেন বিগ্রহের লব্ষিত 
বাহুযুগল তাহাকে আলিঙ্গনের তরে ব্যগ্র হইয়া উত্থিত হইতেছে। 
কেমনে কি ঘটিয়া গেল--দ্রেবী বিষুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের বক্ষে স্থান 
লইলেন !! 
এইবার আর কীহাঁকে আশ্রয় করিয়া ঈশান নবদ্ীপে রহিবেন? 
বিষ্ুপ্রিয়া বিরহিত গৃহে দাস দাসী কেহই রহিল না। শৃন্ত 
ব্রিতুবন-বন্ধনীয় গৌরগৃহ নদীয়ার ভক্তগ্রণের একমাত্র অর্চনীয়রূপে বিরাজ 
করিতে লাগিল। 
ঈশান অসহনীয় বিষাদ জ্বালা সহিতে না পারিয়া॥ গুরুপদী শ্রয়ে 
শীস্তি পাইবেন এই আশায় শান্তিপুরে চলির। গেলেন। 
*নবহীপ হইতে ঈশান শাস্তিপুরে | 
প্রণমিলা যাইয়া শঈঅইৈত ঈশ্বরে ॥” (ক) 
ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিল, ঈশান বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
“আন্ত ব্যস্ত হৈয়া ঈশান কীদিতে লাগিল। 1৮ (ব) 
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ঈশানেব বিলাঁপে ব্যধিতা সীতামাতা আসিয়া তাহাকে সাম্তবনা 
করিতে লাগিলেন । তখন-- 
অঞ্চলে মুছান দেবী ঈশানের মুখ । 
না কান্দ ন| কান্দ, দেখে ফাটে মোর বুক ॥৮ (৪) 
ঈশান শীস্তিপুরে রহিয়া গুরুগৃহে জল সেবা করিতে লাগিলেন । 
কটিতে গামছ! ও মাথায় খড়ের বিড়া বা বেণী বাঁধিয়া, মাথায় করিয়। 
রোজ শত শত কলসী গঙ্গাজল তীহাকে আনিতে হইত । ইহাতে 
অনবরত মাথ! শীতল থাকাঁয় ঘা হইয়া, তাহাতে কুষী (কীড়া) জাত 
হইয়াছিল। 
একদিন অধৈত প্রভুর আহারাস্তে তাহার আচমনের জন্য হেটমাথে 
ভাবর দিতেছেন, অমনি যাথা হইতে একটা কীট মাটীতে পড়িল; তাড়া” 
তাড়ি ঈশান তাহ। তুলিঘা যগাস্থানে রাখিলেন ! অদ্বৈত তাহা! দেখিতে 
পাইলেন ; আরও দেখিলেন মাখার ধারে যাছি উড়িতেছে ; ব্যাপার 
কি, বুঝিতে আর তীঙ্ার বাকি রহিল না, তখন__ 
*... *আচার্ধ্য কছে 'ঈশান আইস তোমা হেবি। 
মাছি কেন লাগিয়াছে মস্তক উপরি ॥ 
প্রভুর আ্ভায় ঈশান হেঁট মাথা কৈল। 
মাথে কীড়া দেখি গোর্পাই বিস্ময় হইল ॥ 
পাঁকশ।ল হৈতে দেবী আইলা আচার্ধানী। 
«কি লাগি বিম্ময় প্রভূ কিছু কহ শুনি” 
আচার্য কহেন “সীতা, ঈশান মাথাতে। 
অতি বিপরীত কাড়া দেখহ সাক্ষাতে ॥* (&) 
লীতামাতা তখন ঈশানের মাথা দেখিলেন এবং-_ 
“দেখি সীতা ঠাকুরাণী বিশ্ব অন্তর ।” (ক) 
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তখন-- “ঈশানেস্টদথিয়৷ দেবী অতি কপাভর। 
পন্মহজ্ঞখানি [দ্ূল! মাথার উপর ॥৮ (এ) 
সীতামাতার সে স্সেহষ্পর্শের শক্তি সীম, ফল আশ্চর্য্য ! 
“মাথে হস্ত স্পর্শ মাত্রে কীড়া ভাগ হৈল। 
সীতার চরণে ঈশান দ্ণ্ডবৎ কেল ॥% 
কেবল “কীড়া ভাগ” হও নহে, এই স্পর্শ শক্তিতে ঈশানের দেহের 
অযা-বৈরুব্যাদি বিদূরীত হইয়া! এক নবশক্তি বিরাঞ্জিত হইল, তিনি শচী 
গৃহের মধুর্ুভজনের স্তায় শান্তিপুরেও অতি নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে 
লাগিলেন । তাহার মনে-_শান্তিপুরে_ শান্তর বারি ব্ধিত হইল। 


পণ্ডিত প্রবর ৬ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী 


বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পণগুত প্রবর লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর 
৮কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে । ব্রাহ্মণ সাধক সাধনোচিত ধামে গমন 
করিয়াছেন। ভাতার কালপূর্ণ হওয়াতে আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া 
গিয়াছেন । বাঙ্গালার ছুর্ভাগা, ভারতের :ছর্ভাগ্য । তাহার কন্মক্ষমতা, 
পাণ্ডিত্য। তেজ, ধর্মপ্রাণতা, স্থুবিমল চরিত্র, ত্যাগ কোন্দিক্‌ দিয়া 
দ্বেখিব? শেষ জীবনে যে বিরাট পুরুষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার 
তুলনা এই ভারতবর্ষ কেন, অনেক দেশেই ছুলভ। আগামী সংখ্যায়, 
ইহার সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছ। রহিল। 


€( ২৯শ বর্ষ. সমাপ্ত । ) 


